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প্রথম সংস্করণে অধ্যাপক শশিতৃষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের 
ভূমিকা 


বি 


বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গ্রথম নমুন! বলিয়া চর্যাপদগুলির একটি বিশেষ মূল্য 
রহিযাছে। এইজ এই পদগুপি আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শান্দী হইতে আরম্ত করিয়। অনেক পণ্ডিতই এ-ব্যিয়ে নানাভাবে 
আলোচনা কখিয়ান্েন। অধ্যাপক শ্রীসতাব্রত দে, এম্‌. এ. মগাশয় পূর্বস্থরিগণকে 
অনুসরণ করিষা এই বিষয়ে নূতন করিয়া বর্তমান গ্রন্থখানি রচন| করিয়াছেন । 
ইহার ভিতরে তিনি চর্যাপদের ভাষা, দার্শনিকতব, সণ্ধনতব, সাগ্তাক মূলা 
সব দ্রিক হইতেই একটি সধাঙ্গ আলোচনার চেষ্টা করিয়াছেন । ফলে গ্রন্থখণনি 
হইতে ছাত্র-সমাজ এবং সাধারণ পাঠক-সমাক্জ চর্ধযাপদগুলি সঞ্ন্ধে একটি মোটামুটি 
পূর্ণাঙ্গ ধারণ। লাভ করিতে পরিবেন। লেখক নিঙ্গে যাহ! বুঝিধাহেন তাহাকে 
যতট। সম্ভব পরিচ্ছন্নরূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পাগ্ডত্যের 
আডছ্বরের দ্বারা কোথাও ব্ষিঃবস্তকে আরও জটিল করিয়া তোলেন নাই। 
বইখানি ছাত্র-সমাজে এবং সাধারণ পাঠক-সমাজে আদৃত হইবে বলিয়া আমার 
বিশ্বাস। 
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সূচীপত্র 
১৮ রুনা ও রচয়িতা ১১৪ 


[ ভূষিকা তিব্বতী অন্বাদ/পুখির নাম/পুথি-পরিচয়/মুনিদত/চর্যার অর্থ/ভণিত।, 
কবিনামাবলী ও কবি-পবিচয় ] 


২ চর্ধাগীতির রচনাকাল ১৫__ ২০ 


| ভূমিক1|নিপিষ্ট কাল নির্ণয়ের অস্থবিধা/ভাষার প্রমাণ লিপির প্রমাণ/দতিব্ব তী 
এন্্রবাদের সাক্ষা/কিছু এরতহাসিক তথ্য, সঙ্গীতশাস্ত্রাদিতে চর্যার উল্লেখ ] 


৮ চরধাগীতির ভাষা ২১-_৩৪ 


প্রান তম বাংল! 'াষার নিষ্নশন |প্রাচীনতষ "বাংল ভাষার প্রমাণ/.শীরসেপী 
নপত্রংশের শিণন আলোচনা]স্াগীতির ভাষার ব্যাকরণগণ্ত খৈশিষ্টয, ধ্বশি- 
[খ্ষ২ ক/ঝস শত্/বাকাকীত/শব্বাবলখ/চর্ধাগীতিব ভাষা! কোন্‌ উপভাষার উপর 


পরিচিত 1/সন্ধ্যাভাষ। ] 
&1 1 


8৫ ঙ্গিক প্রকরণ ৩৫---৪8 


পদ শব্দের অর্থ/চর্ধার গঠন/সঙ্গীত শাস্ত্রে চর্যার গঠন সম্পফিত আলোচনা/ 
চর্ধার ছুন্দ/(অলংক|র/রাগরাগিণী/গায়েনরীতি ] 


/ ধমমত ও সাঁধন-পছ্ধতি ৪৪-_-৬৩৪ 


[ ভূমিকা. সাধারণ স্ববপ| শাদ্ধক লৌদ্ধধর্মেব উৎপতি ও বিবর্ত*/তন্ত্রের মূল 
খদব্য/,তাবানা ধান-ধাবণাগুাঁলর তাপ্রিকতাষ পরিত্ত/টযার ধমে সাধন- 
পদ্থা ৩/শবসী ভোস্বী চণ্ডাশী এভাত একের তা২পধা»যার সাধক কিমের ধম।য় 
লুচি ৩শিগ কয়েকটি বেশিষ্ ] 


২ দাশানক পট্ুমি ৬৪--৮১ 


| তুমিক1: মুল দাশনিক তিতি/৯যাগীতর মূল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি মায়াবাদী/ 
চর্যার দার্শনিকতা ভাববাদী/শৃহ] ও করুণার তত্ব/চধার ছ্াশনিকত্তার 
অনীশ্বরতা ] 


[৮ ] 
৭/ চর্যাগীতির সমাজ পরিবেশ ৮১--৯৫ 


[ ভূমিকা/ধতিগদিক পটক্ুমি। সামাঙ্জিক পরিবর্তন/অর্থ নৈতিক পরিবর্তন/ 
জীবনযাত্রার বাস্তব উপাদ্দান/দ্রীবিকা।দৈনন্দিন জীবনের চিত/নৈতিক মান! 
সুস্থ জীবনের আকাজ্ষ/থও চিত্র/ধ্মীয় রূপ/নারীর অবস্থা ] 


৬৫ চর্যাগীতির সাহিত্যিক মূল্য ৯৫--১০৩ 
[ কাবা-বিগার/চর্ধাগীতি ও লোকসাহিতা ] 
উ  চধাগীতির উত্তরাধিকার ১০৪--১১২ 


[ সহজ সাধনার ধারাবাছিকতা]|চর্যার ধর্ম ও দার্শনিকভার মূল বৈশশষ্ট্য ও তার 
ধারাবাহিকতা/'রবীন্দ্র বাউলের রচনা'/মানব মাহাত্ময|/গীতিকবিতার সুর ] 


/. মৃলগীতি ১১৩-__-২২৯ 


[হচনা: পাঠান্তর ও পাঠনির্ণয় সমস্তা/চর্যাগীতিগুলির পাঠ, পাঠাস্তর, অয়, 
টীকাটিপ্লনি, ব্যাথাসংকেত ] 


পরিশিষ্ট: ১ ২৩০--২৩১ 
[ বর্ধাঙ্ক্রমিক চরণনুচী ] 
শ্স্চী ২৩৩-৮২৪৫ 


নির্দেশিকা ২৪৬--২৫৫ 


১. রচনা ও রচয়িতা 


১৯০৭ খ্রাস্টাব্দে ততীষবার নেপালে গিযা রাজদরবারের পুধিশালা অনুসন্ধান করিয়া 
মহাঁমহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্্ী মহাশয বাংলা ভাষা ও সাহিতোর প্রা্কীনতম 
নিদর্শন চর্যাপদের পুখিখানি আবিষ্কার করেন এবং ৯ বৎসর পর নৈপালে প্রান্ত 
অন্য তিনখানি পুথির সহিত একত্রে “হাজার বছরের পুবাঁণ ধা্ালা ভাষণ 
বৌদ্ধগান ও দোহা” নামে প্রকাশ করেন। ইহার দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 
সম্পর্কে একটি খণ্ডিত ধারণা পোষণের হাত হইতে বাচাইয়! তিনি বাঙালীর 
শুধুমাত্র অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইযাছেন তাহা নহে, আধুনিক ভারভ্তীষ আর্ধ- 
ভাষাগুলির মধ্ো প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শনের সন্ধান ধিযা তিনি বাঙালীকে 
বিপুশ গৌরবের অধিকারীও করিষাছেন। 
বৌদ্ধগান ও দোহাব মুখবন্ধে শাস্বীমহাশয লিখিয়াছিলেন, “১৯০৭ সালে 

আবার নেপাল গিযা আমি কযেকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম । একখানির 
নাম “চর্য্যাচর্যাবিনিশ্চয+, উহাতে কতকগুলি কীর্তনের গান আছে ও তাহার 
সংস্কত টীকা আছে। গানগুপি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মত, গানের নাম চর্য্যাপদ | 
আর একখানি পুত্তক পাইলাম তাহাও দোহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম লরোজবজ্ঞ, 
টীকাটি সংস্কতে, টাকাঁকারের নাম 'অদ্বয়বর্জ । আরও একখানি পুস্তক পাইলাম 
তাহার নামও দৌহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম কৃষ্কাচার্যয, উহারও একটি সংস্কৃত 
টীকা আছে।” ( হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গাল! ভাষায় বৌদ্বগান ও দোহা” পৃঃ 
৪-৫) ্য সং)। ইহা ছাড়াও বৌদ্ধগান ও দোহাঁতে আর একখানি পুথি 
আছে "তাহার নাম “ডাকার্ণ। এখানি নেপাল হইতে পূর্বে প্রাপ্ত । যদিও 
ডাকার্ণবের অন্তর্গত গানগুলির ভাষা সম্পর্কে শান্ত্রীমহাশষের কিছু সন্দেহ ছিল 
তবুও শেষ পর্যন্ত তিনি মন্তব্য করেন, “তাহারও শেষ দোহাগুলি আমার বাংলা 
বলিষা মনে হয়” (পৃঃ ৩৫) এবং সবগুলি পুথির গান ও দোহার ভাষা বাংলা 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া একত্রে প্রকাশ করেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের সিদ্ধান্তগুলি ছিল 
*নিম্নৰপ-_ 

২) পুিগুলি মূলত গানের বা দোহার, টীকা বা ব্যাথ্যা আনুষঙ্গিক | 

(১৪) চর্যযাচর্যাবিনিশ্চয় নামক পুথিটিও গীতি-সংগ্রহের ৷ ইহাতে সংগৃহীত 
গানগুলির নাম “চর্যাপদ” । 

6 চারিথানি পুথিরই মূল গান বা দৌহা অংশের ভাষা বাংলা। 

$ পুধিগুলির বিষয়বস্তর বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্সসম্পকিত, ইত্যাদি 


২ চর্যাগীতি পরিচয় 
/িব্বতী অনুবাদ 


পরবর্তী কালে নূতন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় শান্ত্রীমহাশয়ের, পূর্বোক্ত সিদ্ধাস্ত- 
গুলি সম্পর্কে বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং কিছু কিছু সিদ্ধান্ত পরিবর্তিতও হয়। 
ড. স্থুনীতিকুমার চট্টরোপাধ্যায়ই প্রথমে আলোচনা করিষা প্রমাণ করেন যে, 
পূর্বোক্ত চারিখানি পুথির মধ্যে কেবলমাত্র চর্যাগীতিগুপির ভাষাই বাংলা, 
অন্যগুলির নহে । (১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার 1006 01151) 2170 10656107706) 
01 0176 9321759811 19108018£ গ্রন্থে এই মত ব্যক্ত হয়, এ বিষযে আলোচনা 
পরবতী অধ্যাযে দ্রষ্টব্য ।) প্রসঙ্গত তিনি চর্যযাগীতির তিব্বতী অন্রবাদের সন্ধান 
দেন। শাস্ত্রীমহাশযও তিব্বতী 'অন্তবাদের কথা জানিতেন, কিন্তু তাহার পক্ষে 
অন্রসন্ধান করা৷ সম্ভব হয নাই । পরে ড. প্রবোধচন্ত্র বাগচী অনুসন্ধান কৰিয। 
সেই তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন এবং ১৯৩৮ সালে 7০80781০৫06 
[01১27000676 01 [,600515-এ তাহা প্রকাশ করেন । পরবর্তী কাঁলে এই তিব্বতী 
অন্রবাদের পুথিখানি প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শাস্তিভিক্ষু শান্ত্রীর যুগ্র-সম্পাদনায 
বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রক।শিত হইয়াছে (নভেঃ ১৯৫৬ )। এই তিব্বতী অনুবাদ 
হইতেই প্রথম জানা গেল, (১) শক্জ্রী-আবিষ্কৃত চর্যার পুগিটি মূলত গীতিসংগ্রতের 
নহে__টীকার পুথি । টীকার প্রযৌজনেই গীতিগুলি গ্রন্থে সংযৌজিত।১৯ (২) 
টাকা-রচয়িতার নাম মুনিদত্ত । যে তিব্বতী অন্বাদটি পাঁওয়। গিয়াছে তাহা 
মুনিদত্ত-কৃত সংস্কত টীক1 ও মূল চর্যাগীতিগুলির । শান্ত্রী-আবিষ্কৃত পুথিটি 
খণ্ডিত ছি বলিয! মুনিদত্তের নাম জানা সম্ভব হয নাই, কারণ নাম থাকিলে 
শেষ পৃষ্ঠাতেই ছিল । (৩) তিব্বতী অন্তবাদকের নাম 'মহাঁপপ্তিত কীত্িচন্্ 
(চন্দ্রকীতি নামেও পরিরিতি)।॥ (৪) নেপালের স্বয়ন্ নামক শহরে অন্গবাদ 
কার্য সম্পাদিত। ৮ তিব্বতী অনুবাদ হইতে ইহাও জানা যায় যে মূল 
গীততিসংগ্রহের পুথি ১০০টি গীতি ছিল, মুনিদত্ত তাভা হইতে ৫০টি বাছিযা 


১, অবগ্ঠ তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কত না৷ হইলেও এই তথ্যটি জানা সম্ভব ছিল। কিন্তু 
পুখিগুলি পাইয়! যে-কোন কারণেই হউক শীস্ত্রীমহাশয়ের ধারপ| হইয়াছিল, তিনি গান ও দোহার 
পুথিই পাইয়াছেন, টাকা আনুষঙ্সিক। সম্ভবত এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তিনি 'র্যযাচরধয- 
বিনিশ্চয়' মুদ্রণের সময় ইহাতে সামান্য পরিবর্তন সাধন করেন। পুথির আরস্ত যদিও-_-“নমঃ 
শ্রীব্রযোগিন্যৈ ॥ | শ্রীমৎসৎগুরবক্ত,পক্ছজরসান্ব।দ স্ফরদধদয়ে! | নত শ্রীকুলিশে শসম্দয়ধিয়ং 
শ্রদ্ধা গ্রদন্নাননঃ। | প্রীনুযীচরণাদিসিদ্ধরচিতেহপ্যাশ্চর্ধাচর্যযাচর়ে | সধ্ধত্মণবগমায় নির্বলগিরাং টাকাং 
বিধান্তে শ্ষ্উম্‌ ॥”-_-এই শ্লোক দ্বার] ; শাস্ধীমহাশয় কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে শ্লোকটিকে পরে স্থান 
দিয়াছেন। বস্তত কেবল চর্ধাগীতির গ্রন্থ নহে, দোহাকোধের গ্রন্থ ছুটিও মুলত টীকারই গ্রস্থ ; 
এখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনেই গীতিগুলি সংযোজিত । গ্রন্থগুলির ছু ত্র পাতে এবং / অথবা শেষে এ 
সম্পর্কে ইঙ্গিত হুম্পষ্ট। ডাকার্ণব এতই খণ্ডিত যে তাহার সম্পর্কে স্্টভাবে কিছু বলাই ছুরহ। 


রচনা ও রচয়িতা ৩ 


জইয়। টীকা রচনা করেন। তিব্ৰতী অনুবাদ হইতে প্রার্ত সমস্ত তথ্যই 
সন্দেহাতীত নহে। তবুও চর্যাগীতির পাঠনির্ণয়, নষ্ট গীতিগুলির পুনরুদ্ধার 


ইত্যাদি প্রসঙ্গে ইহাব সাহায্য রীতিমত মূল্যবান । 


পধির নাম 


শান্্রীমহাশয় চর্যাব যে সটীক_ পুখিখানি প্রকাশ কবিয়াছেন তাহাব নাম 
চর্ধ্যাচরধ্যবিনিশ্চঘঃ' বলিষা তিনি উল্লেখ করিযাছেন। যদিও পুথিব ভিতর 
কোথাও বা! নেপালের অভিলেখালয়েব বেকর্ডে বর্তমানে এই নামটির সন্ধান 
পাঁওষা যায না, তবুও মনে হয, নামটি শাস্ত্রীব স্বকপোলকল্লিত বা ভুল পাঠ-জনিত 
নহে । পববর্তী কালে 'অনেকে “চর্য্যাচর্ধ্যবিনিশ্যয” নামে সন্দেহ প্রকাশ কবিধা 
নূতন নৃতন নাম কল্পনা কবিধাছেন। ড, বাগচী তিব্বতী অন্থবাদেব সহায়তা 
ধাবণা কবিষাছিলেন, টীকাব পুথিব শুদ্ধ নাম “চ্ধ্যাশ্চর্্যবিনিশ্চষ”, শাস্্রীমহাশষ 
হয়ত ভুল কবিষা “চর্ধ্যাচর্ধ্যবিনিশ্চধ' পাঠ কবিযাছেন। ড বাগচী অবশ্য নেপাল 
বাজদরবাবে বক্ষিত পুথিতে “চর্যযাচর্যাবিনিশ্চয নাষটি আছে বলিয়াও উল্লেখ 
কবিষাছেন। ড স্ুবুমাব সেনেব অন্থমান_মুল নাম 'চধ্যাশ্্যযবিনিশ্চয” 
লিপিকর-প্রমাদে হইযাছে চচর্ধ্যাচর্্যবিনিশ্যয । মুল পুথিব নাম যে 
“চর্য্যাশ্চর্ধ্যবিনিশ্চব” ছিল ইহাব কোন প্রমাণ নাই । মুনিদত্তেব গ্রন্থের প্রাবস্তিক 
শ্লোকে উল্লিখিত “অত্যাশ্চর্ধয চর্য্যাচযে'ৰ মধ্যেকাব আশ্চর্য শব্দটিব উপব বিশেষ 
গুরুত্ব দ্যা অথবা! চর্যার আশ্চ্যবিনিশ্চয অর্থাৎ অপূর্ব অর্থ-নিরধাবণ, এইভাবে 
ব্যাখ্যা করিয। “চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয' নামকবণ কাল্পনিক | “চর্য্যাচর্ধ্যবিনিশ্চয* নামটি 
শান্ত্রী-প্রদ্রত্ত, এ অনুমান ও ভিত্তিহীন । কাঁবণ, তাহাব ধাবণা ছিল পুথিটি বাংল! 
গীতি-সংগ্রহের, টীকা আনুষঙ্গিক | অথচ “বিনিশ্চযঃঃ শব্দেব মধ্যে টীকাব ইঙ্গিত 
হুম্প্। বিসপঁুক্ত সংস্কৃত নাম টীকাব সংস্কতভাষাব দিকে ইঙ্গিত বহন কবে। 
এ বিষযগুলি শাস্ত্রীমহাশয়েব মূল ধাবণাব পবিপোষক নহে। শাস্ত্রীমহ!শয নাম 
দিলে গীতিসংগ্রহ-বোধক কোন নামই দিত্তেন। 

শান্ত্রীমহাশয যে ৰপেই দেখুন, টীকা-গ্রন্থটিব মূল নাম “চর্ধ্যাচর্ধ্যবিনিশ্চয়” ছিল 
বলিষা মনে হয় না। চ. 0০:012-কৃত তেঙ্ুর গ্রস্থাবলীর তালিক! হইতে জানা 
যায়, মুনিদত্ব-রচিত গ্রন্থের নাম *চর্য্যাগীতিকোযবৃত্তি । কীতিচন্ত্রও চর্ধযাগীতি- 
কোষবুত্তির তিব্বতী অগ্নবাদ কবিযাছিলেন । ম্বতবাং মুনিদত্বের গ্রন্থের নাম 
“চর্য্যাগীতিকোবষবৃত্বি'_-এ অন্থমান সঙ্গত । মনে হয়, পুথিশালার অধ্যক্ষ থগ্ডিত 
পুথিটি পাইবার পৰ তাহাতে পুখির নামের কোনে! নির্দেশ না পাইয়া এবং 
পুথিটি চর্যার টাকার বলিয়া “চর্ধ্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ নামটি পুথির আবরণে লিখিয়া 
দেন। সম্ভবত “চর্ধ্যাগীতিকোষবুত্তিঃ নামটি তাহার জানা ছিল না, অথবা জান! 





৪ চর্যাগীতি পরিচয় 


থাকিলেও প্রাঞ্থ পুথিখানি যে মুনিদত্তের “্ধ্যাগীতিকোবযবৃত্তিতর সে সমন্ধে 
নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই__কারণ পুথিতে মুনিদত্তের নাম নাই। অবশ্য 
বর্তমানে নেপালের জাতীষ অভিলেখালয়ে ( ট৪0107091 £:00555-এ ) রক্ষিত 
পুথির বাহিরের পাতাষ অর্বাচীন নাগরী হরফে *চর্য্যাচর্যাটীকা? নামটি লেখা আছে । 
সহজেই অনমেষ, এটি আধুনিক সংযোজন । এমন স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলে শাস্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি এড়াইত না। যাহা হউক, যে উৎস হইতে চর্যাণীতিগুলি পাওয়! 
গিযাছে তাহাতে খন চর্ধাচর্যবিনিশ্চম নাম আছে এবং আবিষ্কারক এ নামেই 
উহ্না প্রকাশ করিযাছেন তখন নামকরণ ঠিক ন1 হইলেও, কাহারও ইচ্ছামত নাম 
পরিবর্তন সমীচীন নহে । তাহা ছাড়া, নামটি একেবারে অযৌক্তিকও নহে। 
মনে হয, ড বাগচীও পরবওী কালে তাহার সিদ্ধান্ত পরিবতিত করিয়াছিলেন । 
শীস্তিভিক্ষু শান্্রীর সহিত যুগ্মসম্পাদনায প্রকাশিত তাহার চর্য্যাগীতিকোষ নামক 
গ্রন্থের মুখবন্ধে শাস্তিভিক্ষু "চর্ধ্যাচর্ধ্যবিনিশ্যয নাম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে অভিমত 
জ্ঞাপন করিযাছেন ।৯ বস্তত কোনে! প্রামাণা তথাদি না পাওয়া পর্যস্ত 
চর্য্যাচরধ্যবিনিশ্চয* নামই চলিবে । তবে প্রারস্তিক শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়! 
নাম পরিবর্তন যদি একাস্তই অপরিহার্য হয, তবে শেষ চরণের “নির্মলগির1” শবটি 
এ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ । 

শান্দ্রীমহাশযের ধারণা ছিল আবিষ্কৃত পুথিটি গীতিসংগ্রহের, তাই তিনি 
লিখিযাছিলেন, গীতিসংগ্রহের নাম “চর্স্যাচর্্যবিনিশ্চযঃ, । পরে জান! গেল পুথিটি 
টাকার-_হ্ৃতরাং নামটি গীতিসংগ্রহের নহে, টীকার । তাহা হইলে প্রশ্ন, মুল 
গীতিসংগ্রহের নাম কি ছিল? (0£85-এর তালিকা এবং তিব্বতী অনুবাদ 
হইতে অন্তমান কর! চলে, টীকার নাম যদি চর্ধ্যাগীতিকোযবৃত্তি” হয়, মূলের নাম 
নিশ্চযই চর্য্যাগীতিকোষ' ছিল। এ 'অন্মান যুক্তিপ্রতিষ্ঠ। বিধূশেখর শান্ত্রীমহাশয় 
মুনিদত্তের পুথির প্রারস্তিক ক্লোকের “আশ্র্য্যচর্য্যাচয+ শব্গগুলিব উপর নির্ভর 
করিষা গীতিসংগ্রহের নাম "আশ্চর্যযচর্যযাচয” হইতে পারে বলিয়া যে অনুমান 
করিষাছিলেন তাহা কাল্পনিক । শব্গুণি স্পষ্টত বর্ণনামূলক+ নামবাঁচক নহে । 
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রচনা ও রচয়িতা ৫ 


পুথি-পরিচয় 


শাক্বীমহাশষ চর্যাগীতির পুথি সম্পর্কে লিখিষাছেন, পুথিটি নেপাল রাজদরবারের । 
পুথি ছাপা হইবার পর তাহারা লইযাঁ গিযাছেন। তিনি তাহাদের অন্তমতি 
লইযা অনেকগুলি ফটো করিযা রাখিযাছিলেন। সেগুলি তিনি মুদ্রিত গ্রন্থে 
প্রকাশ করিযাছেন। গ্রন্থে তিনি পুথির পৃষ্টাঙ্ক এমনভাবে উদ্ধাত করিযাছেন 
যাহাতে পুথিব কোন্‌ পৃষ্ঠা কত!ব পর্যন্ত ছিল তাঁহা বোঝা যায। পরবতী কালে 
ড নীলরতন সেন পুথিব ফটোমুদ্রণ প্রকাশ করিধা পুথিব প্রকুতপ কেমন ছিল 
তাহা সর্বসাধারণের গোচরে আনিযাছেন । 

তালপাতাব পুথির প্রতি পাতার মাপ মোটামুটি ৩৩ সেমি *৪ই সে.মি. 
(১২৮১৪ )। পুথির নামপত্রে মাপ লেখা আছে ২২ % ১৮" । মুল পুথিতে 
সম্ভবত ৭০টি পাঁত| ছিল। বর্তমানে খণ্ডিত পুথিব মাঝের কযেকটি পাতা 
( ৩৫) ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৬৬ ) এবং সম্ভবত শেষ পাতাটি পাঁওযা যায নাই । প্রতি 
পাঁজাব উভধ পৃষ্ঠাতেই লেখা এবং পাতার ভিতব পিঠে পত্রসংখ্যা একবার 
উল্লিখিত । পুথির প্রতি পৃষ্ঠায ৫ পংক্তি কবিসা পিখিত, কেবল বাতিক্রম ৬৫ ক 
পৃষ্ঠা । সেখানে ছাড বাওযা কিছু নংশ উপরে আব একটি পূর্ণ পংক্তি ধরিযা 
লিখিত। প্রি পৃষ্ঠার ১ম ও ৫ম পংক্তি পুরোপুরি লেখা । মাঝের তিনটি পংক্তি 
পাঠার মাঝখানেব স্ুত্রপ্রণেশ-ছিদ্রেব জন্তা ১ ইঞ্চি পবিমাণ স্থীন ফাক দিয়া 
ছুশাগে পিখিত। নষ্ট পাতাগুলিতে তিনটি সম্পূর্ণ গীতি এবং আর একটি 
গীতিব শেষাংশ ছিপ সেই হিসাবে প্রাপ্ত গীতির সংখ্যা সাড়ে ছেচল্লিশ। 
তিব্ব নী অন্গবাদ হইতে নষ্ট গীতিগুলির সম্ভাব্য বপ 'অন্ভমান কর! চলে । 

পুগির লিপি নিঃসন্দেহে বাংলা বে কদাচিৎ নেওযারী লিপির কিছু 
” লিদশনও দেখা বাস । সম্ভব» পিপিকর নেওযারী পিপিতে অভ্যস্ত ছিলেন 
তাহার অসতর্কতাষ কদাচিৎ এই ব্যাপাব ঘটিষাছে। পুথিতে নাগবী 
লিপিতে কোথাঁও কোথাও সংশোধনের পরবতী প্রচেষ্ঠীর চিহ্ন বিমান । পুথির 
বয়স ক্ন্যন তিন শত বতসর-_এ বিষযটি অন্থমান কর! চলে নামপত্রে লিখিত 
৭৪১ সংবৎ এই তারিখ হইতে । তারিখটি সম্ভবত পুথির রাজদরবার গ্রন্থাগারে 
অন্তক্তির হুচক। যাহাই হউক, পুথি এত পুবাতন হওয়া সত্বেও লেখা এখনও 
মোটামুটি স্প্ট-__কযেকটি পৃষ্ঠ। ছাড়া । সেস্থানগুলির পাঠোদ্ধার রীতিমত ছুরাহ | 
লিপিকর একাধিক হওয়াই সম্ভব । এক বা একাধিক যাহাই হউক লিপি সর্বত্র 
স্থছাদ নহে । অসতর্কতা ও অপরিছন্নতার চিহ্ন শেষ দিকে বেশি । (লিপি ও 
পাঠোদ্ধার সম্পকিত বিস্তারিত আলোচনা মূলগীতি অংশের হুচনায় দ্রষ্টব্য । ) 

সাধারণত টীকার পুথিতে মূল গীতিগুলি সম্পূর্ণত উদ্ধাত হয় না । অংশবিশেষ 
উদ্ধৃত করিয়! টাকাঁকার পূর্ণ পদের ব্যাখ্যা করেন । মুনিদত্বের টীকাতেও সেই 


৬ চর্যাগীতি পরিচয় 


রীতিই অবলম্থিত হইয়াছে । অধিকন্তু, টীকারস্তের পূর্বে সম্পূর্ণ গীতিটিও উদ্ধৃত 
হইয়াছে। এই রীতি কিন্তু অভিনব । এখন প্রশ্ন, কে এই মূলগীতিগুলি 
সংযোজনের ব্যাবস্থা করিয়াছিলেন? মুনিদত্ত নিজেই ইহা! করিয়াছিলেন কিনা 
জানা যায় না। বে প্রত্যেকটি গীতির টীকা রস্তভের প্রথম বাকাটি পড়িয়া! মনে 
হয, মুনিদতত নিজেই মুলগীতিগুলি লিথিয়া পরে টীকা রচনা! করিয়াছেন। প্র 
বাক্যটিতে গীতিটির মূলকথা ও গীতিকারের নাম উল্লেখ করিয়া, 'তমেবার্থং 
প্রতিপাদযত্তি, জাতীয় যে কথা বলা হইয়াছে তাহা, মূলগীতিটি পূর্বে উদ্ধৃত না 
থাকিলে যেন অর্থহীন হইয়া পড়ে। তিব্বতী অন্তবাদের আপাতসাক্ষাও এই 
অন্গমানের সমর্থক । তিব্বত অন্তবাদ হইতে জানা যাঁয় মুনিদত্তের গ্রস্থের নাম 
“চর্ম্যাগীতিকোষবৃন্তি” । ইহার অর্থ, চর্ধ্যাগীতিকোষ ও বৃত্তি, এইভাবে করা চলে । 
09:9151-এর তালিকা হইতে জানা যায়, কীতিচন্ত্র মুনিদত্তের গ্রন্থের অনুবাদ 
করিযাছিলেন। কীতিচন্দ্র-কৃত তিব্বতী অন্থবাদে মূল্গীতি এবং টীকা ছুই-ই 
আছে, স্থতরাং মুনিদন্ের গ্রন্থেও প্ররূপ ছিল অন্মান করা চলে। অবশ্য এই 
অনুমানের বিপক্ষের যুক্তিও প্রণিধানযোগ্য । মূলগীতিগুলির পাঠ এবং টীকায় 
উদ্ধাত অংশগুলির পাঠে অনেক ক্ষেত্রে পার্থকা লক্ষ্য করা যায । মুলগীতি ও 
টীকাঁয আর একটি পার্থক্য গ্রবপদ প্রসঙ্গে । মুল গীতিতে সব পদই ঞবপদ ১ 
কিন্ টীকায় দ্বিতীয় পদ অর্থাৎ. ত্য ও ৪র্থ পংক্তি ফ্বপদ্ (২৮, ৪৩ এই ছুটি 
গীতি ব্যতীত )। [ এ সম্পর্কে পর্থ অধ্যায়ে আলোচনা! দ্রষ্টব্য ।] মূলগীতি-সংযোগ 
ও টাকারচনা একই ব্যক্তির হইলে এরূপ পাঠভেদ সম্ভব হইত না। হয়ত 
পরবর্তী কালে অন্য কেন, যে-কোন কারণেই হউক, গীতিগুলি টাকার উপর 
জুড়িয় দিয়াছিলেন এবং এই সংযোগ-সাধনের সময় গীতিসংগ্রহের ও টীকার 
দুখানি স্বতন্ত্র পুথি ব্যবহৃত হইয়াছিল ; তাই পাঠভেদ দেখা দিয়াছে । গীতিগুলি 
যে পরবর্তী কালে অন্ত পুথি হইতে জুড়িয়া দেওয়া! হইয়াছে তাহার একটি 
প্রমাণ প্রাপ্ত পুথিখানির মধ্যেই আছে। ১০ম চর্যার পর লেখা আছে, “নাড়ীভো্বী- 
পাদানাম্‌ স্থনেত্যাদি ৷ চর্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।” (পুথি ১৮ক পঃভ্রঃ)। 
শান্তীমহাশয় উক্তিটি টীকাঁকারের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । বস্তৃত তাহা নহে। 
যিনি বাখ্যা করিতেছেন তিনিই ব্যাখ্যা নাস্তি বলিয়া ছাড়িয়া! দিবেন, তাহা 
্বাভীবিক নহে। অন্যদিকে এই জাতীয় মন্তব্য একজন সাধারণ অন্লিপি- 
কারকের, তাহাও সঙ্গত মনে হয় না। উক্তিটি, যিনি মুল গীতিগুলি সংযুক্ত 
করিয়াছিলেন, তাঁহার । টীকার পুথিতে ব্যাখ্যা ছিল না, অথচ মুল গীতিসংগ্রহথে 
গীতিটি ছিল. তাই তিনি এ মন্তব্য করিয়াছিলেন । 

পূর্বোক্ত আলোচনায়, সুতরাং, এ অনুমান অসঙ্গত নয়, মুনিদত্বের টীকা 
পরবর্তী কালে কাহারও দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছিল। এ সংস্কারকই অন্ত কোন 
গীতিসংগ্রহ হইতে মূল গীতিগুলি সংযুক্ত করিয়াছিলেন টীকারস্ভের গ্রথম বাক্যটির 


রচনা! ও রচয়িতা ণ 


রচনা এবং সম্ভবত গীতারন্তে কবির ও রাগরাগিণীর নাম তাহারই বসানো! । দশম 
চর্যার পর “নাড়ীডোম্বী পাদানাম, ** ইত্যাদি মন্তব্যও তাহার । পুথির শেষ 
পাতাটি পাওয়া গেলে হয়ত এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া! যাইত । যাহা হউক, 
টাকার পুথিতে মূল গীতিগুলি ধিনিই সংযুক্ত করুন, আমাদের সৌভাগ্য, প্রভাবে 
সংযুক্ত হইয়াছিল বলিষা প্রাচীনতম বাংল ভাষার নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেল। 


খ্িনদত্ত 


টীকাকার মুনিদত্তের ব্ক্তিজীবনের পরিচয় এতাবৎ জান! যায় নাই । -মনুমান, 
চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বেই তিনি চর্যাগীতির টীক1 রচনা করেন। তাহার টীকা যে 
বেশ জনগ্রিষ হইয়াছিল তাহ! ইহার তিব্বতী অনুবাদ হইতে অনুমান করা যাষ। 
অনেকে মুনিদত্তের টীকা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। তান্ত্রিকতার প্রতি 
অকারণ ঝৌঁকে তাহার বক্তব্য জটিল হইয়াছে_এই তাহাদ্দের অভিযোগ । 
স্থানবিশেষে এই অভিযোগ সত্য হইলেও মুনিদত্তের টাকার গুরুত্ব তাহাতে 
কিছুমাত্র কমে না। [এই টাকা ব্যতীত গীতিগুলির সঠিক পাঠনির্ণয়, তাবিক 
ব্যাখ্যা, বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দের প্রতিশব্-নি্ণয় প্রায় অসম্ভব হইত। খধাহারা 
মুনিদত্তের টীকা অপেক্ষা তিব্বতী অন্্বাদের গুরুত্বের কথা বলেন তাহারা 
হয়ত তুলিয়া যান, তিব্বতী অহুবাদের মূলেও মুনিদতের টীকা।] মূল অপেক্ষা 
অন্গবাদের মূলা বেশি নয। তবে, যেহেতু বিষয় এবং ভাষা খুবই জটিল, এবং 
গীতি-অংশের ন্তায় টাকার পাঠও সর্বত্র ঠিকভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই, 
তাই, টাকাটি ছুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয এবং মুল ও অনুবাদ পাশাপাশি বিচার 
করিলে সঠিক পাঠ ও অর্থ-নি্য় সহজ হয়। যাহা হউক, মুনিদত্তের ধর্মমত 
ইত্যার্দি কি ছিলজানি না । তবে তিনি যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, 
এ পরিচয় টীকার মধ্যে বিছ্ধমান | চীকায় তিনি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা বন্ধ 
উদ্ধৃতি ব্যবহার করিয়াছেন । বিভিন্ন ধর্ম-দর্শনের সহিত পরিচিতির নিদর্শনও 
আছে টীকার মধো | এমন কি, “পরদর্শন”, “বহিশান্ত্র' বলিয়া! বৌদ্ধ সহজিয়! 
মতের বাহিরে শৈব ও নাথ-দর্শন ইত্যাদির বাণীও তিনি উদ্ধত করিয়াছেন। 
অজ্ঞাত-পরিচয় এই টীকাকারের বহুশ্রুততা ও উদ্ারত৷ অবশ্যই প্রশংসনীয় । 


যাৰ অর্থ 


[চর্যা! শব্ষটির একাধিক অর্থ প্রচলিত_ থাকিলেও মুল অর্থ আচার-আচরণ । 
'অ-পারিভাঁষিক ও সাধারণ আচরণ অর্থে ইহা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় 

প্রচলিত। পারিভাষিক অর্থেও চর্যার প্রাতিশব্ষ আচরণ ; তবে সাধারণ আচরণ 
নহে, যোগসাধনপদ্ধতি-সম্পফিত আচরণ। চর্যাগীতির টীকায় এই অর্থে শব্দটি 


৮ চর্যাগীতি পরিচয় 


বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। টাকাতে উদ্ধৃত “মহারাগ নয়চর্য্যা”, “কপাল চর্য্যা” অথবা 
কাপালিকেব প্রতিশব্ধ হিসাবে *চর্য্যাধর” শব্দের উল্লেখে এর প্রমাণ মেলে । 
কবিতাগুলির মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়াদের আচরণীয বিধিনিষেধ ই-্যাদির আলোচন৷ 
আছে , তাঁই এগুলির নাম চর্যা। এই শব্টির অন্তা অর্থ 50৫৮ অর্থাৎ অধ্যসন ব 
সমীক্ষা । তন্ত্রের শ্রেণীবিশেষের নামও চর্যা । ব্যক্তিবিশেষের নামও যে “র্যা 
তইতে পারে তাহাব প্রমাণ মূনিদত্ত কর্তৃক টীকাষ ভূর্যাপাঁদের উক্তি উদ্ধাব। 
(বেন্ধগান ও দোহা, হয সং পৃঃ ৩২ "। চর্যাগীতি আলোচনা প্রসঙ্গে এসব 
অর্থ উদ্দিষ্ট নহে বপিষ! মনে হয । তবে গীতিগুলি বুঝাইতে চর্যা শব্টিব ব্যবহাঁব 
মূলগান ও টাকা উভযতই আছে । “অইসন চর্য্যা কু্ধুরী পাএ' গাইউ, (২) অথবা 
টাকায় *চর্য্যান্তরং” বলিষা চর্যাষ ব্যবহৃত পংক্তির উদ্ধৃতি হইতে চর্যা বলিতে যে মূল 
গানগুলি উদ্দিষ্ট) তাহা বোঝা যায। অধ্যাত্বগীতি ও ছডা অর্থে চর্যা শব্দটি 
দ্বাদশ শতকে পশ্চিম ভাবতে প্রচলিত ছিল ।১ 
শৃস্বীমহাশষ চর্যা বলিতে প্রাচীনকালের কীর্তনের গানকে বুঝাইতে চাহ্যাছেন। 
চর্যাগুলি ঠিক কর্তনের বীতিতে গীত হইত কিনা দে আলোচনা স্বতন্ত্র পববর্তা 
অধ্যায দ্রষ্টব্য) -তবে প্রাচীনকালে একটি বিশেষ গীত-রীতির নাম ছিল চর্যা_ 
এ কথাব উল্লেখ সঙ্গীতশান্ত্রে আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ অন্রমান করেন, 
চর্যাশন্দের অর্থ২এক বিশেষ প্রকার গীত-্বীতি । এই ধারণ৷ ঠিক নহে। 
চর্যাগীতিগুলিব জনপ্রিযতার জন্যই সঙ্গীতশান্ত্রে তাহাদেব জন্তা বিশেষ 
একটি শ্রেণীর নিদেশ আছে । আগে গান, পরে গীত-রীতি । আচরণ অর্থে ই 
ব্যবহার বৌদ্ুশান্ত্রে প্রচুর আছে। সুতরাং চর্যাকে সেই অর্থেই 
গ্রহণ করিত হইবে । (তাহা হইলে চর্ধার অথ অর্থ ঈাড়াইতেছে-__ প্রথম অচিরণ, 
পবে আচরণীয বিধি ইত্যাদি বিষধক কবিতা এবং তাহার পরে সেই কবিতা- 
গুলিকে গান করিবাব রীতি ।) চর্ধাৰ এই বিভিন্ন অর্থান্তর হইতে ইহাঁও অন্তমান 
কর! চলে যে, চর্ধা তথনকাব দিনে বিশেষ পরিচিত একপ্রকার গীতিকবিতা 
ঠিল। যে ৫০1৫১টি চর্ধাব অথবা কিছু কিছু চর্ধার ভগ্রাংশেব সন্ধান পাওযা 
গিয়াছে তাহা নামমাত্র। এরূপ পদাবলী আরও নেক ছিল। ইহাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য দীপস্কর শ্রীজ্ঞানের চর্ধাগীতি, কক্কনের চর্ধাদৌহাকোষ-গীণ্তিকা 
ইত্যা্দি। এই সমস্ত গীতিকার একাধিক টীকাও প্রচলিত ছিল ; 0০0:1০7-এর 
তালিকাতে বেশ কযেকথানি টাকার উল্লেখ আছে। অনুসন্ধান করিলে 
আধুনিক কালেও আরও চর্ধাগীতি পাওয়া যাইতে পারে । রঃ চর্ধাগীতি 
নেপালের লোকমুখে প্রচলিত । এ তথ্য জান! যায় রাহুল সাংকওয।ধণ এবং ডু 
শশিতৃষণ দাশগুঞধ ও আন্নন্ড বাকে কর্তৃক পরবর্তী কালে মংগন্গীত নীতিওলি 
হইতে । নেপালে প্রচলিত চর্যাগীতির আধুনিক নাম চর্ধাগীতি । 


০০০০ 


১, চর্ষাগীতি পদাবলী পৃঃ ৪। 





রচনা ও রচয়িতা ৯ 


ভণিতা, কবিনামাবলী ও কবি-পরিচয় 


চর্যাগীতিতে ভণিতা করিবাব বীতি ছিল। ৪৬টি গীতির মধ্যে ২৮টিতে স্পষ্ট 
ভণিতা বিদ্যমান ।'ভণই” শব্দটিব বাবহাবই সর্বাধিক । ভিণঅ', ভণতি?, গাইউ' 
শব্দের ব্যবহাবও আছে । “চেণ্ন পাঁএব গীত” _-গীতিতে ব্যবহৃত এই জাতীষ 
শব্দাবলীও ভণিতাব সমার্থক । কষেকটি গীতে ভণিতাবাচক শব্দটি গৌববে 
বহুবচনে ব্যবহত-_ভণস্তি, ভণঘি, বুলথেউ। ১৮টি গতিতে কোন ভণিতা নাই , 
তবে পদমধ্যে কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে যাহাতে পদকর্তাৰ নাম অনুমান কবা 
চলে , যেমন, ৫ম চযাতে চাটিল নামটি ছুহবাব ব্যবহ্থ৩ হইযাছে-_'ধামার্থে চাঁটিল 
সাঙ্কম গঢহ", এবং পুচ্ছতু চাটিপ অন্রত্তব সামী” । এগুলি হইতে পদকর্তাব নাম 
“চাঁটিল' তাহা অগ্মান করা চলে। এই অন্ুমানেব স্মর্থন মুনিদত্তেব টাকাতে, 
মেলে। মুনিদত্ত টাকাঁধ প্রত্যেক কবিব নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ ঞবিযাছেন ।+ 
মুনিদত্ত কতৃক নামোল্লেখ সত্বেও কোন কোন গীতিতে কবিব নাম সম্পঞ্চিত 
অন্নমান ঠিক না হইবাব সম্ভাবনা আছে বলিষা অনেকে মন কবেন। যেমন 
সপ্তদশ সংখাক গাতিতে বীণা শব্দটিব উল্লেখ আছে_ কিন্ধ তাভা কাহাবও নাম 
নভে ।২ মুনিদত্ত পদকর্তা ঠিসাবে বীণাপাদেব নাম উল্লেখ কাবযাছেন। বীণাপাদ 
নামক পদকর্তাব পবিচয অন্তত্র পাওয়া যাষ। স্রওবাং মুনিদণ্েব সাক্ষ্যকে 
একেবাবে উডাইযা! দেওয়া যাষ ন। 

চ্যাগীতিতে ভণি৩1 থাঝ্লেও ভণিত। ব্যখহাঁবেব কোন স্ুনিরিষ্ট বীতি নাই। 
মধ্যযুগেব কবিতাষ সাধাবণ৩ শেষ পদেহ ৬ণিতা ব্যবহৃত হয। এ বীর 


১. পুথিতে নামোলেখের গতিতে কিছু বিছু [বিভিন্রতা দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
গানের মাথায় ভূম্কুপাদানাম চাঁটল্রপাদানাম্‌, ইত্যাদি লেখ আছে এব* টাকার প্রথম বাক্যটিতেও 
কবির নাম উপ্লিখিত। কদাচিৎ এগ ব্যতিক্রম আছে। যেমন ১,২ও ১* স* গীঠিতে গানের 
মাথায় কবির নাম নাহ। ১৩ সং গীতিতে টীকারস্তে কবির নাম নাহ্‌, তবে টীকার মধ্যে 
একাধিকবার কুষ্ণাগাষেপ নাম আছে। কষেকটি ক্ষেত্রে গানের মাথায় ডল্লিথিত কবিনাম এবং 
টীকায় লিখিত কবিনামের বানানে সামান্য পার্থকা লঙ্গিত হয়। যেমন ৪ সং গীতিতে মাথার 
এৰ* টীকারস্তে গুগুরী কিন্তু টীকার মধো গুড্ডরী এবং গানের মধ্যে গুডরী | এ ছাড়াও ৩ সং 
গীতিতে গানের মাথায় বিরুবা, কিন্তু টীকারস্তে বিরুম! ; ৪৪ সং গীতিতে গানের মাথায় কোন্কন, 
কিন্তু টাকারস্তে ক্কন। ৩৫ সং গীতিতে গানের মাথায় ভাদেপাদ, কিন্ত টীকারস্তে ভদ্রপাদ। 
কাহুর নাম সম্পর্কেও অনুরূপ পার্থক্য আছে--গানের মাথায় কাহ.পাদ, কিন্তু টীকারপ্ডে কৃষগ- 
চার্ধযপাদ। ১৬ সং গীতিতে গানের মাথান্প এবং টীকারস্তে মহীধরপাদ, কিন্তু গানে মহিত্তা। 
৪৭ সং গতিতে গীতারস্তে গুঞ্জরীপাদানাম্‌, কিন্তু চীকারস্তে ধামপাদ। এটিও শান্ত্রীমহাশয় লক্ষ 
করিয়! মন্তব্য করিয়াছেন, গুণ্ডরী ও ধামপাদ, একই বাক্তি। আসলে মনে হয় লিপিকর [রাগ ] 
গুঞ্ররী [ধাম] পাদানাম্‌ লিখিতে রাগ এবং ধাম শব ছুটি বাদ দিয়! ফেলিয়াছেন, তাই পররূপ 
বিভিন্নতা দেখ! দিয়াছে। 

২. চর্যাগীতি পদাবলী, ড সুকুমার সেন। 


১০ ্যাগ্ীতি পরিচয় 


চর্যাগীতিতেও আছে । তবে চর্যায় অনেক স্থানে একাধিকবার তণিতা দেখ! 
যায় । চর্যায় (২৬ সং) তিনবার ভণিতা আছে-_পর্থ, ৮ম ও ১০ম পংক্তিতে। 
প্রথম ছুবার ভণই, শেষবার বোলথি। যেসব গীতে দুবার 'ভণিতা আছে 
সেখানে তাহ সাধারণত ঞবপণে ৪র্থ পংক্তিতে এবং শেষপদে ৯ম/১০ম 
পংক্তিতে । ৪র্থ পংক্তির পরিবর্তে ৫ম/৬্ পংক্তিতেও ভণিতার ব্যবহার লক্ষ্য 
করা বায। যেসব চর্যায় হুম্পষ্ট ভণিতা নাই সেখানেও কবির নাম পূর্বোক্ত 
চরণগুলিতেই সাধারণত পাওয়া যায় । 

ভণিতা অথবা মুনিদত্তের উল্লেখ মিলাইয়। ৫০টি চর্যাগীতির ২৩জন রচয়িতার 
নাম পাওয়া থায়। নিযে পদকর্তাদের নামের বর্ণন্থক্রমিক তালিকা, মোট 
পদসংখ্যা এবং পদের ক্রমিক স্ংখ্যা উল্লেখ করা হইল-_ 


পদ্কর্তা মোট পদ্দসংখ্যা পদের ক্রমিক সংখ্যা 

১। আজদেব ১ ৩১ 

২। কঙ্কণ ১ ৪৪ 

৩। কামলি ১ ৮ 

ধ । কাহ্,পাদ ১৩ ৭) ৯) ১০) ১১১ ১২১ ১৩১ ১৮) ১৯ 

ঈ% ২৪১ ৩৬১, ৪০১ ৪২) ৪8৫ 

৫ | কুকুরীপাদ ৩ ২, ২০, * ৪৮ 

৬। গুগুরী ১ ৪ 

৭। চাঁটিল ১ € 

৮| জয়নন্দী ১ ৪৬ 

৯। ডোম্বী ১ ১৪ 
১০ | ০০৮ ১ ৩৩ 
১১। তাস্তি ১ ২৫ 
১২। তাডক ১ ৩৭ 
১৩। দ্ারিক ১ ৩৪ 
১৪। ধাম ১ ৪৭ 
১৫। বিরুঅ ১ ৩ 

১৬। বীণা ১ ১৭ 

১৭। ভাদে ১ ৩৫ 

৯৮1 তুমুকু ৮ ৬১ ২১) * ২৩, ২৭১ ৩০, 

৪১১ ৪৩) ৪৯ 

১৯। মহিআ ১ ১৬ 
২০। লুই ২ ১১ ২৯ 


২১। শবর ২ ২৮) ৫০ 


রচনা ও রচয়িতা ১১ 


পদ্দকর্তী মোট পদসংখ্যা পদ্দের ক্রমিক সংখ্যা 
২২। শাস্তি ২ ১৫) ২৬ 
২৩। সরহু ৪ ২২) ৩২) ৩৮১ ৩৪৯ 


[ * চিহিত গীতিগুলি পূর্ণত বা অংশত, মূল পুথির কয়েকটি পাতা নষ্ট 
ভওযাষ, তিব্বতী অন্থবার্দ হইতে অন্গমিত | ] 
উল্লিখিত নামগুলির অনেক ক্ষেত্রেই পাঠভেদ আছে, কাহারও বা একাধিক 
নাম আছে। গীতি এবং টীকাতেও এক কবির একাধিক নামের উল্লেখ আছে। 
কাহু,র নামেই সর্বাধিক চর্যার সন্ধান পাঁওযা যাঁয়। কাহুপাদ-_কাহ, কাহিল, 
কষ্ণাচার্ষপাদ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে উল্লিথিত আছেন । অনেকে একাধিক কাহ- 
পাদের কল্পনা করেন। এ সম্ভাবনা একেবারে উডাইয়! দেওয়া যা না । বিরুঅ, 
কাহ্ছের নামান্তর বলিষাও অন্মান করা হয়। কান্কের একটি গীতিতে “কেহ 
কেহ তোরে বিরআ বোৌলই” (১৮) এই উক্তিতে “বিৰআ” নামবাঁচকও হইতে 
পারে । “মহিআর' পাঠভেদ মহিত্ত বা মহিণ্ডা বা মহীধর ৷ গুগুরীর পাঠভেদ 
আছে গুড্্রী ও গুঞ্জরী । মনে হয, পগুঞ্জরী+ এই নামের কল্পনা ভূলপাঠ-জনিত । 
৪৭ সংখ্যক ধাম-রচিত চর্যাটির প্রারন্তে লিপিকর রাগ কথাটি লিখিতে ভূলিযা 
গিযাছিলেন _ কেবলমাত্র গুঞ্জবী (রাগের নাম ) লিখিযাছিলেন। মুদ্রিত গ্রন্থে 
পদটির উপরে কোন রাগের নাম নাই । কবিতাটি মধ্যে এবং টীকায় পদকর্তা 
ভিসাবে ধামের নাম আছে। শান্্রীমহাশয় গুঞ্জরী-কে পদকর্তার নাম হিসাবে 
ধবিযা পদটির উপরে 'গুঞ্জরীপাদানাং' বলিয়৷ লিখিষা দিষাছেন এবং ভূমিকাংশে 
পদকর্তার পরিচয়ে মন্তব্য করিয়াছেন, “ধামপাদের আর এক নাম গুগুরীপাদ। 
মূল গানে ধামপাদ থাকিলেও পুথিতে তাহার গানের মাথায তাহাকে গুগুরীপাদ 
বলা হইযাছে।” (পৃঃ ২৫)। গুড্ডরীপাদের কোন পরিচয় শান্ত্রীমহাশয়ের গ্রন্থে 
নাই | বস্তত, ধামপাদ ও গুড্ডরী স্বতন্ত্র ব্যক্তি । গুড্ডরী ও গুগুরী একই নামের 
পাঠভেদ । পদকর্তাদের মধ্যে তাস্তিব নাম চর্যাচর্যবিনিশ্যয পুথিতে নাই । তাস্তির 
চর্যাটি (২৫) নষ্ট গীতিগুলির অন্ততম | নামের সন্ধান পাওয়া গিযাছে তিব্বতী 
অন্রবাদ হইতে । তবে এরূপ অন্তান্ত চর্যাগুলির পদ্রকর্তাদের ( অর্থাৎ সরত, 
কাহু, কুকুরীপাদ ) অন্ত চর্যাও আছে। তান্তির কিন্তু একটি ভিন্ন অন্য চর্যা! 
নাই। লাড়ীডোশ্বীপাদ্দ বলিয়া আর একজন পদ্কর্তার উল্লেখ আছে- কিন্তু 
পদটি নাই । কয়েকজন পদকর্তার নামের যাথার্থা সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছেন । বীণা, শবর প্রভৃতি শব্দকে পদকর্তার নাম হিসাবে গ্রহণে 
তাহার আপত্তি। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এ সম্পর্কে মুনিদত্তের সাক্ষর উপর 
নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কতকগুলি নামকে ছদ্মনাম বলিয়াও তিনি 
অন্মান করেন-_যেমন কাঙ্কন, তাড়ক ইত্যাদি । অন্তদ্দিকে তাস্তি, ডোশ্বী 
ইত্যাদি ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, জাতিবাঁচক বলিয়! তাহার ধারণা । এ সম্পর্কে 


৯২ চর্যাগীতি পরিচয় 


নিশ্চিত করিয়া বলার মত কোন প্রামাণ্য উপাদান নাই । তবে, এ সমস্ত অনুমান 
একেবারে অযৌক্তিক নাও হইতে পারে । 

কষেকটি ভণিতা'র নামে শ্রদ্ধাবাচক পা (পাদ) যুক্ত থাকায় এবং/অথবা 
ভণিতা-মুচক ক্রিয়াপদটির গৌরবে বঙবচনে প্রয়োগ থাকায ড. সুকুমার সেন সেই 
গীতিগুলিকে কবিদের ভক্ত শিষ্তের রচনা বলিষা অন্মান করিযাছেন ।১ সাধক- 
কবিরা নিজেদের নামোল্লেখে যেখানে সাধারণত দ্রীনতাই প্রকাশ করেন সেখানে 
গৌরবস্থচক নামোল্লেখ রীতি-বহিভূ্তি সন্দেহ নাই । কিন্তু তাই বলিষা যে- 
কবির নামে কবিতাটি চিহ্নিত তিনি সত্যকাঁর রচযিতা নহেন, তাহার কোন 
ভক্ত শিগ্ত 'আসল রচধিতা, এ অন্তমান তকাতীত নহে । ভরণিতায় গৌরবে 
খহুবচন কবির নিজেরই প্রয়োগ, না গাষকের মুখে বা লিপিকপর-প্রধাদে এ 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাতা জোর করিয!| বল! ঘাষ না । অন্তত একটি ক্ষেত্রে বেশ 
গোলমাল আছে । শাস্তিপাদ-রচিত ২৬ সংখ্যক গাতে ভণিতা আছে তিনবার | 
দু'বার আছে “শান্তি ভণই' € একখচন, ও স্বাভাবিক হণিতা ), তীয় বার 
আছে 'বোলথি শান্তি, (গৌরবে বহুবচন )। একই কবিতাষ এই ধরনের 
বিভিন্নতা বিভ্রান্তিকর । “বোলথি”র উপর নির কবিষা নিশ্চয়ই এখানে পদটি 
শান্তির নয বলিষা উডাইযা দেওয়া যায না। অন্তর্ূপ বহুবচন প্রযোগ “বুলথেউ? 
(১৫)। এই গাতিটিও শান্তির নামান্কিন। তবে এখানে ভণিতা একবারই 
আছে । যেসমস্ত গীতিতে ভণস্তি (৩, ১৬) অথবা ভণথি আছে (২০) সেখানে 
ফণই ব1 ভণতি ব্যবহার করিলে অর্থ বা ছন্দের কোন অসঙ্গতি ঘটে না। স্থতরাং 
পরিবর্তন যে গায়কের মুখে ঘটে নাই, তাহ! জোর করিয়া বলা চলে না। কোন 
কোন ক্ষেত্রে গানে ভণস্তি, কিন্তু টাকা ভণই আছে (৩৯ সং চর্যা)। সুওগ্াং 
ভণন্তি ষেশিপিকরপ্রমাদ বা গাযকের মুখের পরিবর্তন, এই সন্দেহ আরো দুঢতর 
হয়। 'মন্যদিকে, পা-যুক্ত কবিনাম ছন্দের প্রয়োজনে ব্যবহৃহ হওয়া অসম্ভব 
নহে। তাহ ছাড়াও প্রথা-বিরুদ্ধ হইলেও নিজের সম্পর্কে গৌরবহুচক উল্লেখের 
নিদর্শন নাই তাহা নহে । “পাখি ণরাহঅ মোরি পাণ্ডিমাচাঞ? (৩৬), এই 
পংক্তিতে পদকর্তা নিজেকেই পণ্ডিতাঁচার্য বলিয় উল্লেখ করিয়াছেন।২ প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য, মুশিদ্ত্ত কবিদের নামোল্লেখের ক্ষেত্রে কোন সন্দেহের ইর্দিত দেন 
নাই, যদিও গীতিগুলির রচনার অল্প ব্যবধানে রচিত চীকায এঁ ধরনের ইঙ্গিত 
একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল ন1। 


১. চর্যাগীতি পদাবলী, ড. সুকুমার সেন। তারাপদ মুখোপাধ্যায় ঠাহার 1109 ০10 
739700511 1,%70058£9 8100 195৮ এবং চর্ধাগীতি নামক গ্রস্থ-ছুটিতে এই অনুমান সমর্থন 
করিয়াছেন। (ভর গ্রন্থ-ছুটির পৃঃ যথাক্রমে ১* ও ২৬ )। 

২. ড. সুনীতিফুমার চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাথ্য। 0.7).13.14. পৃঃ ১২১-১২২ দ্রঃ | 


রচনা ও রচয়িতা ১৩ 


রচয়িতাদের অনেকেই ৮৪ সিদ্ধাচার্যদের অন্কতম | ইহাদের সম্পর্কে নিভূলি 
কোন তথ্য পাওয়া যায না। তারানাথের কাহিনী বা অন্ঠান্ত তিব্বতী-নেপালী 
প্রতিহা হইতে ইহাদের সম্পর্কে কিছু কিছু বর্ণনা সংগ্রহ করা যায বটে, তবে 
তাহার খ্রতিহাসিক বিশুদ্ধি সম্পর্কে জোর করিষা কিছু বলা যায না । সিদ্ধাচার্যদের 
নামের সহিত মিলই যে আবাব সর্বক্ষেত্রে পদকতা ও সিদ্ধাচার্যদের অভিন্নতা 
প্রমাণ করে তাহাঁও নহে । তাবানাথের কাহিনীতে একই নামের বিভিন্ন ব্যক্তির 
উল্লেখ আছে। তারানাথের বর্ণনা! আবার স্ুম্পাঁরচিত পাগ.-সাম্জোন্জাঙ, 
গ্রন্থের সহিত মেলে না। কিন্দস্তীতে প্রাপ্ত তথ্য আবও বিম্মযকব। সেখানে 
কাহারও-ব। জম্ম আবার ডাকিনীর গর্ভে । সুতরাং কল্পন। বাস্তবের আলো- 
আধাবি সেই বিস্তীর্ণ বনভূমিতে পথ হারাইবার সম্ভাবনা পদে পদে। আপাতত 
সেখানে পদচাবণার বিশেষ প্রযোজনও নাই । ইহাদেব সম্পর্কে যেসব তথ্য 
পাঁওযা যাঁয তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইতেছে । 

_লুইপাদকে পদ্ররচধিতাদের মধ্যে প্রাচীনতম মনে কবা হয। তাহার একটি 
পদ দিষ] চর্যাগীতি-সংগ্রহটিব স্ুচন1, ইহা হযুত নিবর্থক নহে । লুইপাদেব অন্য 
তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়; |একখানিতে হযত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের 
সাহায্যও ছিল । অথবা দীপঙ্কর ইহার টীকা রচনা কবিযাছিপেন। সেখানির 
নাম, অভি-স্ময-বিভঙগ | 

কুকুরীপা আগে ব্রাঙ্গণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধ হন। ইভাব নামেও অনেক 
গ্রন্থের সন্ধান পাওষা যায়। চর্যাগীতিতে এর ছুটি কবিতাই নারীর উক্তি, 
তাই, ভ. সুকুমার মেন ইহাকে (অথবা! পদছটির রচধিতাকে ) নারী বলিয়া 
অনুমান কবিয়াছেন। 

বজ্জধানী বৌদ্ধ-সাঁধনার ক্ষেত্রে শান্তিদেব বিখ্যাত ব্যক্তি । কিন্তু এ শাস্তিদেব 
ও পদকর্তা শাস্তি একই ব্যক্তি নহেন। তিব্বতী এ্রতিহামতে শান্তির অপর নাম 
ভুন্তুকু, তিনিই আবার রাউতু । পদ্রকর্তা শান্তির সহিত ভুম্থকু-রাউতুর যোগাযোগ 
থাকিতে পারে, এমনকি তাহারা অভিন্নও হইতে পাঁরেন। বে পুর্বোন্ধ 
বিখ্যাত শান্তিদেব ও তুস্থকুর মধ্যে কোন যোগাযোগ নাই। রাউতু শব্দটি 
ভূম্ুকুর বিশেষণবাঁচক, রাজপুত্র বা রাজসেবী অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে। 

ণবর নামে যে পদ্বকর্তার সন্ধান পাওয়া যায, তিনি এবং সিদ্ধাচার্য শবর বা 
শবরীপাদ এক ব্যক্তি না হইবার সম্ভাবনাই বেশি । শবর নামাঙ্কিত পদ-ছুটিতেই 
শবর জীবনের বর্ণনা আছে এবং সিদ্ধাচার্য শবর শবর-জাতীয় ছিলেন-__এই 
তথ্য-ছুটি কোন বিশেষ তাৎ্পর্যবহ কিনা কে জানে? 

পদ্নকর্তা দারিক লুই-পার শিস্ত বলিয়া পরিচিত ) এর সমর্থন দারিকের চর্যার 
মধ্যেও আছে । তারানাথের মতে বিরূআ! কৃষ্ণপাঁদের নামাস্তর | গুড্ডরী, চাঁটিল, 
জয়নন্দী ও তাঁড়ক, এই চারিটি নাম তিব্বতী উ্তিহো নাই। গুগুরী সম্ভবত 


১৪ চর্যাগীতি পরিচয় 


বৃত্তিবাচক (গুগুরিক- গু'ড়াকারী )। চাটিল চট্টগ্রামবাসী হইতে পারেন । তাড়ক 
সম্ভবত ছদ্মনাম বা উপাধি । জয়নন্দীর কোন পরিচয় জানা যায় না। পদকর্তী 
কামলি ও সিদ্ধাচার্য কম্বলাম্বরপাদদ বৌধ হয় একই ব্যক্তি । কঙ্কণ কামলির বংশধর 
বলিয়া পরিচিত । ভোম্বী ত্রিপুরার রাজা ( শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে মগধের রাজ! )। 
ইনি বিরূআর শিল্ত | বীণাপাদ ভোশ্বীর সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমিত । বীণাপাদ 
বিরআর বংশধর । মহিআ কাহ্কের শিষ্য । তিব্বতী এতিহামতে আজদেব 
তিনখানি গ্রন্থের রচয়িতা । ইহার একখানি হয়ত চর্যার টীকা] (চর্য্যামেলায়নপ্রদীপ)। 
ঢেন্ডন তিব্বতী উচ্চারণে হন ধেতন | ধেতনকে তিব্বতী এ্ঁতিহো কাঁন্কের বংশধর 
বল! হইযাছে। ভাদে ছিলেন জনৈক আচার্য । ইহার নামান্তর ভাগারিন বা 
ভদ্রদত্ত বা ভদ্রচন্্-জাতীয় কিছু হওয়া সম্ভব । 

সরহের পরিচয় সম্পর্কে কিছু ভাল তথ্য পাওয়া যাঁয়। ইহার দোহাও পাওযা 
যায়। সরভের জীবকাঁল সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ তথ্য পাওয়া যায় ইহার দোহাগুলির 
অগ্চলিপির তারিখ হইতে ( রচনাকাল অধ্যায় দ্রঃ )। পদ্রকর্তা শবরের নামান্তর 
ছিল সরত | কিন্তু সেই সরহ এবং এই আচার্য এবং চর্যা ও দোঁভা-কাঁর সরহ 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি । তারানাথ দুজন সরহের উল্লেখ করিয়াছেন । 

কানের পদসংখ্যা! সর্বাপেক্ষা বেশি । কিন্তু তাহার সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট তথ্য 
নাই। কান যে একাধিক ছিলেন সে বিষয় সন্ত নাই । তারানাথ দুজন 
কাহ্ছের ( কৃষ্ণাচার্ষের ) উল্লেখ করিয়াছেন । ভাষা, বিষয়বস্ত ইত্যাদি বিচার 
করিয়া অন্তত দুজন কাহ্কের অন্মান সমর্থনযোগ্য | একজন কাহু গোবিশ্দপাঁল- 
দেবের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন । হেবজ্রতন্ত্ব নামক গ্রন্থের যোগরত্মাল! 
নামক টীকার পুথিতে এ কথার উল্লেখ আছে। 

যাহ! হউক, এই ধরনের খণ্ড-বিচ্ছিন্ন তথ্য হইতে ধারাবাহিক কোন কাহিনী 
গঠন সম্ভব নহে । এই সমস্ত বর্ণনা হইতে ইহাদের রচিত কিছু কিছু অন্যান্য 
গ্রন্থাদির সন্ধান পাওয়া যায়, অথবা কে কাহার বংশধর বা শিস্ত তাহাঁর কিছু 
পরিচয় মেলে, এইমাত্র । 


২. চর্ষাগীতির রচনাকাল 


চর্যাগীতিগুলি বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন, কিন্ত ঠিক কবে যে এগুলি বচিত 
হইযাছিল তাহা সন্দেহাতীতভাবে নির্ণয় কবা! সম্ভব হয় নাই । যদ্দি বচধিতাদেব 
জীবৎকাল সম্পর্কে নির্ভূল তথ্যাদি লাভ কবা যাইত তবে চর্যাগীতিব বচনাকাপও 
সন্দেহাতীতভাবে জান৷ যাইত । ( সেই উপাদানেব অভাবে চর্যাগীতিগুলিব ভাষায 
যুগলক্ষণ ও বৈশিষ্ট, পুথির বয়স ও পিপিকাল, কবিদের জীবৎ্কাঁলেব সম্ভাব্য যুগ 
এবং অন্টান্ত কিছু কিছু বাহা-আভ্যন্তব যুক্তিব উপব নির্ভর কবিষ! ইহাদেব 
রচনাকাল সম্পর্কে একটি আঙ্ুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবাব চেষ্টা কব! যায। 
ত্মবশ্য আনুমানিক হইলেও সে সিদ্ধান্ত কবি-কল্পনা নহে- প্রতিহাসিক অনুমান ।১ 
অন্য স্থুনিরদিষ্ট উপাদানের অভাবে চর্যাগীতিগুলিব বচনাঁকাঁল বিষষে ,ভাষাব 
প্রমাণই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যুক্তি । অপত্রংশেব খোলস ছাডাইযা যখন ভাবতীষ 
ভাষাগুলি আধুনিক ৰূপ পবিগ্রহ কবিতেছিল সেই সমযকার ভাষার নিদর্শন 
চ্যাগুলিব মধ বিগ্বমান। কালের দিক দ্যা তাই চর্যাগুলি দশম হইতে _দ্বাদৃশ 
শতাব্ীব মধ্োকাঁৰ বলিষা সিদ্ধান্ত কবিযাছেন " ভাষাঁচার্য ভ স্ত্রনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায মহাঁশয। (1172 92010 950--1200 4 1) ৮০৫1] 0009 
56610 (0 10৪ & 16250108016 08:06 60 8756 00 07656 70610$-0, 1), 8 
[., 2123) তীহাব গবেষণাই প্রমাণ কবিষাছে যে, চর্যাগুলিব ভাষা প্রাচীনতম 
বাংলা, অপত্রংশও নহে, ভিন্দী-ওডিশাও নহে । স্থৃতবাং বাংলা ভাষাৰ প্রার্টীনতম 
কালেব ব্যাপ্তিই চর্যাগুপিব বচনাকালেব উভয দ্রিকের সীম! । শ্রীকুষ্ণবীর্তনেব 
ভাষাব সহ্কিত তুলণামূলক বিচাঁৰ কবিষা আলোচনাব হ্বত্রপাতে ড চট্টরোপাধ্যাষ 
তাহাব সিদ্ধান্ত স্পঈটভাবেই জানাইযাছেন- 18 15 00০: 02662 ০ 017 
০821585? ]10061175 01) 019 1911601852 0179 আ0110 706 1190111960০ 
01206 0067) ৪ 19950 150 56815 091016 00৩ ৫৫ 1579-0110179 
ড/1)1010 02101078500 002 1850 00810: 0৫6 006 1400 ০€া।আে (1014 5 
118 )। ড. স্কুমাব সেন ভাষালক্ষণে চর্যাগীতিগুলি যে প্রাচীনতম বাংল! 
ভাষাস্তরেব-_-এই মন্তব্যে পুনবাবৃত্তি করিযাছেন “ভাষা ইতিবৃত্ে'। (দ্রঃ 
তাষাব ইতিবুন্ত, একাদশ সং, পৃ ১৬৩ ও শী পৃ২নং পাদটীকা এবং ১৬৫ পৃ)। 
চর্যাগীতিব ভাষাব মধ্যে প্রাচীন বাংলাব কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী প্রত্রবাংলা৷ ভ্তরের সামান্য 
কিছু নিদর্শনেব অস্তিত্ব ড চট্টোপাধ্যায় এবং ড. সেন উভয়েই ম্বীকাব করিয়াছেন 
কিন্তু তাই বলিয়া চর্যা্গীতিব বচনাকালকে আরও পূর্ববর্তী স্তরে সবাইয়া 
লইতে তাহাদের আপত্তি। সুতরাং ভাষার যুগ লক্ষণ বিচার করিয়া মুল 
চর্যাগীতিগুলিব রচনাকাল দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত । 


১৬ চর্যাগীতি পরিচয় 


ভাষার লক্ষণ ধরিয়া গীতিগুলির রচনাকাল-নির্ণয়ে দু-একটি সমস্তার কথা 
স্মরণ রাখা! প্রয়োজন । প্রথমত, চর্যাগীতির যে পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহা! 
কবিদের স্বহস্ত-রচিত নহে, এমনকি টীকাকারের স্বহস্ত-রচিত পুখিও পাওয়া যায় 
নাই। মুলগীতিগুলি রচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে মুনিদত্তের টীকা রচিত হয় 
নাই তাহা প্রমাণিত হইয়ছে, পুথিমধ্যস্থ মূলগীতিগুলির পাঠভেদ ভইতে। 
মূলগীতিরচনার যুগ হইতে টীকা বা অন্কুলিপি-রচনার যুগ পর্যস্ত মধ্যবর্তী কালে এই 
জনপ্রিয় গীতিগুলি নিশ্চয়ই গায়কদের মুখে মুখে এবং / অথবা লিপিকরদের 
অঙ্ুলিপির মাধ্যমে প্রচারিত ছিল। সুতরাং মূল রচনার সময়কার রূপ হইতে 
চর্যাগীতিগুপির ভাষা পরিবতিত হওয়াই স্বাভাবিক, যেমনভাবে মধ্যযুগের অনেক 
জনপ্রিষয সাহিত্য-কৃতির ভাষা বিকৃত হইয়া গিয়াছে । কিন্ত চর্যাগীতির ভাষা, যে 
(কান কারণেই হউক, সেভাবে পরিবত্তিত হয় নাই । 

দ্বিতীয়ত, চর্যাগীতিগুলি ঠিক সমসাময়িক যুগের কয়েকজন কবি দ্বারা রচিত 
নহে । কবিদের সম্পর্কে নিপিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নাই ; কিন্ত তাভারা যে একজন 
অন্য জনের শিষ্য বা বংশধর ছিলেন এসব উক্তি একেবারে মিথ্যা না-ও হইতে 
পারে। স্তরাং একজন কবি হইতে আর একজন কবির নিশ্চয়ই কিছু ব্যবধান 
ছিল। ব্যবধান থাকিলে ভাষায় তাহার প্রতিফলন স্বাভাবিক- বিশেষত ভাষার 
সেই গঠনযুগে, যখন পরিবত্তন ছিল অতি ভ্রত। কিন্তু চ্যাগীতির ভাষায় সেই 
পরিবর্তনের চিহ্ন খুব সুস্পষ্ট নহে ৷ সামান্য কিছু কিছু পার্থকা সব্বেও মোটামুটি 
একটি বিশিষ্ট রীতিই যে ভাষাগুলির মধ্যে ব্যবহৃত তাহা লক্ষ্য করা যায়। 
স্তরাঁং এ অনুমান স্বাভাবিক, খুব দরাজ কল্পনাতেও বিভিন্ন কবির সমযসীমার 
ব্যবধান দুইশত বৎসরের অধিক নহে । ইহা অপেক্ষা অধিক হইলে কবির! একটি 
কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষায় কাব্যরচন] করিয়াছিলেন, এ অনুমান অপরিহার্য হইয়া 
পড়ে। কিন্তু ভাষার লক্ষণ বিচার করিয়৷ ভামাতাবিকের! ইহার বিরুদ্ধেই মন্তব্য 
করিয়াছেন । (0.8. 2-118 )। যাহা হউক, ভাষাগত এ সমস্ত সমস্যার 
কথা স্মরণ রাখিয়াও বলা চলে, চর্যায় ১০ম-১২শ শতাব্দীর ভাষা! লক্ষণ প্রাপ্তব্য |» 

প্রাপ্ত পুথিখানির লিপি বিচার করিয়াও চর্য্যাগীতিগুলির রচনাকাল সম্পর্কে 
একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। পুথিখানির লিপি প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির 
মতবাদ নিম্নোক্তরূপ__ 

১। হরপ্রসাদ শান্জ্রীমহাশয় পুথির লিপিকাল দ্বাদশ শতাব্ধী বলিয়া মনে 
করিয়াছিলেন । 

২। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকঞ্চকীর্তন পুথির লিপি লইয়া 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহার ধারণা শ্রীরুষ্ণকীর্তনের পুথির. 





১, অধ্যায়শেষে পা. টী. দ্র 


চর্যাগীতির রচনাকাল ও ১৭ 


লিপিকাল পঞ্চদশ শতকের পরে নহে, সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। 

প্রসঙ্গত তিনি মন্তব্য করিযাছেন, “চর্যাগীতির পুরি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি অপেক্ষা 
ভর্ট ্পাসিসপার্িপসসসসি স্সপ পেস পিপাশা পিটিশন 

অর্বাচীন ।(স্থতরাং ইহার লিপিকাল পঞ্চদশ-যোডশ শতক। 

৩। ড ম্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয র'খালদাসের মন্তব্যের 
প্রতিধবনি করিয়া! চর্ধাগীতির পুথি সম্পর্কে ০৪৮ 146) 0220055+ বলিষা 
উল্লেখ কবিষাছেন। 

৪| ড স্ুকুমাব সেন মহাশযেব মতে চধাব পুথিব লিপিকাল পঞ্চদশ 
শতাব্দী ধবিলে মাবাত্মক ভূল হইবে না| 

৫ | ভ তারাপদ মুখোপাধ্যায চর্যাব পুথিব লিপি-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে “র্ধাগণতি” 
নামক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করিষা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন “চর্যার পুথির 
লিপিকাল দ্বাদশ শতকের শেষার্ধ।” (পৃঃ ৯৬ )। অন্াক্র অবশ্য তিনি বলিষাছেন, 
[0০ 0010010061010815 06 71001010865, 985 ড711661) 01:081015 11) 006 
1400 ০61)05 ৪180 006 003 ০0৫6 0৬ 11) 21] [91019201115 ৬5 ০001৫ 
০20921) 1400) 00 1900 ০612015, (70005 0914 92775811 1917508£6 
8100 16০0 00. 7-8 ) 

সমালোচকদেব পূবৌদ্ধত মন্তব্যগুলিতে এঁকমত্য নাই। তবে এই সম্ত 
মালোচনা হইতে ছুই দ্দিকের যে সময-সীম! পাঁওযা গেল তাহ! দ্বাদশ ও ষৌভডশ 
শতক। মুনিদত্ত ঠিক কখন আবির্ভ্ত হইয়াছিলেন ব! টীকা রচনা কবিয়াছিলেন 
তাহা জানা যায না । তবে স্বদিক বিবেচনা করিযা সকলেই তাহাকে চতুর্ঘশ 
শতাব্দীতে স্থাপনের পক্ষপাতী । স্থন্তরাং টীক1 রচনা অথবা টীকার পুথির 
অনুলিপি চতুদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। মূল গীতিগুলি তাহা হইলে অবশ্য 
ইহাঁব পূর্ববর্তী । ঠিক কতকালের পূর্ববর্তী তাহা জোর করিয়! বলা চলে না। 
তবে বেশ কিছুকাল পূর্বের, এ অন্ুমান মিথ নহে । এইসব বিবেচনা করি! 
মূল গীতিগুলির রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববত। বলিষ! যদ্দি ধর! হয তাহা 
হইলে বোধ হয তুল হইবে না। 

তিব্বতী অন্ুবাঁদেব উপর ভিত্তি করিষাঁও রচনাকাল সম্পর্কে কিছু অনুমান 
কবা চলে। হরপ্রসাদ্র শাস্ত্রী মহাশষ বলিয়াছেন, ৭ হইতে ১৩ শতকের মধ্যে 
তিব্ব হীরা ভারতের বিভিম্ন ভাষার গ্রস্থাদি অন্থুবাদ করিত । ড. নুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যাযও লিখিযাছেন, “10015 55950161505 00100156863 0080 006 
61098001281 2150 £১9801015158 1101500050৫ 006 06211094 800-8200 
4৯050118061 ৪3 00 2 18156 2869156 0:225319060. 060 [106 0812, 
(0081 9. 119 £99006 )। মুনিদত্তের বৃত্তির তিব্বতী অনুবাদ ঠিক 
কবে হইয়াছিল জানা যায় না । তবে তাহা চতুর্দশ শতাব্দীর নিকটবর্তী সময়ে 


হু 
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বলিষাই মনে হয়। এই পরোক্ষ তথ্যের উপর নির্ভর কবিষা মূল গীতিগুলির 
বচনাকাল দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তী বলিষা অনুমান করা চলে। 

এ সমস্ত ছাডাও, এই গীতিগুলিব বচনাকাল সম্পর্কে আরও অনেক বাহা- 
আত্ান্তব প্রমাণ আছে । চর্যাগীতি গুলিব বিষযবস্তু সহজিয়া! বৌদ্ধ সাধনপদ্ধতি 
সম্পকিত। বাংলা দেশে ব এই সহজিযা বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মেব ইতিভাস 
আলোচনা কবিলেও দেখা যায, চর্ধাপদগুলি দ্বাদশ শশাব্দীব মধ্যেই বচিত। 
পাল ঘুগ পর্যন্তই বৌদ্ধ ধর্ম বাংল! দেশে বাজান্তকুপ্য লাভ কবিয়াছিল এবং এই 
যুগেব মধ্যেই তাহা তান্ত্রিক তাব স্পশে পবিবতিতও হইযা গিযাছিল। সেন-বমন 
যুগে বৌদ্ধ ধর্ম বাজান্রগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয এবং বৌদ্ধ সম্প্রদ্দায নাঁনা ভাবে 
নিগৃহীতও হয । চর্যাপদে ধম-বিষষক যে তথ্য ও সমাজচিত্র পাওষা যায তাহা ও 
নিভূলভাবে পাল পর্বেব পতন ও সেন-বর্মন পর্বেব অভ্যুদূয ও বাজত্বকাঁলেব দিকে 
ইঙ্গিত কবে । ম্ুুতবাং এহ বিষ্যবস্ত ও সমাজচিত্রেব আভ্যন্তব যুক্তি হইতেও 
প্রমাণিত হয চযাঁগীতিগুপিব রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্বীব মধ্যেই । 


আলোচ্য গীতি গুলির বচনাকাল সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নিভূলি প্রমাণ পাওষা 
যাইত বচধিতাদেব জন্মকাল নিশ্চিতভাবে জানা গেলে । কিন্ধ পদকর্তাদেব 
সম্পর্কে কোন স্থনিদিষ্ট উক্তি কোন গ্রন্থে পাওষ! যায নাই । গাহাদেব পধিচয 
সুত্রে নানা প্রসঙ্গে যাহা অবগত হওযা! যাষ তাহা অনেক সমযই পরম্পব-বিবোধী । 
এই সমস্ত উক্তিব মধ্য ভইতে আমবা কেবলমাত্র সেই অংশটুকুই গ্রহণ কবিব 
যেটুকু সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওযা চলে এবং তাহাৰ উপব ভিত্তি কবিষা একটি 
সিদ্ধান্তে পৌছিবাঁব চেষ্টা করিব । 

সিদ্ধাচার্য লুইপাদকে সাধাবণত চর্ধার পদ্কর্তাদেৰ মধ্যে প্রাচীনতম বল্যি। 


ধৰা হয়। | তিব্বতী প্রতি অঙ্সাবে লুইপাঁদ “অভি-সময-বিভঙ্গ নামে 
একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিযাছিলেন এবং এই গ্রন্থ-বচনায় সহায়ত করিয়া- 
ছিলেন দীপন্থব শ্রীজ্ঞান। দ্রীপন্কর শ্রীজ্ঞান ্রীজ্তান ১০৩৮ শ্রী, অঃ তিব্বতে গমন কব্নে। 
লুইপাদ দীপস্করের বর্ধীযান সমসামধিক । স্কর্তরাং লুইপাদের জীবৎকাল একাদশ 
শতকের প্রথমার্ধেই ধরিতে হয। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশযের এই অন্তমান 
এতদিন পর্যন্ত নিঃসন্দেহেই গৃহীত হইয়া আসিতেছিল এবং ড. চট্োপাধ্যাষ প্রভৃতি 
অনেকেই এই মত সমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু ড. সুকুমার সেন ও ড. প্রবোধচন্ত্র 
বাগচী যে নৃতন তথ্য সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় লুইপাদদের সময় 
আরও পূর্ববর্তী । ড. বাগচী কর্তৃক 10980281 ০৫6 03০ [06198100069 0: 
[80675 ৮০]. 22৬]. ১৯৩৫-এ প্রকাশিত নেপাল-দরবারের পুথির বিবরণ 
হইতে জান! যায় যে, ২২১ নেপাল সংবৎ অর্থাৎ ১১০১ শ্রী, অঃ শ্রীদিবাকর চন্দ 
সরহের দোহাগুলি বিনষ্ট-প্রণষ্ট হইতে দেখিয়া একটি পুথিতে তাহা সংকলিত 


চর্যাগীতির রচনাকাল ১৯ 


করেন। ড স্ত্কুমার সেন মহাশধ সেই সংগ্রহ-গ্রন্থের পুর্পিকাটিও উদ্ধৃত 
করিযাছেন__ 

“সমস্তে৷ জহালব্ধ! দোহাকোসো এসে! সংগহিত্ত...পণ্ডিত-সিরি দিবাকর 
চন্দেণেত্তি। সম্বৎ ২২১ শ্রাবণ শুরুপূর্ণমাস্তাং |...” 

স্রতরাং নিঃসন্দেহে দেখা! যাইতেছে যে, সবহের দোহাকোষ ১১০১ ( ২২১ 
নেপাল সংবৎ)-এ অন্ুলিখিত। পদগুলি অগ্ঘলিখিত হইয়াছিল বিনষ্ট-প্রণষ্ট 
( “বিণটুঠা-পণটুঠা-পউ' ) হইতেছিল বলিষা। নষ্ট হইতে অন্তত ৫০ বৎসর কাল 
লাগে ধরিলেও-সবহের মল দোহাগুলি শিখিত হইযাছিন একাদশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকে ৷ সরহের জীবৎকাল এ সমযে। তাহা হইলে লুই ও সরহ সমসামধিক 
হইয়া যান। কিন্তু নানা কারণে সিদ্ধান্ত করা হইযাছে, লুই সরহ অপেক্ষা 
প্রাচীনতর ।৯ সবহেব সময-সম্পকিত সগ্যোক্ত তথ্যটি নিভূর্লি বলিষাই মনে হয । 
তাহা হইলে লুইপাঁদকে ধরিতে হয দশম শতাব্দীর শেষ পাঁদে, অন্তত একাদশ 
শতাব্ৰীব প্রথম পাদের পরে কিছুতেই নহে । 

তাহ! হইলে প্রশ্ন উঠে, দীপঞ্কব শ্ীীজ্ঞান লুইপাদের “অভি-সমব-বিভঙ্গে' 
সাহায্য করিযাছিলেন -ইহা কিৰপে সম্ভব ? ড. সুকুমার সেন মহাশয এখানে 
অন্মান করেন ঘে, শীজ্ঞান লুইপাদকে গ্রন্থ-রচনাধ প্রত্যক্ষ সাচাধা কবিযাছিপেন 
--এ কিংবদন্তী সত্য নাও হইতে পাবে । হধত, লুই পূর্বেই “অভিসমধ” নামে 
মুল গ্রন্থ রচনা কবিষাছিপেন এবং শ্রীজ্ঞান পরে “বিভঙ্গ' নামে তাহার পরিশিষ্ট বা 
বৃত্তি রচনা করিধাছিলেন । এই অনুমান সত্য হইলে সিদ্ধান্ত এই দাড়াফ ঘষে, লুই 
দশম শতাব্দীর লৌক এবং সবহ তাহার কিঞ্চিৎ পরবতা কালেব অর্থাৎ একাদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে লোক । আব এই অনুমান যদি মিথ্যা হয অর্থাৎ লুই এবং 
শ্রীজ্জান-সম্পকিত তিব্বতী কিংবদন্তী যদি সত্যই হয, তবে সিদ্ধান্ত এই হয় যে, 
লুই সরহের বষাষান এবং প্রবীণতর সমসামধিক । মোটের উপর একথা ঠিক 
যে, লুই অথবা সরহ কাহাঁবও জীবতকাঁলের সীমা একাদশ শতান্বীব প্রশনমার্ধের এ 
দিকে নহে। 

ভূম্থকুসম্পর্কে অন্নুরূপ একটি তথ্যের সন্ধান পাওয়া! যাষ তাহার “চত্ুরাভরণ' 
নামক গ্রন্থের পুথি হইতে । পুথিখানি নকল করা হয ৪১৫ নেপাল সংবৎ-এ 
অর্থাৎ ১২৯৫ শ্রী. অঃ। স্তৃতরাং তুম্থুকুর জীবৎকাল ইহার পূর্ববর্তী বলিষা 
অন্থমান কর চলে । 

শৈব সিদ্ধা ও বৌদ্ধ সিধ্ধাদ্দের যোগাযোগ এবং ইহার্দের অনেকের একত্ 
ইত্যাদি বিষয়ে সারা ভারতে প্রচলিত নানা কিংবাস্তী আছে। এই সমস্ত 
কিংবদস্তীর উপর নির্ভর করিয়া গুরু-পারম্পর্ধ বিচার করিয়াও ইহাদের রচনাকাল 


১, অবশ্ত বিরুদ্ধ মতও আছে। অধ্যায় শেষে পা' টা. ভ্্ 


২০ চর্যাগীতি পরিচয় 


সম্পর্কে কিছু তথ্য দাড় করান যায়। কিন্ত যেহেতু তাহার পশ্চাতে কোন 
ধতিহাসিক প্রমাণের সুনির্দিষ্ট সমর্থন নাই, সেজন্য তাহা হইতে বিরত থাকাই 
ভাল। 

চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল সম্পর্কে আর একটি বান্ধ প্রমাণ উদ্ধত করিয়! 
আলোচ্য-প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। চর্যাগীতিগুলি স্থরতাল-সংযোগে গীত 
হইত | রাগ-রাগিণীর উল্লেখ গীতিগুলিতেই আছে। স্তরাং সমসাময়িক 
যুগের সঙ্গীতগ্রস্থে চর্যাগীতির উল্লেখ সন্ধান করা উচিত। প্রাচীন বাঙলার 
ছুইখানি সঙ্গীতগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে__লোচনের 'রা রাগতরঙ্গিনী” এব এবং 
শার্গদেবের “সঙ্গীতরত্বাকর+ । সঙ্গীতরভ্রাকরের রচনাকাল ১২১০-৪৭ খরী. অ+ 
রাগতরপিশী আরও প্রাচীন । রাগভরঙ্গিণীতে চর্ধাগীতির উল্লেখ নাই । সঙ্গীত- 
রত্বাকরে ইহার বিস্তৃত উল্লেখ আছে। এই র্যা যেআমাদের আলোচ্য 
চর্যাগীতি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । সুতরাং ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে 
লিখিত গ্রন্থে চর্যাপদের যখন বিস্তৃত উল্লেখ আছে তখন ইহ] খুবই স্বাভাবিক যে, 
চর্ধাগীতিগুলি তাহার বহুপূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, এবং বেশ পরিচিতই ছিল । 
এগুলি এতঠুর পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিল যে সঙ্গীত-শান্ত্রে একটি বিশেষ রীতি 
হিসাবেই ্যাগীতির স্থান হইয়া! গিয়াছে । বাহ! হউক, এই প্রমাণ হইতেও নিশ্চিত 
সিদ্ধান্ত কর! চলে যে, চর্ধাগীতিগুলি দ্বাদশ শতকের মধ্যেই রচিত ও প্রচারিত | 

দ্বাদশ শতাবীতে সংকলিত মানসোল্লাস নামক সংস্কৃত কোষ গ্রন্থে চর্যার 

সপ তহ 

লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনায় বলা হইয়াছে, আধ্যাত্মিক অর্থ ও পদান্তমিলযুক্ত, 
পূর্ব ও উত্তরার্ধ মিলাইয়া মোট ১০/১২ টি চরণ লইয়া চর্ধ! গঠিত।১ এই চর্যা ও 
আমাদের আলোচ্য চর্ধা অভিন্ন । মানসোল্লাসের এই উল্লেখ দ্বাদশ শতাব্দীর 
পূর্বেই চধার অস্তিত্ব হুচিত করে । 

পূর্বোস্ত আলোচনার বিভিন্ন হ্ত্র হইতে, স্থতরাং, আমর! চর্যাগীতিগুলির 
রচনীর নিদিষ্ট সন-তারিখ কিছু উল্লেখ করিতে না পারিলেও, এই সিদ্ধান্ত করিতে 
পানর যে, এ গীতিগুলি দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধোই রচিত হইয়াছিল ।২ 


১, মাননোল্লাসের প্লোকটির জন্য দ্র, চর্যাগীতি পদাবলী পৃঃ ১৫৭। 

২, কয়েকটি গ্রন্থে প্রাপ্ত তিব্বতী প্রতিহোর উপর নির্ভর করিয়া মুঃ শহীহুললাহ্‌, রাছুল 
সংকৃত্যায়ন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ দিদ্ধাচার্যদের গুরুশিশ্য পারম্পর্ধের যে তালিকার উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহাতে সরহপা-৯শবরপা-৯লুইপ! ইত্যাদিক্রমে দীপক্কর শ্রীজ্ঞান পর্বস্ত ১৪টি নামের 
একটি নামাবলী পাওয়। যায়। শেষতম আচাধ দীপঙ্কর একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। 
শ্রীজ্ঞানের গুরু, তাহার গুরু ইত্যাদ্রিক্রমে সরহুপ1 পর্যস্ত পশ্চাৎ্গমন করিলে ৮ম শতাববীতে 
উপনীত হইতে হয়। অর্থাৎ লুই সরহ প্রভৃতি চর্ধাকারদের জীবৎকাল ৮ম শতাব্দীর কাছা- 
কাছি। তিব্বতী প্রতিহা ছাড়াও এই বিষয়ে অন্য ফিছু সমর্থক প্রমাণও আছে। এগুলি সত্য 
হইলে চর্যার মূল রচন| ৮ম শতাব্দী বলিতে হয়। কিন্তু তখন বাংলাভাষার উদ্তব হয় নাই। 


৩, চর্যাগীতির ভাষা 


চর্যাগীতিগুপির আলোচনার দ্বইটি দিক--একটি ইহার ধ্মীয়-দার্শনিক দিক, 
অন্যটি ইহার ভাষাতান্বিক দিক। বস্তত, ভাষার আলোচনায় ইহার মূল্য 
অপৃরিসীম। ড. স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায মঙাশযই প্রথম চর্ধাগীতির ভাষা 
লই্যা যাবিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ৮৬০ 179৬6 10 0065০ 081553 50206 
০1 006 01995 00000001809 11) ৪17) বা 1210£08£), 10900170615 
01 1311 009 17019010621006 60: বা &. 031101045+ (001. 9 118 )-- 
বশিয়। চর্ধাগীতির ভাষাতাব্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে অবতিত করান । চর্ধার 
ভাষা-বিষযে স্থুনীতিকুমারের বিচার নানাদিকে বিশেষ মূল্যবান )_[্িকদিকে 
ইহা চর্ধাপদের উপর অন্য ভাষার দাবিকে নিরস্ত করিষাছে, অন্যদিকে ইহা বাংলা 
ভাষার প্রাচীনতম বপটির নিতৃূঁ্ল সন্ধান দিষা বাংপা ভাষা! ও সাহিত্যের 
ধাবাবাঠিক ইতিহাস-গঠনের উপাদান যোগাইযাছে? ] 

হ্নীতিকুমাবই প্রথম বিশেষ বিচারে চর্ধাপদের ভাষাকে প্রাচীনতম বাংলা 
ভাষা বলিষা প্রমাণ কবেন। কিন্তু যেহেতু ইহা প্রাচীনতম বাংল! সেইজন্যই 
ইহাতে এমন কিছু কিছু দূপ আছে যাহা অপন্রংশ বা অপন্রংশ-গন্ধী--সে অপত্রংশ 
_-মাগধী, কখনও বা অর্ধমাগদী বা 'শীরসেনী | ইভার কাবণ হিসাবে তিনি 
উল্লেখ করিষাছেন থে, চর্ধাগীতিব মধ্যেই সাহিত্যিক ভাষা! হিসাবে মাগধী 
অপত্রংশ হইতে উদ্ভুত বাংলার প্রথম ব্যবহার । বাংলা ভাষার ব্যবহার তখন 
সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে স্থপ্রতিষ্ঠিত হয নাই । শ্তরাং বপগুপি কি হইবে স 
বিষয়ে পদকর্তারা নিশ্চিত নন। তাই তাহারা ভাষাদর্শের জন্য সাহিত্যিকভাবে 
স্থগ্রতিষ্ঠিত নিকটতম প্রতিবেশী শৌরসেনী অপন্রংশের দিকে তাকাইযাছেন। 
শৌরসেনী অপত্রংশ তখন স্তুপ্রতিষ্ঠিত এবং অভিজাত মহলে প্রচলিত আজ্লা। 
পদকর্তারা সেই ভাষা! জানিতেন। তাহা ছাড়া, পিপিকরেরা তো প্রাচীন 
বাংলা অপেক্ষা শৌরসেনী অপভ্রংশই বেশি জানিতেন। সুতরাং লিপিকর- 


তাই এ দিদ্ধান্ত অপরিহার্য হইয়! পড়ে ষে চর্যাগুলি মূলত অপত্রংশ অবহট্ঠে রচিত হইয়াছিল 

এবং পরে তাহার ভাবা গায়েনদের 'মুখে অথবা অনুবাদ মারফৎ প্রাচীন বাংলায় ঝপান্তরিত 

হইয়াছে। (দ্র, হখময় মুখোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও 

সময় এবং পরেশচন্দ্র মজুমদারের বাংল। ভাষা পরিক্রমা, ১ম খণ্ড)। এ সিদ্ধান্ত সতা হইলেও 

“বাংলা” চর্ধার রচনাকাল” ১*ম-১২শ শতাব্দী বলিতে কোন বাধ! নাই। মূল চর্ধাগুলির 

রচনাকাল যদি “ম শতাব্দী হয় তবে তাহা ছিল অবহটুঠ চর্!া। আমাদের বিবেচা রূপান্তরিত (1) 
ংল! চর্ষ! । সেই রূপান্তর রচমা ঘটিয়্াছিল ১*ম-১২শ শতাববীর মধ্যে । 
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প্রমাদেও স্থান-বিশেষে কিছু কিছু শৌরসেনী থাকা অসম্ভব নয়। ইহা! ছাড়াও, 
ড. শশিভষণ দাশগুপ্ত মহাঁশয় মনে করেন, চর্যাগীতির বিষয়বস্ত ঠিক 
আধুনিক কাঁলের ভে।গোলিক সীমায় বদ্ধ বাঙলার নহে । *: আর তখনকার দিনে 
বাঙলা দেশ বলিতে বর্তমানের বাঙলাকে বুঝাইত না; তখনকার বাঙলার সীমা 
ছিল আরও বিস্তত। স্থতরাং তখনকার দিনের লিখিত সাহিত্যে আধুনিক 
বাঙলার সীমানার বাহিরের অন্ঠান্ত প্রদেশের ছুই-চারিটি শব্জের প্রাচীন রূপ 
দেখিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই | কিন্তু এই সামান্য দুই-চারিটি সন্দেহজনক 
শব্ব-নিদর্শনের উপর নির্ভর করিয়া চর্যাগীতিগুলিকে বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষার 
প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া দাবি করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেহ কেহ ইহাকে 
প্রাচীন ওড়িয়া বলিয়। মনে করেন, | দ্রঃ [3150015 0: 736778811 1.97760566 
৮5 ট0.151007091, [০0816 স্ব] | আবার কেহ কেহ ইহাকে প্রাচীন 
বিহারী বলিষা মনে করেন । [হিন্দী পন্রিক] "গঙ্গাতে শ্রীরাহুল সংকৃত্যায়নের 
প্রবন্ধ অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত জয়সৌয়াল “অল ইপ্ডিয়া ওরিয়েপ্টাল কন্ফারেন্স”, 
সপ্তয অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে অনুরূপ মত প্রকাশ করেন ]। অসমীয়! ও 
ওড়িয়ার দাবি প্রসঙ্গে বল! চলে স্বতন্ত্র ভাষারূপে তাহাদের প্রতিষ্ঠা চর্যা রচনার 
পরবর্তী যুগে । চর্যার যুগে ইহার! বাংলা ভাষার মধ্যেই নিহিত ছিল। এ&ঁতিহা 
বা! ভাষার পূর্বর্ূপ হিসাবে ' দাবি করিলে ওডিয়া ও অসমীয়! ভাষার দাবির 
যৌক্তিকথা! কিছুটা স্বীকার্য। অন্ঠভাষার দাবি প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন 
আধুনিক ভারতীষ বিভিন্ন ভাষার প্রাচীনতম রূপগুলির মধ্যে পারস্পরিক কিছু 
সাদৃশ্য খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার । তবে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য চিহুও সেষুগে বিদ্যমান 
ছিল এবং সেইসব চিহ্ন বিচার করিয়! চর্ধার ভাষার জাতি নির্ণয় সম্ভব। 
চর্যার ভাষা ঘে প্রাচীনতম বাংল! তাহার প্রমাণ হিসাবে নিক্ললিখিত নিলি 
যুক্তিগুলির উল্লেখ কর! চলে__ 
উর) শবরূপে বাঙলা ভাষার বিশিষ্ট বিভক্তি_ যথা তৃতীয়াতে তে 
(তে) [স্ব ছুখেতে নিচিত মরিআই-]) 7 চতুর্থীতে 
_রে(ব)[ সো করউ রস রসানেরে কংখা-€৫২)]; যষ্ীতে 
এর (র [(র)[ করণক পাটের আস-9 : হরিণা হরিণীর নিলয় না 
জানী_$)]) সপ্তমীতে-ত, এ ইত্যাদি সাঙ্মৃত্‌ চড়িলে 
-€) দ্হিল ছুধু ফি বেন্টে ষামায়_€১] 
(ধ) মাঝে”, অন্তরে, দিজজা, সাঙ্গে_ ইত্যাদি অঙ্গের ব্যবহার__ 
কোড়ি মাঝে একু-+২ ; তোহোর অন্তরে--১০; চারিবাসে 
গড়িলারে দি চঞ্চালী-_-৫০: হছুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই 


--৩২। 
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(গ) ধাতুরূপের বিশিষ্ট বিভক্তি__ 
ভবিষ্তৎকালে_ “ইব্ই তুমৃহে লোঅ হে হোইব 
পারগামী-__€৫ 
কানু, কহি গই করিব নিবাস-_৭ 
অতীতকালে 'ইল+_-কানেট চৌরি নিল অধরাতি-_২ 
777 সম্থরা নিদ গেল_-২ 
অসমাপিকাষ ইআ, ইলে-_মাঁঅ মারিআ কানু ভই'অ 
কবালী--১১ 
সাঙ্কমত চডিলে _৫ 
(ঘ) থাঁকা অর্থে (50536970156 ) আছ, এবং থাক্‌ ধাতু-ক্বইসনে 
অছিলেস তইসন অচ্ছ (যেমন ছিলে তেমনি থাক )--৩৭ 
গুরুবঅণ বিহাবে বে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে-_৩৯ 
($) বিভিন্ন বাগংবিধির ব্যবহাব-_ 
যুক্ত ক্রিযাপদেব ব্যবহাব--কহন ন জাই- ২০, পার কবেই 
--১৪, অহাব কঞএলা_-৩৫, নিদ গেলা__২; ইত্যাদি। 
প্রবচন-জা তীষ শব্বসমাষ্ট--অপণা মাংসে হরিণা বৈবী-_-৬ 
হাঁথেবে কাক্কাণ মা লেউ দাপণ__৩২ 
বর সুণ গোহালী কিমে দৃঠ বলন্দে_৩ন৯ 
হাভীত ভাত নাহি নিতি আবেশী-_-৩৩ 
চর্যাগীতিব ভাষার “বাংলাত্বেব” এই নির্ভুল প্রমাণ থাক! সত্তেও শৌরসেনী 
অপত্রংশেব যে ছুই-চাবিটি উদ্দাহরণ গোল বাধাইয়াছিল তাহাদেব উল্লেখ প্রয়োজন । 
কতকগুলি নিষ্টান্ত অভীতকাল (85 98101০116 )-এব কপ » যেমন__কিউ, 
বিআপিউ, গউ, অহাবিউ, বিকসিউ, থাকিউ, বহিউ, (অর্থাৎ কত প্রত্যয়াস্ত কিঅ, 
বিআপিঅ, গঅ ইত্যাদি বপ না হইযাঁইউ, বা উ প্রত্যয়ান্ত রূপ হওয়া); 
সর্বনামে -:জা, সো, জইস, তইস, জন্তু, তন্থ, [ অর্থাৎ প্রাচীন বাংলার যে, কে, 
যা (হ), তাহ) ইত্যাদি ], সর্বনামীয ক্রিয়া-বিশেষণ_ জিম, তিম, এবং সর্বনামীয় 
বিশেষণ__জৈসন, তৈসন, জৈসে ইত্যাদি । খুব কম ব্যবহৃত হইলেও এগুলিই 
ড. চট্টোপাধ্যাযেব মতে, শৌরসেনী অপতভ্রংশের উদাহরণ ৷ অবশ্ঠ, পরবর্তী কালে 
এগুলির জাতি-স্বরূপ লইয়া মতভেদ দেখা দিয়াছে। শ্রীনৃষ্ণকীর্তনে জৈসনে, 
তৈসনে আছে-_স্ৃতরাং এই ছুটিকে এই তালিক! হইতে বাদ দিতে হয়। 
অন্যান্য উদ্দাহরণগুলিকে খাঁটি শৌরসেনী অপত্রংশ না বলিয়৷ ইহার বিকাতি-_ 
অবহটঠের রূপ বলিতে হয। ইহা ছাড়া, মৈথিলেরও ছুই-একটি উদাহরণ 
আছে-__যেমন ভণঘি, বোলখি ; ইহ৷ যদ্দি ভণস্তি বোলস্তি হইতে আগত না৷ হয়, 
তবে নিতান্তই লিপিকর-প্রমাদ, কারণ চর্ধাপদগুলির অনুলিপি হইয়াছিল নেপালে, 
সেখানে মৈথিল ভাষার ব্যবহার ও চর্চা ছিল। ্তরাঁং এইরূপ ছুই-একটি মিশ্রণ 


২৪ চর্ধাগীতি পরিচয় 


থুবই স্বাভাবিক । (চর্ধার ভাষায় অপত্রংশ অবহটুঠের নিদর্শনের আলোচনা 
পরে দ্র. )। 

যাহা হউক, প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমা, বিভিন্ন অপত্রংশের পরস্পর 
সাদৃশ্য, শৌরসেনীর আভিজাত্য ও প্রচারবাহুল্য, নেপালে গীতিগুলির অনুলিখন 
ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে চর্ধাগীতির ভাষায় অন্রা্থ অপত্রংশের কিছু কিছু প্রভাব 
ত্বীকার করিলেও, এই ভাষা যে বাংল! নয়,_এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করা চলে না। 
অথবা এ সিদ্ধান্তও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না যে, চর্ধার ভাষা ব্রজবুলির ন্যায় 
কোন মিশ্রিত কত্রিম সাহিত্যিক ভাষা (দ্র “হাজার বছরের পুরাণে! বাংলা ও 
বাঙ্গালী'__ড. শশিভৃষণ দাশগুপ্ত £ বিশ্বভারতী £ ১৩৫৪)। কারণ সামান্য কিছু 
অন্য অপত্রংশের প্রভাব বা মিশ্রণ থাকিলেও এ ভাষায় এমন কিছু নাই থাহ। 
বাংল! ব্যাকরণ দারা ব্যাখ্যা করা চলে নাঁ। সামান্ত শৌরসেনী থাকার জন্য যদ্দ 
এই ভাষাকে কত্রিম সাহিত্যিক ভাষা বলিতে হয় তবে প্রচুর দেশী-বিদেশী শব্দ- 
মিশ্রিত আধুনিক বাংল! ভাষাকেও কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা বল! উচিত। 


চর্ধাগীতির ভাষার ব্যাকরণগত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 


ধ্বনিবিষয়ক 

(৫) প্রাককৃতের সমীভূত যুক্তব্যঞ্জন সরল হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী হম্বন্বর দীর্ঘ 
হইয়াছে । পূর্বন্বরের দীর্ঘত্ব অবশ্য মাঝে মাঝে লেখায় দেখান হয় নাই। যেমন 
যঝে-মাঝেমঝবঝেন€মধ্যেন। এগুলি পিপিকর-গ্রমাদ অথবা অক্ষর- 
পরিবুট়িতে ছুই প্রকার শ্বাসাঘাতের রীতির জন্তও হইতে পারে । (পরে ৮1 
অন্গচ্ছেদ দ্র. )। ফুক্তব্যঞ্জনে প্রথমটি নাসিক্য থাকিলে পূর্বস্বর সালপনাসিক 
হইয়াছে। লেখায় কিন্ত মাঝে মাঝে নাসিক্য-ধ্বনি বজায় আছে অথবা! পূর্বোক্ত 
সমীভূত যুক্তব্যঞ্জনই ব্যবহৃত হইয়াছে, সরলীকৃত একক ব্যঞ্জন বাবহৃত হয় নাই। 
যেমন মন্তে, তন্তে, তা্তী ইত্যাদি অথবা শুজ্জ পাশাপাশি স্থজ ইত্যাদি । 

(0) পদান্তের ত্বরধবনি উচ্চারিত হইত, তবে অনেক সময়_ইঅ (-ইআ.) 
এই যুক্তত্বর -ই (-ঈ )তে পরিণত হইয়াছে। ভণতি১ভণই, জলিত-জলিঅ 3 
আবার পুস্তিক।-পোখিআ১পোথী ; বুঝিঅ-বুঝি ;) ভবিত»”ভইঅ-ভই। 
পদ্াস্ত “ই” অনেকস্থলে লিপিতে “অ+ বা! “য়” হইয়াছে ; যেমন খাই -খাঅ, খায়; 
জাই-জাঅ। এই ই/অ বিপর্যয় সম্ভবত তৎকালীন বাস্তব উচ্চারণের প্রতিফলন, 
কেবলমাত্র লিপিকর-প্রমাদ নহে । 

(88) প্রাকৃত ইত্যাদির মত ছুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন অনেক সময় 
উচ্চারিত হইত না। লকল১সঅল; ভণতি১ভণই ইত্যাদি । 

(৫%) য়-শ্রুতি ও ব-ক্রতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়; যেমন, নিকটে 
নিয়ড্ডি ( » নিঅডিড )) আয়াতি১আবই ( -*আআই ) ইত্যাদি। 


চর্যাগীতির ভাষা ২৫ 


(৮) উচ্চারণে হুন্ব ও দীর্ঘ-স্বর, তিন “স”, দুই “ন' এবং জ' ও 
ইত্যাদির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না । যেমন এখনও নাই। লিপিতে 
একটির স্থানে অন্তটির ব্যবহার হইত, ইহা অনুমান করা চলে। 

(৮) চর্যার যুগে অক্ষর পরিবুট়িতে (৪০০61) 5550609-এ ) আদি এবং 
আদি-ভিন্ন অন্ত অক্ষরে শ্বাাঘাত-_-এই উভষ রীতিই পাশাপাশি চলিত। আদি 
অক্ষরে শ্বীসাঘাতের উদ্দাতরণ- সাঙ্কম, চান্দকাস্তি, জালন্ধীবি, পণ্ডিআচাএ 
ইত্যারদি। আদিভিন্ন অন্য অক্ষরে শ্বানাঘাত -অহারিউ, বপা, পতবাল, হথা, 
সমাঅ। একই শবে দুই প্রকার বানান_ সঙ্গ/সাঙ্গ, পঞ্চ/পাঞ্চ, মঝে /মাঝে, 
সমাঅ/ষামাঅ ইত্যাদি হইতেও উভষ বীতির শ্বাসাঘাতের যুগপৎ উপস্থিতি 
অন্রমান করা চলে। শ্রীকৃষ্ণকশর্তনে যেমন আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতেব জন্য 
অস্্রখ১আস্থখ, অনুমান ৯আন্মান হুইযাছে, অন্ঠব্ূপ উদাহরণ কদাচিৎ 
চর্ধাগীতিতেও মেলে_আদঅ - অদঅ, আইস - অইস। 


(খ)ট বপগত 


(1) চর্যাগীতিতে ক্লীবলিঞ্গ নাই; তবে পিক্গ-সীমঞ্জস্য বিষষে কডাকড়ি 
আধুনিক ভাষা অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অতী শুকালেব 
ক্রিষা প্রাযই স্ত্রীলিঙ্গ হইত-_লাগেলি আগি। সম্বন্ধ-পদ বিশেষণকপে ব্যবহৃত 
হইত এবং প্রযোজন মত স্ত্রীলিঙ্গ হইত _কাহেরি শঙ্কা, হাডেবি মালী। ত্্রীলিঙ্গের 
সাধারণ বিশেষণ তো স্ত্রীলিঙ্গ হইতই » যেমন -নিশি অগ্ধারী ইত্যাদি । শব্দ- 
বূপের ক্ষেত্রে একমাত্র ষষ্ঠী বিভক্তি ছাড়া স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গে বিশেষ পার্থক্য ছিল 
না। স্ত্রীলিঙ্-প্রত্যয হিসাবে ই (জী )-এর ব্যবহার ছিল বেশি । কদাচিৎ ণনি?-ও 
ব্যবহৃত হইত-_শুপ্রিনি। 

(11) দ্বিবচনের ব্যবহার নাই ; একবচন ও বহুবচনে শব্বপে কান পার্থক্য 
নাই । বহুত্ব বুঝাইবাব জন্য সকল, সব, জন, লোঅ, জাল অথবা! কোন সংখ্যা- 
বাচক শব্দের প্রযোগ হইত--সকল সমাহিঅ, বিদুজনলোঅ, জ্বোইনিজাল। 
শব্দ ত দ্বারাও বহুবচন করা হইত--উচা উচা পাবত; কেহো কেহো তোরে 
ইত্যাদি । 

(111) বিভিন্ন কারকের জন্ত বিভিন্ন কারক-বিভক্তি ব্যবহৃত হইত। 
প্রথমায় ও দ্বিতীযায় সাধারণত কোন বিভক্তি ব্যবঙ্ৃত হইত না। তৃতীষায় 
এন১- এ অথবা! অন্তত + এঁ- তি, তে, এতে ইত্যাদ্দি। চতুর্থীতে কে (€কৃত 
শব্দ-জাত “ক"'+এ) বিভক্তির ব্যবহার লক্ষা করা যায়; যেমন বাহবকে - 
বাহিবার জন্য (অবশ্ত বাহবকে-র নিভূঁল পাঠ 'বাহব কে? যদি হয়, তবে চতুর্থীতে 
কে বিভক্তির ব্যবহারের উদাহরণ নাই )। ২য়//৪র্থাতে “রে? “রে” বিভক্তির 
ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়--করিনিরে (৯), বসানেরে (২২)। কথনও “এ কখনও 


হঙ চর্ধাগীতি পরিচয় 


বিনা বিভক্তিতে ২য়া/চতুর্থীর পদ গঠিত হইত । «মীতে অনেক সময় ৭মীর বিভক্তি 
ব্যবহৃত হইত-_জ্রামে কাম কি কামে জাম, ৬্গীতে এর, অর, র বিভক্তি 
ব্যবহৃত হইত । ষঠীতে “ক” বিভক্তির ব্যবহার ৪ ছিল । ৭মীতে ই€৫এ, এএ 
অকে ; হি€ধি, ত€অন্ত (ত্র?) এই বিভক্তিগুলির ব্যবহার ছিল। "মীর 
বিভক্তি তৃতীযার সহিত একাকার হইয়া সান্ছুনাসিক রূপ লইত ( এঁ, তে)। 
৭মীর বিভক্তিগুলির ব্যবহার ছিপ সর্বাধিক । কর্ত-ব্যতিরিক্তি বিভিন্ন কারকে 
এগুলি হইত | 

.(৫% সর্বনামের রূপেও সাধারণত বিশেষ্বের বিভক্তিগুলি ব্যবহৃত হইত ॥ 
আন্ছে ও তু্ষে বহুবচন-জাত হওয। সব্বেও একবচনে ব্যবহৃত হইত । মো (মম 
শব্দ-জাত ) এবং মই ও তই ( মযেন এবং ত্বযষেন অর্থাৎ ময়া ও ত্য! শব্দজাত ) 
কর্তকারকেও ব্যবহৃত হইত । 

(্) বিভিন্ন কারক-বিভক্তি ছাড়াও বিনা, অন্তরে, মাঝ, দিআ। সম, সঙ্গ 
(সাঙ্গ) ইত্যাদি কারক-বাচী অন্তপর্গের ব্যবহার ছিল। এগুলি আধুনিক 
কালের মত বিশেষ্য বা সর্বনামের অব্যবহিত পরে বসে যেমন ষিহে সম, তো এ 
সম, তোহোর অস্তরে | 

(৬1) নিয়লিখিত সংখ্যা-শব্ব গুলির ব্যবহার চর্যাগীতিতে পাওয়া যাষ-- 
এক, একু, ছুই, ছু, দো, বেণি, তিণি, তিনি, তিনা, তিঅ, সংযোগে তি (তিহুঅণ, 
তিশবণ ); চারি, সংযোগে চউ ( চউদ্দিশ ). পঞ্চ/পাঞ্চ, ছষ, অট, অঠ, নঅ, 
দশ, দত, বতিশ, চউশঠী, চৌষট্ঠী, চউষঠ.ঠী, কোড়ি। পৃরণবাঁচক সংখ্যা-শব্ব 
পহিল, দশমী, দ্বাদশ । সংখ্যা-শব্দগুলি বিশেষ্য ও বিশেষণ উভযরূপেই ব্যবহৃত 
হইত | বিশেষণরূপে বাবহৃত হইলে কদাচিৎ বিশেষ্তের কারক-বিভক্তিও সংখ্যা- 
শব্দে প্রযুক্ত হইত-_একে শরসন্ধানে (৩যা )) তিনিএ পাটে (৩য়! )। [ কদাচিৎ 
অন্ত বিশেষণেও এইরূপ প্রযোগ পাওষা যাষ_তোহোরে দোষে (৩৯) ]। 

(৮1) পুরুষ অনপারে ক্রিয়া-রূপের পার্থক্য বজায় ছিল। বর্তমান কালের 
জন্য উত্তম পুরুষে মি এবং অহম্-জাত হুঁ যোগ কর! হইত ; মধ্যম পুরুষে সি 
অথবা] অন্ুজ্ঞায -অ, -হ, "হু, -তু ইত্যাদির বাবহার ছিল। প্রথম পুরুষে ক্রিয়া- 
বিভক্তি ছিল -ই€-তি এবং গৌরবে বহুবচন হইলে-স্তি--অস্তি এবং কদাচিৎ 
মৈথিলের প্রভাবে-থি । বোলথি, ভণথি। 

ভবিষ্যৎ কালে উত্তম পুরুষে তব্য-জাত -ইব, মধ্যম পুরুষে শ্যসি-জাত “হসি 
( মারিহসি, হোহিপি ) এবং প্রথম পুরুষে ম্মতি-জাত -হই ৯হ যুক্ত হইত। 

শুধু ্ত' প্রত্যয়ান্ত করিয়া অথব! তাহার সহিত -ইল (-এল) যোগ করিয়া 
অন্রীত কালের বপ গঠিত হইত । লেখায় অনেক সময় “ইআ"-যুক্ত অতীত অর্থাৎ 
শুধু “জ' প্রত্যয়াস্ত রূপ দেখা গেলেও ছন্দের খাতিরে ও বৃত্তি অন্ুসারে অনেক 
ক্ষেত্রেই “ইল” প্রন্চায়াস্ত বূপই প্রত্যাশিত । যেমন ফুলিআ - ফুলিলা| (8০)। 


চর্যাগাতির ভাষা ২% 


(৬111) বর্তমান ছাড়া অতীত ও ভবিষ্বৎ কালে প্রাষই ক্রিয়াপদের কর্ম- 
ভাববাচ্যে প্রয়োগ হইত । কর্তায় কখনও তৃতীয়া বিভক্তি, কখনও প্রথম! বিভক্তি 
ব্যবহৃত হইত | এই ধরনের ক্রিযাপদ কর্তার বিশেষণ হিসাবে গণ্য হইত এবং 
প্রযৌজনমত স্্রী-প্রত্যয যুক্ত হইত | 'আলিএ' কালিএ' বাট রুন্বেলা, চলিল কাহ্ন ; 
মই ভাইব; লাগেলি আগি ইতাঁদি। 

কর্মভাব-বাচোোর ($) প্রত্যয-নিষ্পন্ম এবং (11) বিশ্লেষণাত্মক--উভযবিধ 
বপই চর্যাগীতিতে লক্ষণী। যেমন- (1) সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই, খুর ন 
দীসই , হরিণ] হবিণীর নিলঅ ণ জাণী , পাবিঅই 3 দুহিএ, ছিজউ (11) ধরণ ণ 
জাই; লেপ নজাঅ; ভণ কইর্সে সহজ বোৌলবা জাএ ইত্যাদি । 

(1) অসমাপিকার ব্যবহার ছিল তিন প্রকার (1) -ই এবং -ইঅ; -ইযা 
যুক্ত । যথা__ করি, পুচ্ছি চড়ি, পইআ, ধরিঅ, মারিষা ইত্যা্দি। (11) -ইলে- 
যুক্ত । যথা_ চড়িলে, ভইলে, বুঝিলে , এবং (1) -অন্তে-যুক্ত পড়স্তে, চাহাস্তে, 
ইত্যাদি । 

(ঙ) সন্থি, সমাস ও প্রত্যযাদির দ্বাবা পদ্গঠন-বীতির যে সমন্ত নিদর্শন 
চর্যাগীতিতে পাওয়া যাষ তাহা প্রাচীন ভারতীয আর্ধভাষা হইতে আগত এবং 
প্রাধশ বাংলার আধুনিক রীতিব মত । তবে চর্ধাগীতিতে এগুলির প্রযোগ খুব 
স্বল্পই । সন্ধির উদ্দাহরণ £ ধামার্থে, অজরামর, ভাবাভাব, বালাগ (বালাগ্র ) 
ইত্যাদি । সমাসের উদাহরণ £ দ্ন্দ-_রবিশশি, কমলকুলিশ, চান্দসুজ, ঘণ্টানেউব, 
গন্ধপরসরস , দ্বিগু -তিশরণ, তিঅস, তিহুবণ, পঞ্চনালে ; কর্মধারয-_মহাতর, 
মভান্তখ, ভাগতরঙ্গ, খররবি , তৎপুরুষ-_নলিনীবণ, কমলরস, রবিকিরণ ; 
বহুতব্রীহি__খমণভতারি ; রূপক-_কাযাতরুবব, ভবণই, ভবজলধি, কাঅনাবড়ি, 
করুণামেহ, ইত্যাদি । রূপকের প্রযোগই সর্বাধিক । কযেকটি তদ্িত-প্রত্যযের 
প্রয়োগের উদ্বাহরণও পাওয়। যায । যথা, আ--( গরুআ, সরুযা ); আলি--- 
(শববালি, ভাভরিআলী); আলু (নিদালু), ই, ইল, ইলা» উ-_কাঙ্ছি, কান্তি ল, 
কাকি পা কাহু,) পণ--(ঘরপণ ), বালী (বালি )-( অস্ক-বালী ); ডি-- 
(বাপুড়ী, বহুড়ী, নাবড়ী) ইত্যাদি । রুদস্ত পদ্দের উদ্দাহরণও অনেক ; পইঠ, দিঠা 
জাণী, কিঅ, গউ, চলিঅ, ভাইব, হোইব, জীবাস্তে, মঅলে', ভাস্তো, ইত্যাদি। 
(গ) বাকা-রীতি 

চর্যাগুলি লিখিত নিদর্শন । সে যুগের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ঠিক কি ধরনের ছিল 
তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লিখিত নিদর্শন হইতে পাওয়া সম্ভব নহে । অথচ বাকোর 
মধ্যে শব্দগুলির পরস্পর-অন্বয় ইত্যাদি ঠিকভাবে উপলব্ধির জন্য স্বর 
(17100779507) ) একটি অবস্থ-প্রয়োজনীয় বিষয়। তাছাড়া, চর্যাগুলি কবিতা । 
কবিতায় ছন্দের খাতিরে অনেক সময় সাধারণ পদবিস্তাস-রীতির কিছু কিছু 
ব্যতিক্রম ঘটানো! হয়। পূর্বোস্ত এই ছুটি কারণে চর্ধযার ভাষা হইতে সেযুগের 


২৮ চর্যাগীতি পরিচষ 


ভাষার পদবিষ্ঠাস-রীতির সুস্পষ্ট ধারণা করার কিছু অস্থুবিধা আছে। তবুও 
যেট্রকু অন্গমান করা যায তাহাতে চর্ধার ভাষার বাক্যগঠন-রীতি যে নির্ভুল 
ভাবে বাঁংলার তাহা লক্ষ্য করা যা । বাক্যের গঠন ও বাগবিধিগুলির ব্যবহারে 
আধুনিক বাংলার ধারা যে চর্যার ভাষার রূপ হইতে আগত তাহা সহজেই বোঝা 
যাষ। অবশ্ঠ প্রাচীন কর্ম-ভাব-বাঁচ্যের প্রযোগ ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু 
কিছু পরিবর্তন লক্ষা করা যায। কিন্তু সেই পরিবর্তন ভাষার ধারাবাঁহিকতার 
স্তত্রে স্বাভাবিক । চর্যার যে-কোন পংক্তিকে শগ্ভে পরিণত করিলে আধুনিক 
কালের পদবিস্াাস-রীতি হইতে তাহার কোন পার্থকাই লক্ষিত হইবে না। 
বেমন - হবিণ! হরিণীর নিলঅ ন জাণী ২হরিণ হরিণীর নিলষ ন! জানে (জানে না), 
অথবা হরিণী বোলঅ হরিণ সথন হরিআ। তো'- হরিণী বলে হবিণকে, শুন হবিআ 
তমি ( -হরিণী বলে হরিণকে, শুন তুমি হবণকারী )। 

চর্যায বাবহত পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক অগ্বয লক্ষা করিলে বাংলা ভাষার 
সাধারণ রীতির সহিত সাদৃশ্য সহজেই চোঁথে পড়ে । নিয়ে কষেকটি পদান্বয 
রীতি আলোচিত হইল ঃ 

(1) বিশেষ্ভ-বিশেষণ এঅন্বব__বাংলা ভাষার সাধারণ বীতি অন্যাষী বিশেষণ 
বিশেষ্তের পূর্বে বসে । কদাচিৎ ছন্দান্বোধে বা অন্ত কারণে ইহার ব্যতিক্রম 
থটে। চর্যাতেও অন্বপ রীতি লক্ষণীয় । যথা, চঞ্চল চীএ (১), নিঅড 
জিণউর (১২), পরম মোখ (১২); কিন্ধু নিশি অন্ধারী (২১); কাহন আসব- 
মাতা (৯)। কৃদন্ত, সর্বনামীয এবং সংখ্যাবাচক বিশেষণের ক্ষেত্রেও বিশেষণ 
সর্বদাই পূর্বে অবস্থিত। এই জাতীষ বিশেষণগুপির পরনিপাতের উদ্দাভরণ চর্যায় 
নাই । যথা বেটিল হাক (৬), ছুহিল দ্ধধু (৩৩), গেপী জাম; অইসন চর্ধা (২) 
বতিস তাস্তি (১৭) ইত্যাদি । 

(1) সম্বন্ধপদ্দের অন্বযও সাধারণ বাংল! রীতি অনুসারী । এক্ষেত্রেও কচিং 
ব্যতিক্রম ছন্দের প্রয়োজনে সম্ভব। যথা, রুখের তেন্তপি (২); পাটের আস 
(১), তো মুহ (8), মো হিঅহি (৭)। কিন্তু ব্যতিক্রম, বাঁধন! তোরা (৪১); 
মেরি...বাড়ী (৫০)। 

(11) নঙ অর্থক অব্যয বিশেষের ক্ষেত্রে সাধারণত পরে বসে । এ বিষে 
বাংলা ভাষার সাধারণ রীতির সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। যেমন কাঙ্ন নাহি 
(৪২), ভাত নাহী (৩৩), সো...নাহি (২০)। কিন্তু ব্যতিক্রম নাহি বিশেষ (৪৯), 
নাহি বিছণালী (১৮), নাহি পড়বেধী (৩৩)। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি 
নঙ. অর্থক অব্যয়ের পূর্ব নিপাত-_ন জাণী (৬), ন ছাড়অ (৬), ন চ্ছুপই (৬), ন 
দ্ীসন (৬); মা হোহী (৫); মা কর (২৮) মজাহী (৫)। বলা বাল্য ইহা 
বাংল! ভাষার আধুনিক গ্রচলিত রীতি নছে। শ্রীরুষ্ণকীর্তনেও এরূপ রীতি লক্ষ্য 
করা যায়। অবশা ব্যতিক্রমের উদাহরণ চর্যাতেও আছে,_পিবই ন (৬)। 


চর্যাগীতির ভাষা ২৯ 


(ঘ) শব্দাবলী 

চর্ধার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্ট আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, চর্যায় যে 
শব্দাবলী ব্যবহৃত হইযাছে তাহা তদ্ভব, তৎসম ও অর্ধতৎ্সম-_এই তিন শ্রেণীর । 
তবে বানানে নান! প্রকার শৈথিল্য লক্ষ্য কব যায । তৎসম শব্দের বানানেও 
এই শৈথিল্য অনুপস্থিত নহে । একই শব্দের বানানেও নান! প্রকার বিভিন্নতা 
লক্ষ্য করা যায । বানানের এই বৈচিত্র্যের জন্য নানা কারণ অনুমান কর! চলে । 
২৬ সংখ্যক চর্ধা “সান্তি' ও *শান্তি” ছুই প্রকার বানানই লক্ষ্য করা ঘাষ। 
সহজেই অনুমেষ, এই জাতীষ বিভিন্নতা লিপিকর-প্রমাদজনিত । তবে পঞ্চ 
পাঞ্চ, অইস/আইস, মঝ/মাঝ, কবালী/কাবাপী, ইত্যাদির বিভিন্নতার কারণ 
'অক্ষরপরিবুট়ির মধ্যে তন্রসন্ধান করা উচিত। পূর্বেই উল্লেখ করিযাছি ( ক/%!) 
শ্বাসাঘাতের ছুই প্রকার রীতিই চর্ধার যুগে প্রচলিত ছিল। এই শ্রেণীর বানান- 
বিভিন্ন তায সেই রীতি-দ্বিধার প্রতিফলন । কতকগুলি বানানে সমীভৃত যুগ্মব্যঞ্জন 
অথবা সরলীকুত রূপ- ছুইই দেখা যাঁধ। যেমন--নিষড্ডি/নিষডি, বিমুক্কী/বিমুক ; 
হুজ্জ/নূজ, বিহুনে/বিহুনে, ইতাদি । এই জাঁতীয বিভিন্নতা সম্ভবত ভাষার মধ্যে 
পরিবর্তন-যুগের সাক্ষ্যবহ ৷ হযত মুখের ভাষায় যুগ্ম-ব্যঞ্জনের সরলীকৃত রূপ 
ব্যবহৃত হইত | কিন্তু লেখায মাঝে মাঝে প্রাচীনতার প্রবণতা দেখা দেওযার 
ফলে বুগ্বব্যঞ্জন রহিয়। গিয়াছে । 
চর্যাগীতির ভাষ। কোন্‌ উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত ? 
চর্ধার ভাষা আলোচন৷ প্রসঙ্গে ইহার কযেকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিষা, 
সম্ভবত ইহা! পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিষা স্থনীতিকুমার মন্তব্য 
করিয়াছিলেন । তাহার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ £ 

(ক) গৌণকর্মে “রে” অপেক্ষা “কে” ব্যবহারের প্রাচ্য । “রে” কেবলমাত্র 
ছুবার ব্যবহাত । 

(খ) “সাথ” অন্ুসর্গের পরিবর্তে “সাঙ্গ বা “সম” অন্রুসগেব ব্যবহার । 

(গ) পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে ছুটি উক্তি যাহ! খুব শ্রদ্ধাজ্ঞাপক নহে ।৯ 

এই বৈশিষ্ট্যগুলির ধাথার্ঘ্য বিচার করিবার পূর্বে উপভাষ! সম্পর্কে কয়েকটি 
বিষয়ের উল্লেখ করা প্রযোজন । একথা! ম্বীকার্ধ মধ্য ও আধুনিকযুগের প্রায় 

১,069 18706089০01 019 081558 90910)8 6০19 19859. 03) & ৬9৪৫. 
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(7820-77-09 12566 0000117)8 120 ৮০ 110868,0068 01915 7 6179 91010 ০0: 009 
008% 00916101, (581065) 91)0 (58108) 22609261091) (5909) 10101) অ০0]0 1)9 
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৩০ চর্যাগীতি পরিচয় 


সমস্ত সাহিত্যিক নিদর্শনের ভাষা পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত 
ভাষার আদিযুগ এবং কিছু পরিমাণে মধ্যযুগ সম্পর্কেও এ মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। 
উপভাষা বিভাগ ব্যাপারটি আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্ঘ--উপভাষা 
বৈচিত্র্য ভাষার আধুনিক যুগের লক্ষণ। স্থনীতিকুমার নিজেই বলেছেন £ 4৯ 
০19855161090101) 0: 0106 732105911 01916065 15 0০0 1702১, 11) 010০ 11150 
117502006) 11010 006 562100. 7011) ০01 70090211) 8175911. € 0130, 2 
136) মধ্যযুগের স্তর পর্যন্ত সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষাধর্ম বলিয়া কিছু গডিয 
উঠে নাই। ইহাতে ছিল সমগ্র বাঙালির সাধারণ সম্পদ অর্থাৎ ভাষাগত 
বৈশি্গাপ্তলি ছিশ আঞ্চলিক লক্ষণাবলীর স্মবায়ে গঠিত । সুতরাং বাংলাভাষার 
প্রাচীনযুগে উপভাষাগত পার্থক্যান্সন্ধীন খুব সার্থক হইতে পারে না, 
চট্টোপাধ্যায় নিজেই অনুরূপ মন্তব্য করিযাছেন (দ্র, 07081, 9 136)। স্ৃতরাং 
চযাঁর ভাষ! পশ্চিম অথবা পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত এ বিচার খুব 
প্রয়োজনীয় নহে । অবশ্য ড. চট্টোপাধ্যায় ও £3691223 ৮০ ০৪” বলিয়। তাভার 
বক্তব্যকে অনুমানের পর্যাষে রাখিয়াছেন । যাহা হউক, এবার ড. চট্টোপাধায 
উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য গুলি বিচার করা ঘাঁক। 

আধুনিক উপভাধা লক্ষণের দ্রিক দিয়া বিচাঁর করিলে “সঙ্গে” এবং “সাথে” এই 
ছুটি অন্ুুসর্গের মধ্যে বঙ্গালীতে “সাথে'-র ব্যবহারই স্থলভ, “সঙ্গের নহে । “সম; 
রাঁটী, বঙ্গালী কোন উপভাষাতেই কথ্য রূপে প্রচলিত নাই--কেবল কবিতায় 
চলে। চধায় সম” উপসর্গের ব্যবহার আছে দ্ববার (১০, ৩৩)। সঙ্গ, সাঙ্গ 
ইত্যার্দি শব্দের বাবার চর্যায় বার পাঁচেক । এগুলির মধ্যে কয়েকটি শখ 
হিসাবে ( অন্ুসগরূপে নহে) ব্যবহৃত । অর্থ সাঙ্গা (স্বামী-্ত্রীরূপে বাস, 
সঙ্গম, সঙ্গ (009108195 ) ইত্যাদি । স্থস্পষ্ট অন্রসর্গরূপে শব্দটির ব্যবহার 
একবার কি ছুবার । সংখ্যা যাঁভাই হউক, একথা স্বীকাধ সাথের ব্যবহার চরায় 
একবারও নাই। কিন্তু আধুনিক কালেও সাথে ও সঙ্গে কি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গীয় 
উপভাষায় জল-অচল বিভাগে বিচ্ছিন্ন? দিয়া, করিয়া, মাঝে, পাশে, কাছে 
প্রভৃতি কোন অন্ুসর্গই কি আঞ্চলিক? নাকি সমগ্র বাংলার বৈশিষ্ট্য যাহা 
মাগধী প্রাকৃত ও অপতভ্রংশের প্রতিভাসিক উত্তরাধিকার । (দ্র. বাউলা ভাষ৷ 
পরিক্রমা, পরেশচন্দ্র মজুমদার পৃঃ ১৪২)। 

এবার “ক” বিভক্তি সম্পফ্কিত ড. চট্রোপাধ্যায়ের মন্তব্য আলোচনা করা যাক । 
একথা ঠিক, আধুনিক কালে বঙ্গালীতে “কে” বিভক্তির পরিবর্তে 'রে” ব্যবহৃত 
হয়, কিন্তু চর্ধাগীতিতে কোথাও দ্বিতীয়া-চতুর্থীতে “ক* বা 'কে” ব্যবহৃত হইয়াছে 
কিনা সন্দেহ । “ক"-যুক্ত প্রত্যেকটি প্রয়োগই [ ছন্দক (১), করণক (১), ঠাকুরক 
(১২), নাশক (২১), পথক (৩৭)] ষণ্ভীর। অবশ্ট ঠাকুরক (১২) এবং 
নাশক (২১)-কে ২য়া ও ৪র্থার বলিয়াও ব্যাধ্যা করা যায়। “অঠকমারী'র 


চর্যাগীতিব ভাষা ৩১ 


(১৩) নির্ভল পাঠ সন্দেহাতীত নহে। টীকা অনুসারে পাঠ "অঠ কুমাবী?। 
“কুঁ'-যুক্ত মর্ুও ষী বিভক্তিব পদ । কে-যুক্ত মহিকে (৮) এবং বাহবকে (৮) 
প্রভৃতিব নির্ভূল পাঠ সম্পর্কে মতন্েদ মাছে। “মহিকে' পাঠ ধবিলে অর্থসঙ্গতিব 
জন্য পদটি ষষ্টান্ত বলিয়া! গ্রহণ কবিতে হয । যদি “বাহবকে” পাঠ ধবিষা “বাহিবাব 
নিষিত্ত' এই অর্থ কবা ভষ, তাঁভা ভইলে ৪র্থাতে কে বিভক্তিব ব্যবহাবের নিদর্শন 
একবাঁব পাঁওষা গেল। অর্থাৎ সন্দেহজনক পাঠগুলি হিসাবেব মধো ধবিশেও 
“ক এবং “কে” মিলাইষ। তিনবাব প্রযুক্ত হইযাছে। অন্যদিকে “বে” বিভক্কিব 
ব্যবহাঁব বিশেষ্ক পদেই তিনবাব _কবিণিবে (৯), বিষধবে (১৬), বসানেবে 
(২২)। এগুলির মধ্যে বিষষবে ও বসানেবে প্রসঙ্গ অন্তসাবে ফ্ট্যন্ত বপেও 
ব্যাখ্যা কবা চপে। তবে সবনামগুপিতে ২যা/৪র্থ তে সবত্রই “বে ব্যবঙ্গত 
হইযাছে। একবাবও “কে" বাবহ্ৃত হয নাই । প্রযোগেব সংখ্যা ৪ বাবেব কম 
নহে । ড. চট্টোপাধ্যাধ সর্বনাম সম্পর্কে কিছু বলেন নাই | বাহা হউক গপ্রযোগ- 
সংখ্যাব দিক দ্রিষা “বে'-ব পাল্লাই বেশি ভারী । অবশ্য মনে বাথ! প্রযোজন 
গৌণকর্মেব কে/রে বিভক্তিব আঞ্চলিক বিভাজন আধুনিক কালেব। মলত 
এগুলি ছিল “980 81)891£" বৈশিষ্ট্য । ড. চট্টোপাধ্যাযেব নিজেব ভাষাষ £ 
152 032106911 0191605 ০90 006 1062 1০691120 €0 9. 511761০ 1১1:10010155 
321)5811 5১০০০1, ০০৫ 0065 216 0211৮206010 ৮211005 10908] 01105 
০৫6 1766 1৬15690171 4৯0901019769, 10101) ৫০৬৮০101990 50006 0010100018 
510917.50211501055 (1890 109 10০ ০9110. [9810 73210£9.]1 ০...-1:০৭ -০ 601 
00০ 020৬০ 00652 708) 02106911 662৪00159 11171 00০ 01916015 
00560)061: 25 1002100915 01 2, 3110816 £10100), 220 81)919160 00610) 00 
76 ৪008০106000 8 991000910 11021215 19176095০ 2.5 ৪ 03080661 0: 
০056 (00, 2 139) শন্তদ্দিকে ৭মীতে “ত"” বিতক্তিব প্রয়োগ 
আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের উপভাষায অচল । অথচ চর্যায “এ' বিভক্তির পাশাপাশি 
বেশ কয়েকবার “ত” ব্যবহৃত হইযাঁছে__সাঙ্কমত (৫ ), বাটত (৮1৩৮), মাঙ্গত 
(৮), ছুআবত (৩) গীবত (২৮) গঅণত (২৮,৫) টালত (৩৩), হাডীত 
(৩৩)ইত্যাদ্ি। ইহা ছাড! “ধরণ ণ জাই” (ধরণ যায না) কহুন ণ জাই ( কহন 
যায না) জাতীয় উক্তি নিঃসন্দেহে আধুনিক বঙ্গালীব।৯ স্ৃতবাং চর্যাগীতিতে 
বঙ্গালী উপভাষাব নিদর্শনও প্রচুর ।২ 


১ 4) 01000) শ19008:0 13977%11 0১6 00178050670]. [অন্+যষ1] ১5 
181111)0 10060 0157096, 1000 1619 00115 7:9961:5%০0. 171 009 12890 1377৮2]1 
0191606.--( 01731, 0 129. ) 

২. বন্তত ভাষার আঞ্চলিক লক্ষণ হিসাবে ২র়1/৪র্থীতে কে অথবা! রে, কিম্বা "মীতে ত বা 
এ, অথবা বহুভাধিত কর্ণভাব বাঁচ্য চঘ1 বা গ্রীকৃক্ণকীর্তনের যুগ পধন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
তখন পৃ উ্রগুলি পাশাপাশি চলিত। 


৩২ চর্যাগীতি পরিচয় 


চর্যার্গীতির ছুই স্থানে (গীতিসংখা! ৩৯৪৯) পূর্ববঙ্গীয় লোকদের সম্পর্কে 
কিছু উল্লেখ আছে। উক্তিগুলি আপাতুষ্টিতে শ্রদ্ধেয় নহে। ড. চট্টোপাধ্যায় 
বিষয়টির উল্লেখ করিয়াছেন । গীতি-ছুটি পশ্চিমবঙ্গীয় কোন কৰি দ্বারা রচিত 
হওয়া অসম্ভব নহে । তবে জোর করিষ| কিছু বলা চলে না। কারণ পদকর্ত 
সরহ ও তূম্থকুর বাড়ী কোথায় ছিল জানা যায় না। একটি “বঙ্গালে'র পাঠাস্তর 
দঙ্গালে (৪৯1২ )। অন্যটি সম্পর্কে বলা যাষ, উক্তিটি ঠিক অশ্রদ্ধার নাও হইতে 
পারে। অন্যত্র “বঙ্গাল' রাগ হিসাবে উল্লিখিত আছে। তাহা ছাড়া, আপাত- 
অর্থের অন্তরালে উদ্দিষ্ট অর্থ অন্য প্রকার হওয়াই চর্ধযাগীতির পক্ষে স্বাভাবিক । 
আর বিষয়বস্থ বিচার করিয়। ভাষার স্বরূপ নির্ণঘও খুব সমীচীন নহে। সেদিক 
দিযাও পূর্ববঙ্গের দাবি খুব কম নহে । পউমা-খালের বিশেষ উল্লেখ, থাল-বিখাল 
নদী মাতৃকতা, আসাম-সীমান্তে হাতী ধরার বিষয় ইত্যাদিতে পূর্ববঙ্গীয় জীবন- 
যাত্রার নির্তৃল ইঙ্গিত। (দ্র. চর্যাগীতির স্মাজ-পরিবেশ অধ্যায় । ) কযেকজন 
পদর্কতাও নিশ্চিতভাবে পূর্ববঙ্গীয । সহজিযা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পশ্চিমব 
অপেক্ষা পূর্ববঙ্গে কম ছিল না। স্থৃতরাং চর্যাগীতির উপর পূর্ববঙ্গীষ প্রভাবের 
দাবিও খুব কম নহে। 

বস্তত গঠনযুগের সেই ভাষায় উপভাষাগত পার্থক্য খুবই কম ছিল। কিন্ত 
যেটুকু ছিল তাহার পরিচয় চর্যাগীতিতে মেলে এবং চর্যাগীতিতে নিঃসন্দেতে 
বিভিন্ন উপভাষার নিদর্শন বি্যমান। পরবর্তী কালে ড. সুকুমার সেন ইত্যাদি 
ভাষাতাত্বিকেরা চর্যাগীতিতে বিভিন্ন উপভাষার নিদর্শনের উপস্থিতির কথা 
স্বীকার করিয়াছেন ।৯ 


অন্ধ্যাভাষা/সন্ধাভাঁষ। 


শাক্্রীমহাশয় সহজিয়া ধর্মের তব আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন 
যে, এই ধর্মের সব বই সন্ধ্যাভাষায় লেখা । প্রসঙ্গত তিনি সন্ধ্যাভাষার অর্থ 
করিয়াছিলেন, “আঁলো-আধারি ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার, খানিক 
বুঝ যায়, খানিক বুঝা যায় নাঁ অর্থাৎ 'এই সকল উচু-অন্দের ধর্মকথার ভিতরে 
একটি অন্য ভাবের ইঙ্গিত আছে ।” ( বৌদ্ধগান ও দোহা, মুখবন্ধ ২য় সং পৃ৮)। 
সন্ধ্যাতাধার তাৎপর্য হিসাবে শাস্ত্রীমহাশয় বাহিক অর্থের অন্তরালে অন্য কোন 
উদ্দিষ্ট অর্থের প্রাধান্তের কথা উল্লেথ করিয়াছেন এবং সন্ধ্যা নামটির বুৎপত্তি 
সম্পর্কে একটি ধারণার কথাও প্রকাশ করিয়াছেন। মুনিদত্ত তাহার টীকায় 


১, ভাবার ইতিবৃত্ত, একাদশ সংক্ষরণ, পৃ ১৬৫। 
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বহু স্থানে সন্ধ্যাভাষা বা সন্ধ্যা বচন ইত্যাদিব উল্লেখ কবিয়াছেন , স্ততরাং সন্ধা 
ভাষা সম্পকিত আলোচন! প্রাসঙ্গিক । বিশেষত পববর্তী কালে, শান্ত্রীমহাশয 
সন্ধ্যাভীষা সম্পর্কে যাহা বলিষাছেন ত।হ বথার্থ নহে, নামের বানানটি সন্ধ্যা না 
ভইযা সন্ধা হওয়া উচিত-_-এই জাতীষ বিশ্চিন্ন মতামত প্রকাশিত হুইযাছে। 
্রতরাং বিচাব কবিষা দেখা যাক সন্ধ্যা শব্দটিব প্রকৃত তাৎপর্য কি, নামে 
বানানই বাকি হওযা উচিত এবং পুথিতেই বা কিভাবে শবটি প্রযুক্ত হইয়াছে । 

ভাষাব নাম ভিসাবে সন্ধা] শব্দ প্রযুক্ত হইলেও, সদ্ধ্যা কোন স্বতন্ত্র ভাষাব 
নাম নহে, একটি বিশিষ্ট সাক্ষেতিক প্রযোগবীতি মাত্র । ভাষা কিছু কিছু বিশিষ্ট 
শব্দ নির্দিষ্ট আভিধানিক অর্থে বা পবিচিত পাবিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত না হইযা অন্য 
কোন প্রতীক অর্থে প্রযুক্ত হইতে পাবে । কোন্‌ শব্দটি কি অর্থে প্রযুক্ত ভইবে 
তাহা সম্পরদাষেব মধ্যে পূর্ব-নির্দিষ্ট । তান্রিক ধর্মাচবণে গোপনীযতা অন্যতম 
বৈশিষ্টা, ইহাব জন্যই সম্ভব ভাষাৰ এই সাঙ্ষেতিক প্রযোগবীতি । বিশেষত 
ান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনেক সময যৌন ঘৌগিক আচাব অগ্ঠনান থাকে, যাভা 
স্প্টভাষায প্রকাশ্যে বলা চনে না । সেই কাবণেও এই সন্ধ্যাবীতিব উদ্ভব হইতে 
পাবে । উৎপত্তি কাবণ যাঁভাই হউক, সন্ধ্যাব প্রকৃত তাৎপর্য-__সাঙ্কোতিকতা 
অথাৎ 0:92 191£09£-এব মত, শব্দেব পবিচিত অর্থেব পবিবর্তে উদ্দিষ্ট অন্ত 
কে'ন অর্থে শব্দটির প্রযোগ 1 ,) হেবজতন্ত্র প্রতি বৌদ্ধতান্ত্িক গ্রন্থাদিতে সন্ধ্যা 
এাষাব মআালোচনা বা সন্ধ্াশব্াবলীব প্রতীক অর্থেব তালিকা থাকিলেও সুস্পষ্ট 
/কান সংজ্ঞা সেখানে নাই | তবুও আলোচনা ভইতে বোঝা যায বৌঁদ্ধতান্ত্রিক দেব 
মধ্ে প্রচলিত একপ্রকাব সাঙ্কেতিক বাচনবীতিব নামই সন্ধ্যা । এই সাঙ্কেতিকতা 
মুত “সমষ" অথাৎ তান্ত্রিক সাধনা নবনাখীব মিলনবিষযক | অর্থাৎ সন্ধ্যা 
'সমযসন্কেত ৮ ভেবজ্তন্ত্রেব সন্ধ্যাশব্াবলীব তালিকা বিশ্লেষণেও ইহাঁব সত্যতা 
উপনব্ধি কব! যায । হেবক্ষতন্ত্রে তাই বলা ভইযাছে “সন্ধ্যাভাষং মভত্ভাষং সময়- 
সঙ্গেত বিস্তবম্‌। সন্ধ্যা শব্দটিব তাৎপর্য সম্পর্কে শান্ত্রীমহাশযের উক্তিতে তাই 
বিশেষ কোন ভূন নাই । 

শবটব বুৎপণ্ডি প্রসঙ্গে শান্ত্রীমহাশষ ঘে আলোচনা করিষাছেন তাহাতে 
মনে হয, দিবাবাত্রিব মিলনস্থল সন্ধ্যাব আলোতাধাবি স্ববপেব সাৃশ্তে এই ভাষাৰ 
নামকবণ হইযাঁছে সন্ধ্যা । বিধুশেখব ভট্টাচার্য মহাশয এই ব্যাখ্যা আপন্ডি 
গ"নাইয়াছেন । তাহাব মতে সন্ধ্যাব অর্থ আভিগ্রাধিক বা নেষার্থ বচন, 
ইংবাছিতে বলা চলে, 17020101781 15060566 । সম্‌_- % ধা+ও এইবপে 
বাংপন্টি নির্ণঘ কবিযা তিনি সঙ্ধটাব পরিবর্তে সন্ধা শব্দটি ব্যবহাবেব পক্ষপাতী । 
চ প্রবোধচন্দ্র বাগচীও এই মন সমর্থন কবিযাছেন এবং তাহার ধারণা, ভান্থিক 
পুতে সর্বত্র বে সন্ধা! বানান ব্যবহৃত হইযাঁছে তাহা লিপিকব-্প্রমাদ 1১ অন্তীক্গ 


শী এ আস্ত শর 


১ বিধুশেখরের ম্তব্য [0)0190 11196011081 388:6610 1928-দ্র, | 
 প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতামত 9৮59153 11) 00৪ 770 093 গ্রন্থে পৃ ২৭ ড্রং। 
৮] 
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বা 'আভিপ্রাধিক অর্থের মধ্যে 'আপাতলক্ষ্য নহে” এপ একটি ইঙ্গিত আছে। 
তাহা হইতে অস্পষ্টতার ভাবটি আসিয়াছে এবং তাহার প্রভাবে অর্থ-সাদৃশ্টে 
বানানটি সন্ক। হইতে সন্ক্যাতে পরিবতিত হইয়াছে- ইহা অসম্ভব নহে। তবে 
“সন্ধ্যা, বানানে এবটি তান্ত্রিক গ্রন্থাদিতে এত প্রচুর ব্যবহৃত হইয়াছে যে ব্যাপক 
পিপিকর-প্রমাদ কল্পনা! করা ছুরূহ । তান্ত্রিক গ্রন্ব-রচয়িতাদের সন্ধার পূর্বোক্ত 
ব্যুৎ্পত্তি অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। তবুও ব্যাপকভাবে সন্ধ্যাই ব্যবহৃত 
ভইযাছে। তাই মনে হয, শান্ত্রীহাশষ যে আলংকারিক ব্যাখ্যায় ঝুৎপঞ্তি 
অন্তমান করিষাছিলেন, সেভাবে যদি নাও হয়, বানানটি বোধ হয় সন্ধ্যাই হইবে 1 
মনে বাখা প্রযোজন, সন্ধা! শব্দের অর্থ তো শুধু দিবারাত্রির সঙ্গম নহে, সম্যক 
ধাযযতে অন্তাম্‌ ইতি সন্ধ্যা । তাহা হইতে, ঘে অর্থ অন্বধ্যান করিষা বুঝিতে হষ, 
তাহাই সন্ধা -_-এইরূপেও সন্ধ্যার বুৎপত্তি ব্যাখ্যা অসঙ্গত নহে । প্রসঙ্গত, সন্ধা 
ভাষা, সন্ধ্যাদেশের ভাষা ! অর্থাৎ আর্ধাবর্ত ও পূর্বভারতের সন্ধিস্কল বীরভূম 
সাঁওতাল পরগণার পশ্চিমাংশের ভাষা ) পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যাযের এই কল্পনাব 
পশ্চাতে কোন প্রামাণিকতা নাই । 

চর্যাগীতির সর্বত্রই যে অস্পষ্ট হেঁধালিপূর্ণ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহ! নহে। 
কতকগুলি কবিতা আছে যাহার প্রীয সবটাই সন্ধ্যা ভাষায় প্রচিত। যেমন ২ ও 
৩৩ সং চর্যা। অন্তান্ত বেশ কিছু সংখ্যক চর্যাধ অংশবিশেষ সন্ধ্যাভীষিত অথবা 
কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন শব্দ সন্ধ্যা অর্থে প্রযুক্ত হইযাঁছে । কিছু কবিতা আছে যাহাতে 
পাবিভাষিক শব্দ কিছু থাকিলেও সন্ধা! অর্থে প্রযুক্ত কোন শব্দই নাই । যেমন চর্যা 
সং ৩৫, ৪০, ৪২ ইত্যাদ্দি। যেসমস্ত গীতিতে তান্ত্রিক পদ্ধতির আলোচনা আছে 
সেখানে সন্ধার প্রয়োগ বেশি ; আর যেগুলিতে দার্শনিকতার প্রতি ঝোঁক বেশি 
সন্ধ্যার প্রয়োগ সেখাঁনে খুব কম। টীকাকার মুনিদত্ত গীতিগুলির ব্যাখ্যা সন্ধ্যা- 
ভাষিত উক্তিগুলির সরলার্থ বা সম্পদাযগত অর্থ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন । ব্যাখা 
প্রঙ্গে তিনি সন্ধ্যাভাষয়, সন্ধ্যাবচনেন, সন্থ্যাসংকেতে, সন্ধ্যাজ্ঞানেন, বা কেবল 
সন্ধাযা যেমন ব্যবহার করিয়াছেন তেমনি ধ্যানেন, দ্বারেণ, শব্দাস্তরেন, ব্যাজেন 
ইন্যান্িও বাবহার করিযাছেন। টীকার প্রারন্তে প্রথম বাকো যেমন ইহার উল্লেখ 
মাছে তেমনি টীকার মধ্যেও কবিতার অংশবিশেষ বা বিচ্ছিন্ন কোন বের 
ব্যাখ্যা গ্রসঙ্গেও পূর্বোক্ত শব্ধাবলীর কোনটির উল্লেখ আছে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, চর্যাগীতির ভাষার এই অস্পষ্ট হেঁয়ালিভাব শুধু 
এগ্ালিরই বৈশিষ্ট্য নহে। মধ্যযুগীয় সন্ত-সাধকদের সকলের কবিতাতেই ভাষার 
এই হ্র্োলিভাব। কবীর, দা€ঃ বাংলার সহজিয়। বৈষ্ণব, বাউল, নাথপন্থী 

ভুঁতি সকলের সঙ্গীতের ভাষাই কমবেশি একপ্রকার, উপম| উৎপ্রেক্ষাও এক, 

হেযালিপনীও এক 1১ 


১, হ৩ নং চর্ধার টাকায় উদাহরণ দ্র. । 


৪ আঙ্গিক-প্রকরণ 
গঠনবীতি 


'চধ্যাচষ্য বিনিশ্চয+ প্রকাশ কবিবাৰ সময শান্ত্রীমহাধধ মুখবন্ধে বশিযাছিলেন, 
পুণিখানিব নাম “চর্ধ্যাচষ্যবিনিশ্ঘ* আব গানেব নাম “চর্যাপদ? । পবে কেহ কেন 
সমগ্র শাতিটি বুঝাইতে “চর্যাপদ” বা! পদ একটি ব্যবহাবে আপত্তি জানাইযাছেন। 
ভাথাদেব মতে “পদ” বলিতে ছইটি চবণ বা “0০9015%-কে ওঝা । পুরাপুবি 
কবিতাকে বুঝা ন'। চর্যাটাকাকাঁবও পদ বলিতে সমগ্র কবিভাটিকে ন৷ 
বুঝাইযা ছুইটি চবণকেই বুঝাইযাছেন। এ বিষযে প্রথমে ইঙ্গিত করেন ড. 
স্নীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায মহাশয। চযাগীতিব ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি 
বলিযাহিলেন, 40080165 1) 006 61758091810: 08101081058, 66 
170৬1) 25-১80৪১]1) 010 7361)£911, ৪5 ০ 0810 566. 00100 086 
১৪)515010 50100001)0815% 00 016 021555৮” (0 91,0 288)। পরে 
ড স্থকুমাব সেন মহাশযও বাঙ্গলা সাভিতোব ইতিহাস প্রথম খণ্ডে অন্বপ মত 
প্রকাশ কবিষ! বপিযাছেন -চর্যাগুলি পদাকাবে গঠিত গীতি । 
সংস্কত কাব্যশান্ত্রেব দ্রিক দ্রিষা কথাটি ঠিক বটে কিন্ক নাটা ও সঙ্গীতশাক্ত্রেব 

দিক দিযা পদ পন্দেব অর্থ অন্প্রকাব। নাট্যশাস্্ব পরবর্ণন! প্রসঙ্জে বল! হইযাছে__ 

গান্ধর্বং বন্মযা প্রোক্তং স্ববতাপ পদাত্মকম্‌ । 

পদং তন্য শুবেদ্স্ত স্বব ভালাষভাবকম || 

ঘতকিঞ্চিৎ অক্ষব রুতম্‌ তৎ সব" পদপংজ্রিতম | 

নিবদ্ধানিবদ্ধঞ্চ ত্পদ্ং দ্বিবিধং স্মৃতম ৩২ অব্যাথ 
অথাৎ অক্ষবক্কত গানেব বস্থকেহ পদ খলিত | ইহা ছাডা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পদেব 
একটি বিশেষ অর্থ আগে । '্রবন্ধ-সঙ্গীতেব' ( সম্গীতেব একটি শ্রেণী ) উপাদান 
স্ববপ ৬ট অঙ্গেব মধ্যে পদ অন্ততম। সেখানে পদ শব্দটিব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
সঙ্গীত বত্বীকবেব টীকাকাব কল্লিনাথ বলিযাছেন “অর্থপ্রকাশকং পদং। ইহা! 
হইতেই বুঝ1 যাঁধ গানের “বস্ত/'ই প্র শবে উদ্দিষ্ট। আধুনিক সঙ্গীতে ভাষায 
যাহাকে বল! যায গানেব 'বাণী” তাহাই পদ । নাট্য ও সঙ্গীতশান্তে পূর্ণাঙ্গ 
গীতিটি বুঝাইতে পদ শব্দ ব্যবহাবেব বিশেষ সাথকত! 'আছে। সাধারণ কাব্য 
শান্ত্েও পদ বলিতে পূর্বে ০0০8216€ বুনাইলেও পবে খণ্ড কবিতা অর্থাৎ অনিবদ্ধ 
বা মক্তক কবিতাকেই বুঝাইত। ইহাব প্রমাণ শুধু সাধাবণ লোৌকেদেব মুখেই 
নভে, বহ স্তুধীঞ্রনের লিখিত উক্তিব মধ্যেও আছে । স্থৃতরাং সে সকল বিচাব 
কবিষ। মনে হয, কখনও কখনও পদ বণিতে পূর্ণাঙ্গ গীতিটিও বুঝানো হয়। তবে 
চর্ধার পুখিতে পূর্ণাঙ্গ গীতি বুঝাইতে চর্যাশব্দটির ব্যবহাব থাকিলেও চর্ধাপদ শন্দেব 


স্টি 


৩৬ চর্যাগীতি পরিচষ 


বাবার নাই । চর্যার টাকংর অন্য বে গ্রনুগুলির নাম প*ওয়া যায় তাতেও 
দ্বাদশ শতাব্বীতে সংকলিত মানসোল্ীঃন নামক গ্রন্থে চর্যার লক্ষণ উল্লিখিত 
আহে 
অর্থশ্চাধ্য।ত্সিকঃ প্রাসঃ পাদিহষযশে ভন; | 
উত্তরার্ধে ভবেদেবং রা সা তু নিগগাতে ) 

£অর্থ অর্থ অধান্মবিষয়ক,' মিল আছে দু-তিন জোডা ছত্র। দ্রিভীষ "্দংক্গেও এমনি | 
তাহাকে ব বলে চর্য!। (সুকুমার সেনের অন্বণ্দ 1) ইন্টাত তও হর্ধার লক্ষণ 
সম্পর্কে অন্বপ ধারণা কর চলে । শবে লক্ষী এখণনে উত্তরাধের স্বনত্ 
উল্লেখ হইতে অনুমান কব! চলে-চ্ণ্য ছুটি ভগ ১৬ অধুনাপ্রাপ্রু 
চর্যাগুলি হইতে সেই সুম্পষ্ট বিভাগ অপ আর সম্ভব নয। বে ভণিতা রীতি 
হইতে এই ধরনের বিভাগ ঘে একদা! হিল তা অন্রমেষ ভণিতা অলেচন। 
প্রসঙ্গে (১ম অধ্যায়) দেখিযাছি আনেক তর্ধাতেই দ্র ভণিত" গতকিত- 
সাধণরণত €র্থ চরণে (কদ'ডসিও ৫ম, ৬৪ ভবণে ও) এব শেৰ পে ঈম/১০ম ভবে | 
বেসব চর্যাতে সুষ্প্ট ভণিত' গ"কিত ন"' এদসব ক্ষেত্রেও করিব নমোল্েখ 

[কিত উক্ত চরণগুলিতে । এই ছুইবার ভিত" তর্ধার রেহ গঠনে ছুটি বিভাগের 
রি মথের দিক হইতেও কেন কেন চর্ধাতে ছুষ্ট অল্পষ্ট বিভাগ 
'অনমেয়। বেমন ১ম চধাঁধ প্রথম 5”র চরণে মলতনক্বকথা, পরবন্ত। ছণ্ট ঈবণে 
কি করণীয় তাহার উপদেশ । বলা বহুল”-এ বিভাগ সবদ। স্ম্প্ট বা স্রনিষমিত 
নভে ।  বুও চর্যার দেহগঠন» আলোচনাষ এই পূর্বাধ উদ্ভরাদ বিভু।গও 
উল্লেখ্য । স্বভ'বতই নেটের দেতগঠন অকেটভ ভ সেস্টেউ- এর বিভাগের কথ। 
মনে আসে । পূর্ণাঙ্গ গীতি বুঝাইতে তাই যাপন অপেক্ষ! সর্ষাপরলা বলটি বা 
চর্ধাীতি শবগুলি অধিকতর সঙ্গ ত, ইত: স্বকর্ । 


* অনিষযমিত দৈর্ঘ্যের, অন্ত্যান্সপ্রাসধুক্ত ৮ হইতে ১৪টি পংক্তি লইয়া চর্ষাগতিহ- 


গুলি গঠিত । ১০/১২টি পংক্তি লইযা পদ্ধাবলীর আাক-বে খণ্ড কবিতা বনাব 
রীতি বৈষ্ব পদাবলী ইত্যাদিতেও অন্থল্ত হইয়াছে 1 বে তৈষ্ব পদাবলীনে 
কাহিনীগন্ত থে পারম্পর্য অংছে চর্ধা পদাবলীতে তাহা প্রত্যাশিত নঙ্কে ; কিন্ধ 
পদাকারে দেহগঠন উভ্তয়ক্ষেত্রে এক ৷ পংজ্তি সংখ্যার দিক দিপ্লা বিচার করিলে, 
প্রা গীতিগুলির মধ্যে ১০ এ চাই সর্বাধিক 1// ১৪ পংক্কির তিনটি ( ১০, 
২,০55 পত্ক্তির ছুটি / ২১, ২২) এব * প-ক্তিবমাত্র একটি / ১৩) ছাঁডা 
সবগুলি রডাশ্ধ ১০ পিট দুটি পঃক্কিতে একটি পদ পরিলে 
চর্মীগুলি ৪ হইতে ৭টি. পদের সমষ্টি । গীকাষ কিন্ক এভণবে পদসংখা!র ভিসাঁব কর। 
ইয় নাই । সেখানে পদসংখ্যার হিসাব হইতে প্বপদটিকে বাদ দেওষ! ভইযাঙ্ছে । 
ওয় ও ৪র্ঘ পংক্তি লইয়! গত পদটিকে ঞ্ঘপদ হিসাবে গণ্য করিধা পদসংখার 
হিসাব হইতে বাদ দেওয়! হইয়াছে । অধাঁৎ বে-কোন গীতির প্রথম ছুই পণক্ছি 


আঙ্গিক-গ্রকরণ ৩৭ 


লইযা ১ম পদ, তুতীয ও চতুর্থ পংক্তিত্য়ে ফ্রবপদ) অতঃপর প্রতি ছুই গংক্তি 
লইযা যথা ক্রষে ২য়, ৩য়, ৪র্থ পদ ইন্তাদি বলিয়া টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে । ছুটি 
কবিতার টীকা ইহার বাতিক্রম আছে (২৮, ৪৩)। এ ছটির টীকায় স্বতন্ত্রভাবে 
কোন প্ুবপদ্ধের উল্লেখ নাই | টিকার মধ্যে লেখা আছে 'পদশ্তোত্বরপদেন ধবপদ 
বে'্ধব্যং অর্থাৎ একটি পদ গীত হইবার পর পূর্বপদ ধুয়ার মত গীত হইত। 
ইহার ফলে প্রত্যেকটি পদই ক্রুবপদ বলিষা গণ্য হইু। টীক্ষায় দুটি মাত্র গান 
সম্পর্কে এই রীতির উল্লেখ থাঁকিলেও মূলগানে প্রত্যেকটি গীতিতে সব পদই 
ধুবপদ ভিসাবে চিহ্নিত । রেট মনে হয চর্যাগীতির গঠনভঙ্গির স্বাভাবিক রীতি 
নহে | কদাচিৎ কোন কোন ক্ষেত্রে কাতিক্রম থাকিলেও গানে সাধারণত একটি 
পদই এ্বপদ | শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এই রীতির প্রযোগ লক্ষ্য করা যায়। গায়েন 
রীতিতে ও দেখা দাষ কীর্তন ইত্যাদিতে ঞ্ুব অংশ সন্মেলক ও অন্য অংশ একক 
গাওয়া হয়। সব পদই ঞ্রবপদ হইলে সম্পূর্ণ গীতিটি সন্মেলক গাহিবার রীতি । 
তাই মনে হয, টীকাকার-প্রদধিত একটি পদ ধবপদ ইহাই চর্ধার সাধারণ 
গঠনভর্গি | নুলগাঁনে সবগুলি পদ ফ্বপদ হিসাবে চিহ্নিত, ইহা হয় লিপিকর- 
প্রমান, না হয গাষেন বীতির বিবর্তনস্থচক 1৯ 

চর্যাঘ ভণিভা দিবার রীতিও প্রচলিত ছিল | চর্ধার গঠনে ভণিতা অন্যতম 
উপাদান । বিষযটির বিস্তারিত অংলো5না ১ম অধ্যাযে ভণিত1, কবিনামাবলী ও 
কবিপরিচয প্রসঙ্গে পূর্বেই করা হইযাছে। 

চর্ধাগীতিগুলি তখনকার দ্রিনে সঙ্গীত জগতেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিযণছিল। তাভাব অনেক প্রমাণ আছে। ত্রযোদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত 
সঙ্গীত রত্রাকরে' একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর সঙ্গীত ভিসাবে ইহার বিস্তৃত উল্লেখ আছে 
এবং সেখানে ইহার গঠন পন্ধঠি সম্পকেও বিস্তারিত আলোচনা আছে। 
শাঙ্গদেব সঙ্গীত বন্রাকরে 'প্রবন্ধ' অধ্যায়ে চর্ধার বর্ণনা করিষাছেন-- 

পদ্ধড়ী এভুতিচ্ছন্দাঃ পাদান্তপ্রাসখোভিতা 2। 
অধ্যাআসগোচর। চর্ধযা স্যাদ বিতীয়াদি তালতঃ ॥ 

পদ্ধতী অর্থাৎ পজ ঝটিকা! প্রস্তুতি ছন্দে, পার্দীস্তযান্চপ্রাসযুক্ত, চরণে গঠিত এবং 
অধ্যাত্মগোচরা অর্থাৎ ধ্যাত বিষয়ক, ইন্ভাই চর্যা|। পরবতী কালে সঙ্গত 
রতবীকরের টাকাকারেরাঁও চর্যা সম্পর্কে আলোচনা বাদ দেন নাই। এ্রষনকি 
সপ্গদশ শতাব্দীতে দক্ষিণভারতে রচিত বেঙ্কটমথির চতুর্দন্তী গ্রকাশিকাতেও 
চর্যাগীতির আলোচনা দেখিয়া মনে হয়, চর্যা পরবর্তী ক'লে একটি বিশিষ্ট 
সঙ্গী হবীতি হিসাবে ঈড়াইয়া গিয়াছিল এবং তাহা হয়ত বঙ্গদেশ ছাড়িয়া অন্ুত্রও 





১ গায়েন রীতির আলোচন! ভর. । 


৩৮ চর্যাগীতি পরিচষ 


পবিব্যাপ্ত হইয়াছিল । অবশ্ঠ এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য চর্যাগুলি চর্ধাগীত- 
রীতির উদীহরণ হিসাবে রচিত হয় নাই । অধ্যাত্ম সঙ্গীত হিসাবেই প্রথমে এগুলি 
বরচিত হয এবং পরে ইহার জনপ্রিষতা দেখিয| সঙ্গীতশান্ত্র রচয়িতারা"ইহাব জন্য 
একটি শ্রেণী নিদেশ করিযা ইহাব গঠনপদ্ধতিও বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন । 
সঙ্গীতশান্ত্র অন্রসরণ কবিষা চর্যাগীতিব গঠনপদ্ধতি সম্পকিত কিছুটা আলোচন৷ 
এখানে অবান্তর নয়॥ আঞঙ্জকালকার সঙ্গীতে যেমন "অস্থায়ী, অন্তর, সঞ্চারী এবং 
আভোগ, এই চাবিটি কলি আছে, প্রাচীনকালে তেমনি ছিল-_উদ্গ্রাহ, মেলাপক 
রব ও আভোগ। এই চাৰিটি ধাতু ( কেলি)- -ুক্ত নলগীতকে বলিত প্রবন্ধ-গীত। 
অবস্থ সমস্ত সঙ্গীতে বে এই চাবিটি ধাতু থাকিত তাহা নহে । কদাচিৎ মেলাপক 
ও আভোগ কদীচিৎ শুধু মেলাপক বজ্জিত হইত । ধাতব সংখ্যা অশ্ুসারে তখন 
নাম হইত-_ত্রিধাতৃক বা দ্বিধাতৃক প্রবন্ধ । শান্তর অন্সাবে চর্যাগীতিগুলি ছিল 
মেলাপক-বজিত ত্রিধাতুক প্রবন্ধ-গীন | 
প্রবন্ধ-গীতে আবাব শ্বব, বিকদ, পদ, তেনক, পাটক এবং তাল এই ষডঙ্গ 
থাকিত। শ্বব বলিতে স-ব-গ-ম বোঝায । বিকদ অর্থ স্ত্রতিবাঁচক | পদ গানেব 
বস্ত। তেনক মঙ্গলবাঁচক | পাটক বোঝায সঙ্গত যন্ত্রে বোল ইত্যার্দিকে । সব 
প্রবন্ধ-সঙ্গীতেই এই ষডঙ্গ থাকিত না। চর্যা-গীতিতে ছিল মাত্র দুইটি অঙ্ক, পদ ও 
ভাল। তাই ইহার বিশেষ নাম “তাবাবলী? | 
চর্যার দেহ-গঠন সম্পর্কেও শাঙ্গদেব আলোচন! করিয়াছেন । পদাস্ত মিপযুক্ত, 
পদ্ধড়ি ছনে রচিত _গীতিগুলিই চর্যা। ইহাব ছন্দ-বীতিতে বথেষ্ট শৈথিল্য ছিল 
বলিষা শাঙ্গদেব পূর্ণ ও অপূর্ণ এই ছুইভাগে ইহাকে ভাগ করিষাছেন। ছন্দো- 
শৈথিল্য না থাকিলে পূর্ণ, অন্তথাষ অপূর্ণ । 
পূর্বোক্ত আলোচনার সাহাব্যে সঙ্গীতু হিসাবে চর্যাগাতি গুলিব গঠনপদ্ধতি 
সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি যি বিশিষ্ট একটি ছন্দের ভিত্তিতে 
অস্ত্যান্প্রাসযুক্ত, চরণে রচিত, মেলাপক-বিঞ্জিত ত্রিধাতুক, তাঁবাবলী জাতীয় 
প্রবন্ধ-সঙ্গীত ।+ 


রন 


চর্যাগীতিগুলির ছনে'র মধ্যে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য থাক! সবেও একথা 
বলা চলে যে এগুলি একটি বিশেষ ছন্দেই রচিত। পূর্বের আলোচনা আমরা 
দেখিয়াছি সেই ছন্দকে পদ্ধভি ছন্দ বল! হইয়াছে। অবশ্ঠ অন্য ছন্দ্রেও যে 
ব্যবহার হইত তাহারও প্রমাঁণ আছে এ উক্তিটির মধ্যে-_“পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছযুদা:” | 
এই পেদ্বভী ছন্দই” সংস্কৃত পঞ্জাটিক! ছন্দ । এই ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে__ 


এ 





১, জর; বাঙলার সঙ্গীত, ১ম খও, ঞ্রাজ্যেম্বর মিত্র । 


আঙ্গিক-প্রকরণ ৩৯ 


ষোড়শ মাত্রার চরণ, ও চারি মাত্রায় একটি পাদ । ইহা এক হিসাবে পাদাকুলক 
ছন্দেরও বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃত পৈঙ্গলে পাদাকুলকের লক্ষণ বলিতে-_হৃম্ব দীর্ঘ সম্বন্ধে 
নিয়মহীন ষে'লো মাত্রার ছন্দকে বোঝানো হইয়াছে । [লহ গুরু একু ণিম্ম ণহি 
জেহা ।"**পোরহমত্তা পাআকুলঅং। ] চর্যাগীতির ছন্দকেও সেই হিসাবে 
পাদাকুলকই বল! উচিত-_কারণ ইহার ছন্দে মাত্রাগণনা পদ্ধতিতে লঘুগ্ডরু ভেদ 
নাই বলিলেই চলে । চর্যাগীতির অধিকাংশই এই ছন্দে রচিত। ষোলো মাত্রার 
চরণকে চারি মাত্রার চাবিটি চালে (পাদে) বিভক্ত করিয়া, দ্বিতীয় পাদের পর 
যতি এবং শেষপাদের পর পূর্ণ ষতি ব্যবহার করা হয়__ 
কায়া--তরুবর-- / পঞ্চবি-ডাল 
চঞ্চল_চীএ- / পইঠো-কাল। 
অথবা সম্ুরা-নিদ গেল / বহুড়ী_জাগঅ 
কানেঠ চোরে নিল / ক$ গই-_মাগঅ। ইত্যাদি। 
শ্বভাবতই মাত্রাগণন| পদ্ধতিতে এখানে স্ুনিধধারিত কোন রীতি নাই । অবশ্য 
তাহাতে বিশেষ ক্ষতি ছিল না-_কারণ এগুলি ছিপ গান! গানে স্থরের টানে 
কমকে বেশি করিয়া লওয়া বিশেষ অন্ুবিধাজনক নহে। জয়দেবের গীতগোবিন্দও 
মূলত এই ছন্দে ও চালে গঠিত-__ 
মুহরব__লোকিত-_ / মণ্ডন--লীল! 
মধুরিপু রহমিতি-_ / ভাবন- শীল]। 
লক্ষণীয়, উভয় ক্ষেত্রেই যতি পাঁতন ( ৮ মাত্রার পর ) ঠিক পয়ারেরই মত। 
গীতগোবিন্দ এবং চর্যাপদ এই উভয়ের ছন্দই অপত্রংশ হইতে আগত । এই 
ছন্দ ঠিক পয়ার নয় ;১--ইহা৷ হইতেই আধুনিক বাঙলার পয়ার এবং পাঞ্জাব-বিহার 
গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের. চউপাই ছন্দ আগত । যদ্দিও মাত্র! গণনা পদ্ধতিতে 
বিশেষ নিয়ম নাই--তবুও চর্যাগীতির এই ছন্দ মাত্রাবৃত্তরীতিতেই গঠিত । মাত্রা 
গণনা! পদ্ধতির «ই শৈথিল্যের সহিত আবার, অনেকে মনে করেন, লৌকিক 
কোন ১৫ মাত্রার ছন্দের প্রভাবও যুক্ত হইয়াছিল-_এবং ১৫ মাত্রার সেই লৌকিক 
ছনের যতি পাতন ছিল ৮ এবং ৭ মাত্রার পর । অন্যর্দিকে আবার বেশির ভাগ 
চর্যাগীতির চরুণের শেষ পাদটি ছুই "অক্ষরে" গঠিত হইত । ফলে ষোলো! মাত্রার 
হইলেও চর্যাগীতিগুলির বেশির ভাগ চরণই ছিল ১৪ অক্ষরে গঠিত । এই সমস্ত 
কিছু অর্থাৎ প্রাচীন বাঙলার মাত্রাগণনা পদ্ধতিতে শৈথিল্য, প্রতি চরণে আট 
মাত্রার পর প্রথম যতি পাত, চরণগুলির চৌদ্দ অক্ষরে গঠন - ইত্যাদি মিলিয়া 
মাত্রাবৃত্ত জাতীয় অপত্রংশ ছন্দ ক্রমে অক্ষরবৃত্ত জাতীয় পয়ারে বিবতিত 
হইয়া গেল না এই ছন্দ তাই অপতভ্রংশ এবং পকন্মারের মাঝামাঝি 
পাদাকুলক ভিত্তিক একটি ছন্দ। ইহারই বিবর্তন পথে পয়ারের উদ্ভব! 
চর্যাপদগুলিতে 'পয়ারের পূর্বপুরুষ জাতীয় ছন্দ ছাড়াও আরও ছুই রি 


৪০ চর্যাগীতি পরিচয় 
প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । পাদাকুলকের পরই ২৪ অথবা ২৬ মাত্রার ত্রিপদীর 


ব্যবহারই বেশি 
গমণত গঅণত তইল! বাড়ী 
হিএঁ কুবাড়ী। (৮+৮+৮) 
অথবা স্থনা পান্তর উহ ণ দীসই 


ভাস্তি ণ বাসসি জান্তে (৮+৮+১০) 


এই ছন্দের উৎপত্তি দো! ছন্দ হইতে । এই জাতীয় ছন্দের নানারপ আছে। 
ইহার কোন কোনটিতে আবার ২৮ মাত্রাও আছে । শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় ২৮ 
মাত্রার ছরণের পাদবিন্বাস করিয়াছেন_৮+৮+৮+৪ এবং এগুলিকে 
বলিয়াছেন মরহাট্টা ছন্দ । উদ্দাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়__ 

কিস্তো মন্তে। কিস্ত্ো তন্তে। কিন্তোরে ঝাণব। খানে । 

চর্যাপদের ছন্দোশৈিল্য প্রাচীনকাল হইতেই লক্ষিত হইয়াছিল । শাঙ্গদেবও 
তাই “সঙ্গীত-রত্বাকরে ছন্দের উপর ভিন্তি করিয়া চর্যাগীতিগুলিকে পুর্ণ এবং 
অপূর্ণ এই ছুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন । শিথিল-ছন্দ গীতিগুলি অপূর্ণ। পূর্বেই 
বলিয়াছি ছন্দের এই অপূর্ণতা গানের ক্ষেত্রে অমার্জনীয় নহে। ইহা ছাড়াও 
আধুনিক কালে থেভাবে চর্যাগীতিগুলি আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহাতেও 
ছন্দোশৈথিল্যের কারণ আছে। লিপিকর ধিনি ছিলেন তাহার কতদূর ছন্দোঞ্জান 
হিল বল! যায় না। না! থাকিলেও .ক্ষতি ছিল না। আবার অনুলিপি সমাধা 
হইয়াছিল নেপালে, বাংলায় নহে। সুতরাং ছন্দোবিভ্রাট স্বাভাবিক । 


পূর্বোক্ত নানা কারণে স্থানবিশেষে শৈথিল্যের নিদর্শন সবেও চর্যাগীতির ছন্দ 
কিন্তু সর্বত্র নিতান্ত অপটু রচনার নিদর্শন নহে । কবিদের উদ্দেশ্ট ছিল তাত্বিক ; 
স্থুতরাং কবিতার অন্তরঙ্গ ঘাধূর্য সম্পর্কে তাহারা! কিঞ্ উদ্দাসীন ছিলেন ইহা 
অস্বাভাবিক নহে। তবুও সঙ্গীতগুলিকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্তে সযত্রপ্রয়াসে 
ছন্দ অলংকারে মাধুর্ববদ্ধির নিদর্শনও স্থান বিশেষে ছুলক্ষ্য নহে। অস্ত্ানপ্রাস 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত । মাগা/সজা, দেবী/হোই অথবা দ্রীসঅ/পইসই 
জাতীর যে কিছুকিছু চুর্বল মিলের পরিচয় পুণিতে আছে তাহা! অনেক ক্ষেত্রেই 
ভূল পাঠোদ্ধা'র বা লিপিকর প্রযাদ-অনিত । বস্বত ছন্দ ঝংকার অনেক স্কানেই 
পরিশীলিত নৈপুণোর পরিচায়ক-- 


বাজই আলে! সহি হেরুঅ বীণা! । 
স্থন তাস্তি ধনি বিলসই রুণ! || (১৭) 
অথবা এক সো পছুম! চৌষঠ,ঠি পাখুড়ী 
তহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী। '(১০) 
ইলা পদের বক্তব্য বিষয়ের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ধ্বনি মাধুর্য রীতিমত গ্রশংপনীয়। 





আর্দিক-গ্রকরণ ৪৬ 


্গলংকার 
কবিতাগুলির বহিরঙ্গ সৌকর্য তথা অন্তরঙ্গ পৌন্দর্যবিধান আলোচন! প্রসঙ্গে 
অলংকার প্রয়োগের প্রয়াসও স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবি রাখে । টীকাকার আচার্য 
মুনিদর্ত এ বিষে অবহিত ছিলেন এবং টীক!য ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাজ 
ও উংপ্রেক্ষা শব্দ দুটিকে তিনি সন্ধ্যার প্রাষ প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। 
কিন্তু তাহা ছাড়াও অন্তাত্র তিনি অলংকার গ্রষোগের উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন 
দ্বিতীয পদেন দৃষ্টোস্তোপমাং করোতি । (৪৩ সং গীতির টীকা )। 
চাব্যভাষায সর্বাপেক্ষা পরিচিত অলংকার বঝপক ও উপমা । চর্যাগীতিতে 
এগুলির ব্যবহার অজন্ন 1১ চর্যাগীতিকোষের হুত্রপাতই একটি বপক দ্বারা _ 
কাযাতরুবর। বপকের” প্রযোগ প্রা প্রতিটি গীতিতেই লক্ষণীয-_-করুণা 
পিহাড়ি, চিঅগএন্দ, স্থনতমাঙ্গ, সুজলাউ, স্থনতান্তিধনি, মনপবন, গঅনসমুদ্দ। 
ইত্যার্দি। বপক অনেক সময সাঙ্গ রপকেও পবিণত হইযাছে__ 
মনতরু পাঞ্চ ইন্দি তন্ত্র সাহা 
'আসা বহল পাতাহ বাহা || ৪€ 
অথবা কাম ণাবডি খান্টি মণ কেডআল। 
'সদ্‌অক বঅণে ধব পতবাল || ৩৮ 
উপম1 অলংকাবের ব্যবহারেও চর্মাগীতিকারেরা সিদ্ধহ্ত | উপমাকে প্রসারিত 
কবিষা! দৃষ্টান্ত ইত্যাদি অলংকাবও তাঁভাব ব্যব্গার করিযাছেন__ 
মুঢা দিঠ নাঠ দেখি কাঁঅর 
ভাগতবঙ্গ কি সোষ্ঈ সাঅর | (৪২) 
অথবা মুঢা অচ্ছস্তে লোম ণ পেখই। 
দ্ধ মাঝে লড গচ্ছন্তে দেখই ॥ (৪২) 
অতিশযৌক্তি ব্যবহারেব নিদর্শনও বিরল নভে--“নিসি অন্ধারী মুসঅ চারা ।” 
উপমান মুষিকই এখানে কেবলমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে ; উপমেয় চিত্ত উহা। 
ছুলি দুহি পিটা ধরণ ৭ জাই । 
রুখের তেস্তলি কুস্তীরে খাঅ ॥ 
অথবা বলদ বিআজল গবীআ বাঝে_ ইত্যাদি উক্তির মধ্যে বিরোধাভাস, 
বিভাবন! ইত্যাদি অলংকারের নিদর্শন লক্ষ্য কর! যাঁয়। 
অন্রপ্রাস, শ্লেষ ইত্যাদি শন্দালংকাবের প্রয়োগও চধাগীতিতে বিরল নহে। 
'কিন্তো মন্তে কিন্তো তস্তে কিন্তোরে ঝাণ বথাণে অথবা “সঅল সমাহিঅ কাহি 
করিমই*-_ ইত্যাদি অন্ুপ্রাসবন্থল উদাহরণ অন্রশ্র। অন্ত্যান্তপ্রাসের স্বতন্ত্র উল্লেথ 
নিষ্পয়োজন । 
সোনে ভরিতী করুণা নাবী 
রুপ। থোই নাহি কে ঠাবী। 


৪২ চর্যাগীতি পরিচয় 


ই পদে স্প্ত গ্লেষ অলংকার প্রয়োগের নিদর্শন | 

» (কাব্যের ভাষাকে বাচ্যার্থের সংকীর্ণ সীম! অতিক্রম করিয়! বঞ্চনার দুর 
ঈগন্তে পাড়ি জমাইবার্‌_ জন্য যেসমস্ত উপাদান প্রযোজন অলংকার. ব্যবহার 
তাহার অন্যতম । চর্যাগীতি পূর্ণাঙ্গ কাব্য হউক আর নাই হউক ইহার অলংকার 
ব্যবহারে কোথাও চেষ্টাকৃত আড়ষ্টতার কোন লক্ষণই নাই এবং একথাও হ্্ীকার্য 
এই অলংকারাদির জন্যই নীরস সাধনতন্ব অনেকখানি পরিমাণে সরসতা লাভ 
করিয়াছে | 9 


ব্লগিরাগিণী 


পূর্বেই আলোচন! প্রসঙ্গে উল্লেখ করিযাছি চর্যাপদগুপি গীতি এবং বিশিষ্ট রীতির 
গীতিব গঠনপদ্ধতিতেই ইহার দেহ গঠিত। এগুলি যে গীতের উদ্দেশ্তে রচিত 
তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রতিটি গীতির পূর্বে রাগবাগিণীর উল্লেখ । শান্ত্রীমহাশয় 
ভূমিকায় এগুপিকে কীর্তন বলিয়া আখ্যা দ্িষাছিলেন। এগুলি ঠিক কি ভাবে 
গাওয়া হইত হাহা নির্ণষ কর! যায় না। স্থৃতরাং এগুলি ঠিক ঠিক কীর্তন কিনা 
তাহা শুধু মাত্র রাগরাগিণীর সাদৃশ্য দেখিযা বলা বায না। তবে একথা নিশ্চিত 
সতা যে বিশিষ্ট রীতির দিকে যত পার্থকা থাকুক না! কেন, মন্কদ্িকক বাদ দিযাও, 
শুধুমাত্র গাষেন রীতির দিকে পরবর্তী কালেব কীর্তন বাউল ইত্যাদির সহিত 
ইহার ক্ষীণধারাঁর যোগ থাকাই স্বাভাবিক । 

চর্যাগীতিতে যেসমন্ত রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে তাহাদের মোট সংখ্যা 
১৬) পটমঞ্জরী, গবড়া বা গউড়া, অরু, গুঞ্জরী বা কহ্ৃু,গুংজরী বা কাহ্,গুজরী, 
দেবক্রী, দেশাখ বা দ্বেশাখ, কামোদ, ধনমী, রামক্রী, বলাড্ডী বা বরাড়ী, শীবরী 
বা শবরী মল্লারশ, মালসী, মালসী-গবুড1, বঙ্গাল, ভৈরবী । ইহাদের মধো পটমঞ্জরী 
রাগটিই সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয় ছিল- ইহাতে গীতি 'আছে ১১টি। অন্টান্ত 
রাগশুলিতে গীত সংখা! এক হইতে কখনও ব1 চারি পাঁচ পর্যন্ত আছে । রাগগুলি 
বেশির ভাগই হিন্দুস্কানী মার্গ সঙ্গীতের ; কেবল মাত্র গবড়া, অরু, মালসী-গবুড়া 
কাহ গুর্জরী ইত্যাদি ছাড়া। কতকগুলি রাগ আছে যেগুলি হিন্দুস্থানী মার্গ- 
সঙ্গীতের শ্বল্প সংখ্যক রাগরাগিণীর মধ্যে না পড়িলেও--সঙ্গীতশান্ত্রে তাহাদের 
উল্লেখ আছে। অপ্রচলিত ব! নৃতন বে রাগরাগিণীগুলির উল্লেখ আছে তাহাদের 
উৎপত্তি সম্পর্কে কেহ কেহ কিছু কিছু জল্পনা করিয়াছেন--কিস্তু কেহই কোন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হুইতে পারেন নাই । পার সম্ভবও নহে-_কারণ রাগের নাষ 
হিসাবে যে শব্দটির উল্লেখ আছে তাহা অতভ্রান্ত কিনা কে জানে? (যমন 
গবুড়া বা গউড়া। সম্ভবত 'গোঁড়ী” নাষক কোন রাগই এখানে উদ্দিষ্ট। লোচন 
পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণীতে এক «গোৌরী+ রাগের উল্লেখ আছে। এই গৌরী ও 
গোৌড়ী কি এক ? অরু নামক কোন রাগের উল্লেখ কোন সঙ্গীতশান্তে নাই। 


আঙ্গিক-গ্রকরণ ৪৩ 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীকুষ্ণকীর্তন, গীতগোবিন্দ ইত্যাদির বাগরাঁগিণীর সঙ্গে 


চর্যাগীতির রাগরাগিণীর বেশ সাদৃশ্ঠ আছে। 
চর্যাগীতি জীকষ্ণকীর্তন গীতগোবিন্দ 
গুঞ্জরী/কহৃ,গুংজরী কহ্‌গুজরী গুর্জরী 
বরাড়ী/বলাড্ডি দেশবরাড়ী বরাড়ী দেশবরাড়ী 
মালসী মালব্ত্ী মালব (?), মালব গৌড় €?) 
দেশাখ/দ্বেশাথ দেশাগ দেশাখ 
রামত্রী রামগিরি/শ্রীরামগিরি রাষকিরী 
বঙ্গাল বঙ্গাল ৯ 
মল্লারী মল্লার ১৫ 
ধনসী ধানুষী ৮ 
পটমঞ্জরী পটমঞ্জরী ১ 
ভৈরবী ১ ভৈরবী 


চর্যাগীতিতে গবডা/গউড়া রাগের উল্লেখ আছে। এই গবড়া ও গৌরী এক 
হইতে পারে, একথা পূর্বেই উল্লেখ করিষাছি। পাশাপাশি বঙ্গাল রাগের নাম 
হইতে অনুমান হয পূর্বে নামটি হযত গৌড়ীই ছিল পরে গৌরীতে পরিণত 
হইযাছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ঠনে বসম্তরঞ্জন গৌরী বাঁগের উল্লেখ করিযাছেন। পুথিতে 
ছিল শৌরী, তিনি কাঁটিষা গৌরী করিয়াছেন । শৌরী স্থানে গৌরী পাঠ যদি 
'মন্রীস্ত হয় তবে'চর্যাগীতির গউড়া ও এই গৌরী এক হইতে পারে । অন্যদিকে 
শৌরী যদি লিপিকর-প্রমাদ না হয় অর্থাৎ রাগের নাম যদি বস্তুত শৌরীই 
হয তবে চর্ধাগীতির শবরীর সহিত ইহা অভিন্ন হইতে পারে । শবরীশৌরী 
অসম্ভব নয় । ৃ 


গাঁয়েন-ত্রীতি 

চর্যাগীতিগুলি কিভাবে গাওয়া হইত তাহা নিশ্চিত করিষা জানিবার উপায় 
নাই। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র বাঙলার সঙ্গীতঃ প্রথমখণ্ডে উল্লেখ করিষাছেন থে 
সঙ্গীতরতাকরে চর্যার গায়েন রীতি সম্পর্কে কিছু আলোচন৷ আছে। বস্ত্রত সে 
আলোচনা! হইতে চর্যার গায়েনরীতি সম্পর্কে নিদিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত করা যায় 
না। ড. নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন--“এগুলি (চর্যাগীতিগুলি ) 
প্রায় সমসাময়িক লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণী বা কিছু পরবর্তী কালের 
শাঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্বাকরের ( ১২১০-৪৭) পদ্ধতি অনুযায়ী গাওয়া হইত 
কিনা বলা কঠিন” । (দ্র, বাঙ্গালীর ইতিহাস ।) এ সন্দেহ সমীচীন । তবে 
চর্ধাগীততির গায়েন পদ্ধতির একটি নিভূি ইঙ্গিত গানগুলির মধ্যেই আছে। সেটি 
ফ্রবপদ সম্পফিত । আধুনিক শীত পদ্ধতিতে “স্থায়ী” যেমন, চর্যাগীতির ঞ্রুবপদ 


৪৪ চর্যাগীতি পরিচয 


তেমনি । প্রত্যেকটি পদ গাহিবার পর ঞ্ুবপদ গাওয়! হইত এবং এই ঞুবপদটি 
সম্ভবত সম্মেলক গাওয়া! হইত। কোন কোন গীতে ধ্রুবপদটি সম্মেলক গাওষ! 
হইত- কোন কোনটিতে সমস্ত গীতিটিই সম্মেলক গাওয়া হইত। এই অন্তসারে 
শাঙ্গদেব চর্যাগীতির ছুইটি শ্রেণী নির্দেশ কবিযাছেন। যেখানে সমত্ত গীতিটি 
সন্মেলক গাওযা হইত তাহাকে বলিত সমঞ্চবা আর যখন কেবল মাত্র ধ্রুব অংশ 
সন্মেলিক গাওষা হইত__তখন তাহাকে বণিত বিষ্মঞ্চবা।৯ চর্ধাগীতিতে 
সংযোজিত মূলগানগুপির প্রত্যেকটি পদের পর “ক্র লেখা আছে। তাভাতে 
মনে হয সবগুলি গীতিই সমঞ্রবা। কিন্ত টাকাকারের মতে ২টি মাত্র গীতি 
(২৮ ও ৪৩) কেবল সমঞ্রবা শ্রেণীব বাঁকীগুলি বিষমঞ্চবা । গীতি ও টাকাতে 
ধবপদ সম্পকিত নির্দেশে এই পার্থকা কি গীতিসংযোজন1 ও টীক1 রচনার মধ্যে 
কালব্যবধান তথা গাষেনরীতিব বিবর্তনের নিধেশক ? 


৫. ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি 


'সুমিকা £ সাধারণ স্বরূপ 


চর্যাগীতিগুলি একদিকে যেমন বাংলা সাহিষ্তের আদিতম নিদর্শন অন্যদিকে 
বিশিষ্ট একটি ধর্মসম্প্রদাষের সাধন সন্গীতও বট্রে। ্তরাং ধর্মতত্বকে বাদ দিযা 
ইহার আলোচনা, ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্ভব নহে। অনেক সমালোচকের মতে 
চ্ষার্গীতিগুলি বিশেষ একটি যুগের ভাষার নিদর্শন, সুতরাং কেবলমাত্র ইহার 
ভাষাতাত্তিক দ্রিকই বিচার্য। শাক্দ্রীমহাঁশয়ও চর্যাপদের স্বরূপটি যে তান্ত্রিক ব 
সহজিয়া! বৌদ্ধ একথা! উল্লেখ করিষাঁও মন্তব্য করিয়াছিলেন, “ধাহারা সাধনভজন 
করেন তাহারাই সেই কথ! ( ধর্মের গুঢ়তত্ব) বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ 
নাই। আমরা সাহিত্যের কথা কহিতে আগিয়াছি, সাহিত্যের কথাই কহিব ।” 
( বৌদ্ধগান ও দোহা ; মুখবন্ধ, পৃ ৮)। (কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে 
বাঙ্গালীর সাহিতসাধন!, সঙ্গীতসাধন! এবং ধর্মসাধন! চিরকাল একেই চলিয়াছে। 
বাঙ্গালী ধর্মসাধনার জন্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াছে এবং সঙ্গীত রচনার মধ্য দিয়া 
সাহিত্য-নাধনা করিয়াছে ।)পরবর্তী কালের মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী ইত্যাদির 
মধ্য দিয়া ধর্ম, সঙ্গীত ও সাহিত্যের যে ত্রিবেণীধারার এঁতিহ্‌ চলিয়া আসিয়াছে 
তাহার হুত্রপাত এই চর্যাগীতিগুলিতে । সুতরাং চর্যাগীতিগুলির বিচারে 
অন্তনিহিত ধর্মসাধনার আলোচন! অপরিহার্য । তাহ! ছাড়া, চর্যার ধর্মঘত সম্পর্কে 


১, এই অধায়ের সঙ্গীত সম্পঞিত তথ্যগুলির বেশির ভাগই প্রীরাজোখর মিঞ্ে'র "বাঙলার 
গঙ্গীত' গ্রন্থ হইতে গৃহীত । 


পক 


ধমমত ও সাধন-পদ্ধাতি ৪৫ 


কিছু ধারণ! না থাকিলে চর্ধার অর্থবোধ সম্ভব হয না; সুতরাং ভাষার তাৎপর্যও 
ঠিকভাবে ধরা পড়ে না। তাই ভাষাতাবিক প্রয়োজনেও চর্যার ধর্মমত 
আলোচনা প্রয়োজনীয় । 
অবশ্য চর্ধার ধর্মমতের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আলোচনায় কিছু কিছু বিস্বান্তি, 

স্বাভাবিক । 'অদ্বয, নির্বাণ, অবিদ্ভা ইত্যাদি শব্দ ভারতীয় ধর্মদর্শনের বিভিন্ন, 
স্প্রদযের মধ্যে পাওয়! যাঁয়। ভারতীয় ধর্মসাধনায সমদ্বয়ের প্রভা ব্যাপক 
»ওঘাতে এক সম্প্রনাষের উপর অন্য সম্প্রদাষের প্রভাবের চিহও প্রচুর । ভাই 

চর্নাব ধমমত আলোচন! প্রসঙ্গে শুধু কয়েকটি শব্ধের বা ভাষার আপাত বিচার 
নহে, দুল বিষষবস্তর গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 

ভশ্রতীষ ধর্মসাধনাষ সমন্বয়ের সুর, বিশেষ করিয়! নানা বৌদ্ধসম্ত্রদায়ের 

মধোন র উ্রক্যের কথা১ স্মরণ রাখিযাও(একথা আমর! আজ নিঃসন্দেহে বলিতে 
পাবি ০৭ চর্যার মধ্যে প্রকাশিত ধর্মমত সহঙ্জিষা বৌদ্ধধর্ম বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম) শব্ধ 
ও পাবিভাধিকগুলি বোদ্ধধর্মের কিন্তু তাহার আবরণে মূলত তন্্ের তত্ব, ও সাধন, 
প্রণ'*ই বাক্ত হইযাছে। এই তান্ধিক পদ্ধতি গ্রহণে চর্ধার কবি-সাধকদের দে 
মনোব প্রকাশিত ভইযাছে তাহা “সহজিয!, | অন্যান্ট সহজিয| সম্প্রদায়ের সহিত 
সবার »মেব দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধনপ্রণাপীর সানৃশ্যের কারণও প্রধানত এই মনোভাবের 
সাদ স্রতরাং চধার ধর্মমত প্রসঙ্গে বলা যায, বৌদ্ধধর্মের আবরণে এবং 
হাহাঁ- মূলভিভ্তিব উপব সহজ্জিথা মনোভাব প্রহ্ুত তান্ত্রিক সাধনাপদ্ধতিই এখানে 
বর্ণ" হইয়াছে । বৌদ্ধধম পরিবর্তনের বিশেষ একটি পর্যায়ে তান্ত্রিকতাঁর 
প্রভাবে তা্িক বোদ্ধণমে পবিণত হয এবং তাহ্াঁরই একটি বিশিষ্ট পর্বের বিশিষ্ট 
চিনি নস্ব নিদশন বহন করে চর্যাগীতিগুলি । চর্যার ধর্মমত আলোচনা প্রসঙ্গে 
বোজামেব তান্ত্রিক তাষ পবিবর্তনের ইতিহাস আলোচন! খুব অপ্রাসঙ্গিক নচে। 


স্নিক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ও বিবর্তন 


“গদেতেব মুহ্ার পর তাহার ধ্ম-দর্শনের মূল সুত্রগুলি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাহার 
শিশ্ঠ-গ স্ঘদের মধো রীতিমত মততেদ দেখা দেষ এবং এই মতভেদ দুর করিবার 
উদ্দেশে কষেকবার ধমসংঘও আহ্বান করা হয়। কথিত আছে বৈশালিতে 
চে হ *ইভীীষ ধমসংঘে ইহাদের মতভেদ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং স্নো আর 

টি মঠসংঘ আহ্বান করিয়া নিজেদের মহাসাংধিক আখ্যা দেন। (এইভাবে 
কি রবাদী সম্প্রদ্নায এবং পরবতা প্রতিবাদ" সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ 
এত গুবল হইয়া উঠে যে তাহারা ছুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যান এবং 
প্রাচীন হীনযানী এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রতিবাদীরা .মহাষানী নামে 


রি আস ০০ | আপ লি পেশ পি শপ মস অপ স্পিড 


১, বৌঁঘ্বধ্ণ ও সাহিত্য, ড. প্রবোধচজ্্ বাগচী ; পৃ. ৫৪। 
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অভিহিত হন। মহাযান এই দ্দিক দিয়া বৌদ্ধদর্শনের ক্রমোন্ধতির একটি স্তর 
নির্দেশ করে।১ 

হীনযান বা প্রাচীন পন্থী বৌদ্ধধর্ম এবং মহাধান বা আধুনিক পন্গী বৌদ্ধধর্মের 
[ হীনযান ও মহাধান বলিতে অবশ্য আক্ষরিকভাবে- ছোট শকট ও বড় শকট 
বোঝায় ] মধ্ো মূল পার্থক্য তাহাদের ধর্মের লক্ষ্য (আশষ) লইয়া । হীনযানীদের 
দৃষ্টি ছিল কিছুটা সংকীর্ণ, তাই বৃদ্ধ প্রদশিত আচার-আচরণ পালন করিয়া ধর্মের 
পথে পুণা অর্জনে তাহার! তৎপর হইতেন কিন্ত বুদ্ধব্লাভের দুরাশ! তাহারা পোষণ 
করিতেন না। তাহাদিগকে বলা হইত "শ্রাবক যান' । হীনযানীদের মধ্যে অবশ্য 
একদল ছিলেন" ধাহার! বুদ্ধব্বলাভের উচ্চাশা পোষণ করিতেন বটে তবে তাহা 
কেবলমাজ নিজের জন্ত। তাহাদিগকে বলা হইত প্রত্যেক বুদ্ধ যান'। 
মঙগাবানীদের আদর্শ ছিল অপেক্ষাকৃত উদার । তাহারা শুধু নিজের জন্য বুদ্ধকলাঁভ 
করিবার চেষ্টাকে তুচ্ছ মনে করিতেন । বুদ্ধদেব যেমন সমস্ত বিশ্বের জন্য জন্ম- 
জন্ান্তরে নিজেকে উৎসগিত করিয়াছেন, ইহারাও সেইরূপ পরোপকারেব 
( কুশলকর্ম__0065510085  ৪০01৮1095 ) মধ্য দ্দিযা আত্মোৎসর্গ করিষা 
বোধিসত্বাবস্থলাভ এবং তাহার ভিতর দিয়া বুদ্ধব্লাভকেই আদর্শ মনে করিতেন। 
এই বুদ্ধবলাভ আবার শুধু নিজের জন্য নহে, বিশ্বের সকলের জন্য এই বুদ্ধত্বলাভের 
চেষ্টা। অর্থাৎ হীনযঘানীদের অহৃত্বের আদর্শের স্থানে মহাযানীর! বুদ্ধবের আদর্শ 
স্থাপন করেন। এই বুদ্ধবের আদর্শ স্থাপনের জন্য বোধিসত্বাবস্থার কল্পনাটিও 
লক্ষণীয় । মহাঘানীর। মনে করেন জগতের প্রতিটি জীবনের মধ্যে সমাক-সন্দ্ধত্তেব 
সম্ভাবন| বর্তমান এবং শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতায় প্রতিষ্ঠিত বৌধিচিত্ত লাভের 
মধ্য দরিয়া যে-বোধিসব্বাবস্থা লাভ হয় তাহার ভিতর দিয়াই প্রত্যেকে ক্রমে 
বদ্ধ্থলাভ করিতে পাবেন । মহাধানীরা বাক্তিগত জীবনের আদর্শ হিসাবে 
বোধিসত্বাবস্থা লাঁভকেই কাম্য বলিয়া মনে করিতেন । বোধিচিন্ত লাভ করাই 
বোধিসবাবস্থাষ উন্নীত হওয়া । জগৎ সংসারের শুন্ধ তা-ন্বরূপের জ্ঞান ( অর্থাৎ 
জাগতিক কোন বস্তর নিজন্ব কোন ধর্ম বা শ্বরূপ নাই, প্রত্যেকেই তাহার 
বর্তমান স্ববপের জন্য অন্তা কোন স্বরূপের উপর নিরণীল সুতরাং অস্তিত্বহীন - 
এই জ্ঞানই শুন্য তাঁজ্ঞান ) এবং বিশ্বব্যাপী করুণা (অর্থাৎ শুধু নিজের মুক্তির জন্য 
চেষ্টা নয়--পরোপকার এবং তাহার মধ্য দিয়া জাগতিক সকলের মুক্তির জন্ঠ 
চেষ্টা)-_-এই দুইয়ের অভিন্নাবস্তাই বোধিচিত্ত। (শূন্যতা করুণাভিন্নম্‌ বোধিচিত্তম্)। 
এই অবস্থালাভই বোধিসব্বাবস্থালাভ'_ইহার মধ্য দিয়াই ক্রমে বুদ্ধন্ব লাভ হয়। 

বুদ্ধদেবের ত্রিকাঁয় পরিকল্পনাও মহাযানীদের আর একটি বৈশিষ্ট্য ) মহাবানীরা 
১. বৌদ্ধধর্, ও সাহিত্য ; পৃ, ৩। আধুনিক কালে পণ্ডিতের! অবগ্ঠ মছাযান এবং হীনঘান 


মতের মধো কালগভ পার্থক্য শ্বীকার করিতে চান না। মহাযানী মতবাদগুলি প্রাচীন পালিশাস্ডে 
ইতস্ভতঃ ছড়।নে। ছিল। কিন্ত তাছ। হুনংবন্ধ রূপ পায় কিছু পরবতী কালে, নন্দেহ নাই। 





ধর্মমত ও সাধন-পন্ধতি ৪৭ 


গ্রতিহাসিক বুদ্ধে বিশ্বীস করিতেন না। তাহাদের ত্রিকায় পরিকল্পনায় বুদ্ধ তিন 
প্রকার-_ধর্মকায়, নির্মাণকায় ও সম্ভোগকায় । বুদ্ধ যখন পারমাধিক সতা অবলম্বন 
করেন তখন তিনি ধর্মকায়ে (নিগুণ বর্গের মত); যখন তিনি বোধিসতদের 
নিকট গৃঢ় ধর্মার্থ ব্যক্ত করেন তখন তিনি সম্তভৌগকায়ে বিচরণ করেন, আর যখন 
তিনি সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য হত্রাদি দান করেন তথন তিনি নির্মাণকায়ে বিচরণ 
করেন। 

পূর্বেই লক্ষ্য করিযাছি_মহাযানীরা প্রত্যেক জীবের বুদ্ধবের জন্য 
বোধিসত্বাবস্থালাভকে কাম্য বলিয়া মনে করিতেন । বোধিসত্বাবস্থাকে স্থায়ী 
করিবার জন্য মহাযান মতাবলম্বী প্রথম আচার্ষেরা কতকগুলি “পারমিতা; (পূর্ণতা 
প্রাপ্তি) অর্থাৎ করুণা, মৈত্রী ইত্যাদি পরম গুণের অনুলীলনকেই উপায় বলিয়া! 
মনে করিতেন। সকল জীবের মধ্যে বুদ্ধত্ব কল্পনা, সকল জীবের মুক্তির জন্য 
পরোপকার ও আত্মোত্সর্গ এবং পন্থা হিসাবে মৈত্রী, করুণা ইত্যাদির অনুণীলন 
মহাযান সম্প্রদাধকে রীতিমত জনপ্রিষ করিয়া তোলে । এই জনপ্রিযতার জন্যই 
মহ'যান মতের মধ্যে ক্রমে নান! বিচিত্র উপাদান প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে এবং 
এই ভাবে তান্ত্রিকতাও প্রবেশ করে । অবশ্ঠ মহ্াধান মতের জনপ্রিষতাই তাস্ত্রিক 
বৌদ্ধমতের উৎপত্তির কারণ নহে । মহাযান মতের মধ্যেই পরবর্তী কালে, 
পূর্বেকার “পাঁবমিতাঁনয়ের” মত একটি মমন্ত্রনয়ের? উদ্ভব হয। পূর্বেকার আচার্ষেরা 
যেমন মনে করিতেন পারমিতার অনুগীলনই বুদ্ধত্বলাভের উপাষ ইহারা তেমনি 
মনে করিতেন মন্ত্র উপাদানই বুদ্ধত্বলাভের উপায। এই মন্তবনয়” বা মন্ত্রধানই 
পরবর্তী কালে বৌদ্ধতান্ত্রিক নানা সম্প্রদায়ের সষ্টি করে এবং তখন হইতেই 
বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রকৃষ্টভাবে তান্ত্রিকতার স্কত্রপাত হয । 

বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কখন, এবং তাহার দ্বার! যে তান্ত্রিকতার প্রথম স্ত্রপাত 
হয তাহা লইয়! যথেষ্ট মতভেদ আছে । এইরূপ আর একটি মতভেদের বিষয় 
তন্ত্রের মূল, বৌদ্ধ কি হিন্দু, সেই প্রশ্ন লইযা। চর্যাপদের আলোচন! প্রসঙ্গে এ 
আলোচনার বিশেষ কোন মূল্য নাই-_কা'রণ প্রথমে যাহার দ্বারাই প্রচারিত হউক 
না কেন চর্যাপদগুলির মধ্যে তান্ত্রিকতার পরিচয আছে কিনা তাহাই আমাদের 
বিচার্য ।১ বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে-মন্ত্র উপাদানের প্রবেশ হইতে তাস্ত্রিকতার স্বত্রপাত 


১ তশ্থ মুলত বৌদ্ধও নহে হিন্দুও নহে--ইহার মুল বক্তব্য সর্ধত্ই এক | বৌদ্ধধর্ম 
প্রবর্তনের বহু পূর্ব হইতেই দেশে তন্ত্রের প্রচলন ছিল, এমনকি অরর্ববেদেও তান্ত্রিক আচার লক্ষ্য 
করা যায়। (দ্র. তন্ত্রকথা, চিন্তাহরণ, চক্রবতাঁ, পু. ৪) শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি নানা ধ্নসতের 
সহিত দিশিয়া শৈবতন্ত্র, বৈধঃবতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র ইত্যাদি বিভিদ্র নামে ইহা নামাঙ্কিত হয়। বৌদ্ধ 
ধর্মের মধ্যে কে যে প্রথম তন্ত্রের প্রচলন করেন তাহ! নির্ণর কর! কঠিন । অনেকে স্বরং বুদ্ধদেধকেই 
বৌদ্ধধর্সের মধ্যে তন্ত্রের প্রবর্তক বণিক্ন! মনে করেন। অগ্ক মতে অনঙ্গই (শ্রী, চতুর্থ শতক ) 
বৌদ্বতস্ত্রের প্রবর্তক। কেহ কেহ আবার নাগাজুনকে (দ্বিতীয় শতক ) ইহার প্রবর্তক বলিয়া 


5৮ চর্ষস্গীতি পবিচষ 


তাহ প্রথমে “ধরণী” (অর্থাৎ ইহার দ্বাবা ধারণ করা হয ) উপাদান বপেই প্রবেশ 
লাভ করে । ধারণী হইতে মন্ত্র এবং তাভার পরই মুক্রাউপাদান ইহার মধো 
প্রবেশলাভ কবে এবং ক্রমে কমে তন্থের অন্যান্য উপাদান_-মগ্ডল» অভিক্ষেপ, 
এমনকি যৌনযৌগিক সাধন পদ্ধতিও প্রবিষ্ট হইয! ইহাকে পূর্ণ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
পরিবহ্তিত করে । তখন ইহার নাঁম হয “বজ্রযান” । এই বক্ষঘান আবার নাঁন। 
শীখায বিভক্ত-ক্রিয়াতত্ত্, চধাতত্থ, যোগতন্ব, অগ্ঠত্তরচ্ত্ | তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মকে 
অবশ্য অন্য উপাষেও শ্রেশীবিভক্ত করা বণ্য_বথা বজ্থাঁন, কালচক্রযান, সহজযান। 
বিভিন্ন নামে নামান্কিত হইলেও এগুলি বস্তত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদাষের নাম নহে, 
ইন্বারা তত্ত্রবানেরই সামান্ত-পৃথক ভিন্ন ছিন্ন মতবাদ মাত্র ।* 

তাস্্িক বৌদ্ধধর্সেব উ২পন্ভিব ইন্টিহাস কেবল মাত্র বৌদ্ধধন্েব মধ্যেই 
অন্রসন্ধীন করিলে চলিবে ন।। তন্্েব বিভিন্ন উপাদান ইহার মধ্যে বিদ্যমান | 
নাই এ প্রসঙ্গে তন্ত্র মূলসৃত্রগুলি আলোচনা কবিষী বোদ্ধ মহাবান মতটি, তাহাব 
বিভিন্ন উপাদান সমেত, কিভাবে হাক্তিকহ'ত পবিবতিত হইয়া গেপ তাঁহাক 
'আলোচন' প্রয়োজন । 


অস্ত্রের মূল বক্তব্য 


ভত্রতীয বিউন্ন দশনের মধো পক্মাথ জত্যেব স্ববপ সম্পর্কে নানা প্রকাব 
'আাঁলোচন! দুষ্ট হয কিন্তু সেই পবমাথ সত্যকে ল'ভ কবিবাব জন্য কোন কার্মকবা 
পন্থা কোন দর্শন নিদেশ কবে নাই । তত দার্শনিকভিভিণ উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ও 
পরমার্থ সত্যলাচের কার্কবী পদ্থ নিদ্শেই তাভাব লক্ষা। তম্বে তাই বুদ্িগ্রা্ 
দার্শনিক আল্লোচনা অপেক্ষা কাযকবী সাধনপদ্ধতিই অধিক | তন্ষের মতে পরমার্থ 
সত্যের দুইকপ, নিবুত্তিবপ পুরুষ ব! শ্বি, এবং প্রবৃতিনপ প্রকৃতি বা শক্তি 
পরমার্থ সত্য অয় স্বৰূপে এই পুকব-প্ররুতি, শিব-শক্তিব খিপিত অবস্থা । এই 
মিথুন বা! মিলিতাবস্থাই জীবেব কাম্য! শিবের সঙ্ঠিত মিলিতাবস্থায শক্তিই এই 
বিশ্বনষ্ি-প্রবাের কারণ । কিন্তু পবম্পব নিবপেক্ষভাবে ইহাদের কাহারও কোন 


০2242852525 
মনে করেন। অনঙ্গের মহাযান হুত্রালংকারে 'পরাবৃত্তি' বলিয়। সে তান্ত্রিক পারিভাষিক একের 
উল্লেখ আছে তাহাতে স্প্টই প্রমাণ হয় বে মসঙ্ষের সময় হইতেই তাস্ত্িকতার প্রথম সুত্রপাত। 
অসক্ষ তাহার মতকে যোগাচারবাদ বলিয়' উল্লেখ করাভেও ল্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাস্থ্রিক 
মাচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাহার ঝেক ছিপ সুতরাং বল! ঘাইতে পারে অদঙ্গই বৌদ্ধ ধর্জের 
মধ প্রথম তাস্্রিকতার বীজ বপন করেন। অবশ্থ অসঙ্গের যোগাচার এবং পরবর্তী হস্তরবানগুলি 
কোন অর্থেই অভিন্ন নতে। 

১, দ্র 09১9019 861181988 05165, 9- 8. 10988000695 পৃ ২৪২) এবং 
বৌদ্ধধর্ম ও মাহিতা, প্রবোধচন্্র বাগচী , পৃ. ৪৪-৪৯। 


ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি | ৪৯ 


প্রভাব নাই । সংসার প্রবৃত্তিস্বরূপ শক্তির গ্রভাবে ক্রমে প্রবৃত্তি অর্থাৎ পরিবর্তনের 
পথে চলিয়াছে__তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া নিবৃত্ির পথে পরিচালিত করা এবং 
নিবৃত্বি-স্বরূপ শিবের সহিত অদ্বয়ভাবে যুক্ত করাঁনোই মুক্তিকামী জীবের কাজ। 
তন্ত্র মতে আমাদের দেহই সকল সত্যের আধার । আমাদের এই দেহ বিশ্ব- 
বন্ধাণ্ডের প্রতিমূতি ; এই দেহের মধ্যেই চন্দ্র-হূর্য, পাহাড়-পর্বত, নদনদী, জীব- 
প্রবাহ, ইহার মধ্যেই শিব-শক্কি ৷ শিব-শক্তির যে মিলন তান্ত্রিকদের কাম্য তাহারও 
অনুসন্ধান করিতে হইবে এই দেহের মধ্যেই_-এবং তাঁহাদের মিলন ঘটাইবার 
স্বানও এই দেত। এই দেহকে যন্ত্র করিয়া ইচ্ভার মধো শিব-শক্তির মিলন 
ঘটাইতে পারিলে পরম সত্যলাভ সহজ হয় । (তন্ত্রে আমাদের দেহস্থিত মেরুদণ্ডটিকে 
মেরুপর্বত বলা হইয়াছে । এই মেরুপর্তের সর্বনিন্নে অবস্থিত দক্ষিণ মেরুতে 
মূলাধার চক্রে কুগুলিনী অবস্থায় শক্তি (কুলকুণ্ডলিনী ) নিদ্রিতা। ইহাকে 
জাগ্রত করিয়! উধ্বনুখী করিয়! স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনীহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞ! ইত্যাদি 
ক্রমে, মেরুপর্বতের উপর অবস্থিত বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া সর্বো্ধে 
উত্তর মেরুতে সহন্রার পদে 'মবস্থিত নিবৃত্তিবপী শিবের সহিত মিলিত করিয়! 
দেওয়াই তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য ।) শক্তিকে ঘত উর্ধ্বগামিনী করা যাইবে তাশ্ত্রিক 
সাধকও ততই প্রজ্ঞা ও কল্যাণের আদর্শে উদ্ভাসিত হইবেন । এই ভাবে দেহের 
মধ্যেই সকল সত্য এবং তাহা! উপলব্ধির উপায়ও দেহেই অবস্থিত, ইত্যাদি বলিয়! 
তান্ত্রিকের! দেহের প্রাধান্য এবং কায়সাধন। প্রতিষ্ঠিত করিলেন । তত্ত্রে কার্যকরী 
পন্থ। হিসাবে দেহ সাধনা বা কায়সাঁধনাঁর পদ্ধতিও বধিত হইয়াছে । দেহের 
বামদিকে অবস্থিত ইড়া এবং দক্ষিণদিকে অবস্থিত পিঙ্গলা নাড়ীদ্য়কে যথাক্রমে 
শক্তি ও শিব, নারী ও পুরুষ হিসাবে ধরিয়া ইহাদের মধ্য দি! প্রবাহিত প্রাণ ও 
অপান বাধুকে দেহমধ্যস্থিত নাড়ী স্ুযুযনা পথে পরিচাপিত করিয়া সহম্রারে প্রেরণ 
করিতে পারিলেই অদ্ধয় সত্য লাভ হয় বলিয়া হঠযোগে বর্ণনা করা হইয়াছে । 
ইহাই কায়-সাখণার পদ্ধতি--এই পদ্ধতিই তান্ত্রিকদের মধ্য প্রচলিত | 
তান্ত্রিক সাধনার অবশ্য আর একটি দ্িক আছে । তত্ত্রের মতে প্রতি নারী 
ও পুরুষের মধো শক্তি ও শিব বিদ্যমান থাকিলেও শিব-প্রাধান্তে পুরুষই শিব এবং 
শক্তি-প্রাধান্ে নারীই শক্তি । স্থৃতরাঁং শিব-শক্তির মিলিতাবস্থা বলিতে তান্ত্রিকেরা 
রক্তমাংসের দেহধারী নারী-পুরুষের মিলনকে বুঝাইয়াছেন । এই ধিলন কিন্ত 
পাগিব প্রবৃত্তির তাড়নায় বা কাম চরিতার্থ করিবার জন্ত নহে। অবশ্য নারী- 
পুরুষের মিলনের কথা! বলিলেই ক্রমে তাহার মধ্যে অবনতি অবশ্তস্ভার্বী এবং 
কামপ্রভাবিত নারীপুরুষের মিলনের ব্যাপারই ক্রমে তস্ত্রেরে আদর্শ হইয়া 
দাড়ায় ।/এজন্য তন্ত্রের প্রতি শিক্ষিত জনসাধারণের অনেক দ্বণীও আছে এবং 
প্রাচীনকাঁশি হইতে তন্ত্রকে নিন্দা ও বিদ্রপ করা হইয়াছে । তাম্ত্রিক আচার বেদ- 
বিগত এবং নিন্দনীয়, জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার জন্য এবং বেদবহিষ্কৃত 


৪ 


৫৩ চর্যাগীতি পরিচয় 


পতিত বাক্তিদ্িগের জন্ত তন্ত্রশান্ত্র প্রণীত হইয়াছিল, এইরূপ উক্তি বিভিন্ন পুরাণ 
সংহিতার মধ্যেই পাওয়া যায় ।১) তন্ত্রকীরেরাও নারী-পুরুষ মিলনাদর্শের এরূপ 
বিকৃতির সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন । তাই খঙ্জাধারার উপ্র দিয়! গমন, 
্র্যাপ্ত্রের কঠালিঙগন, সাপ ধিয়! রাখা, প্রভৃতি কার্য হইতেও দুষ্কর এই তান্ত্রিক 
আচার ধাহার! পালন করিবেন তাহারা যদি কামুক উদ্দেশ্ত লইয়া! তাহা করেন 
তবে তাহার শাস্তি কি হইরে তাহাও তাহারা! নির্দেশ করিয়াছিলেন ।৩ 

যাহা হউক, নিজ দেহেই হউক বা নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন দেহেই হউক 
শিব-শক্তির মিলিতাবস্থা! লাভই অন্বয় সত্য লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা এবং মিথুন, যুগনদ্ধ, 
যামল ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন তন্ত্রে পরিচিত প্র অদ্বয় লাভই তান্ত্রিকদের 
প্রধান লক্ষ্য। 


মহাযানী ধ্যান-ধারণাগুলির তান্ত্রিকতায় পরিবর্তন 


মহাযান ধর্মসম্প্রঙ্গায় যখন তান্ত্রিকতার সংস্পর্শে আসিল অথবা অতিরিক্ত 
জনপ্রিয়তার জন্য যখন মহাযানের মধ্যে তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা প্রবেশ করিল তখন 
ক্রমে মহাযানী ধ্যান-ধারণাগুলিও তান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হইতে লাগিল। 
পরিবর্তনের প্রথম পাদক্ষেপেই মহাযান মতের শুন্ততার ধারণাটি “বঙ্জে পরিণত 
হইল। ভবসংসারের শৃন্তাম্বভাব যেন বজের মতই ; শুন্যতা তাই বজ্ত। 
বজযানে আচার-অনুষ্ঠানে সমস্ত কিছুই বজ বা বজ্রচিহ্নিত--মুলদেবতা বন্তসত্ব। 
এই বজ্রসত্বের কল্পনা আবার বোধিচিত্ের কল্পনার সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছে । 
বোধিচিত্ত শৃন্তা ও করুণার মিলিতাবস্থা। সহজযানে শুষ্ঠতা এবং করুণা 
যথাক্রমে প্রজ্ঞা ও উপায়ে (প্রকৃতি ও পুরুষে ) পরিণত হইয়াছে এবং ইহাদের 
মিলিতাবস্থা অর্থাৎ বোধিচিত্তের বর্ণনা! করিতে যাইয়া তাহাকে পরম সুখময় অঘয় 
অবস্থা বলিয়! বর্ণনা কর! হইয়াছে । 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে মহাযানীদের মতে শুন্যতা এবং করুণা তাহাদের 
তত্ব ও সাধনার মূল কথা । জগৎ সংসারের শুন্ঠতা-স্বভাব উপলব্ধিই পরমজ্ান 
বা প্রজ্ঞা এবং বোধিচিন্তলাভের পন্থ। হিসাবে বিশ্বমৈত্রী বা করুণাই উপায়। এই 
প্রজ্ঞা (শুন্যতা ) এবং উপায় ( করুণা ) ক্রমে নারী ও পুরুষ রূপে কল্লিত হইলেন। 


১. কাপালং পাঞ্চরাত্রং বামলং বামমাহৃতম্‌। 
এবং বিধানি চান্তানি মোহনার্থানি তানি তু ॥-_কুঙম, পূর্ব ১২২৫৯ দ্র" তন্্রকথা পৃ. ১০-১৩ 
২. কৃপাণ ধার! গমনাদ্‌ ত্র্যাপ্র কাবলঘধনাৎ । 
ভুজঙ্গ ধারণান্ন,অশক্ং কুলবর্তনম্‌ ॥--কুলার্ণব ২ 
৩. অর্থাদ্‌ কামতোধাপি সৌখথ্যা্ঘপি চ যে। নরঃ। 
লিঙ্গ যোনী রতো। মন্ত্রী রৌরব নরকং ভ্রজেৎ ।--তত্্সার, কুলাচায প্রকয়ণ। 
(* ও ৩ 'তত্ত্রকথা'র উদ্ধাত। বিস্তারিত আলোচনা উত্ত গ্রন্থে ১৮২২ পৃ. জর) 


ধর্মমত ও লাধন-পদ্ধাতি €১ 


অবশ এখানে সাধারণ তান্ত্রিক ধারণার সহিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ধারণার একটু 
পার্থক্য আছে। অক্তান্ত তাস্ত্রিক ধারণায় নারীই শক্তি আর বিশ্বসংসারের মূলে 
সেই প্রকৃতিই সক্রিয়, অন্তদিকে পুরুষ নিগুণ, নিল, নিক্ষিয়, নিবৃতিস্ববূপ | 
কিন্তু বৌদ্ধতাপ্ত্রিকতায় পুরুষ বা উপায়ই সক্রিয়, অন্তদিকে পরম জ্ঞান প্রজা, বা 
প্রকৃতি নিক্ষিয়। সে যাহাই হউক, এই নারী এবং পুরুষ ধারণা প্রবেশ করাতেই 
তান্ত্রিকতাও অতি সহজে এবং সার্থকভাবে প্রবেশ করিবার স্থুযৌগ লাভ করিল। 
এই প্রজ্ঞা উপায়ের মিলিতাবস্থা বোধিচিত্তও তাই শিবশক্তির মিলিতাবস্থা অন্বয় 
( যুগনদ্ধ ) বলিয়া পরিকল্পিত হইল। (92 

তান্ত্রিক সাধনার একটি বৈশিষ্ট্য কার্ীসাধনার প্রাধান্য । (ই পিজলার মধ্য 
দ্রিষা প্রবাহিত প্রাণ অপান বায়ুকে স্থযুয় পথে প্রবাহিত করিয়া মস্তিকস্থ সহম্রার 
পদ্মে প্রেরণই তান্ত্রিক সাধকদের কাম্য ১ বৌদ্ধতন্ত্রেও প্রজ্ঞা ও উপায় ক্রমে ইড়া 
এবং পিঙ্গলার সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং ললনা-রসন!, চন্দর-হুর্য, রবি- 
শনী ধমন-চমন, ইত্যাদি বিভিগ্ন নামে নামাঙ্কিত হইযাছে। মধ্যনাভী ন্ুযুয়া 
বৌদ্ধতান্ত্রিক মতে অবধূতিকা_এবং ইহাব মধা দিষা প্রবাহিত বোধিচিন্ত, 
তান্ত্রিক চক্রের সাদুশ্টে পরিকল্পিত নির্সীণচক্র হইতে উদ্ভূত হইয়া ধর্মচক্র, 
সম্ভোগচক্র ইত্যাদির মধ্য দিযা মন্তিফস্ত মহাম্থথচক্রে ( পন্মে) উন্নীত হয়। 
এইভাবে তন্ত্রোক্ত দেহসাধন! কিঞ্চিৎ বিরুতি বা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বৌদ্ধতন্ত্রেও 
প্রীধান্ত লাভ করিয়াছে । 

তন্ত্রের অদ্বযই বৌদ্ধতান্ত্রিকতাঁর যুগনদ্ধ। প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলিতরপই 
যুগনদ্ধ। এই যুগনদ্ধকে মাঝে মাঝে আবার “সমরস” বলিয়াও আখ্যাত করা 
হইয়াছে । অবশ্ঠ সমরস বলিতে অদ্বয় অবস্থ! উপলব্ধির ফল-স্বরূপ যে অনুভূতি 
সেই মহাস্থখকেও বোঝান হইয়াছে । 

বৌদ্ধদের লক্ষ্য নির্বাণ। দুঃখের ধারণ! হইতেই তাহাদের ধর্মমতের উৎপত্ভি। 
ছুঃখ-নিবুত্তি তাহাদের শেষকথা ৷ সুতরাং তাহাদের লক্ষ্য নির্বাণ, শ্বভাবতঃই, 
স্থথময় হইবে ইহাই সাধারণের ধারণ! ৷ দীর্শনিকভাবে নির্বাণ যে পরম অনুভূতি 
তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না, তাহা অনির্বচনীয় । কিস্ত সাধারণের নিকট 
এবং বহু পাক্গি-গ্রন্থকর্তার নিকট নির্বাণ সুখময় বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে। 
তন্ত্রের অদ্বয় অবস্থার অন্নভূতিও মহাস্থখের ৷ পরবর্তী কালে এই ছুই ধারণ! এক ' 
হইয়! গিয়াছে । নির্বাণের সুখময় অনুভূতি» যুগনন্ধের সমরসরূপ সুখৈকাহগতূতির 
সহিত এক হইয়! গিয়া! বৌদ্ধতত্ত্রের লক্ষ্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছে । 


৬যার ধমের সাধন-পন্ধতি 


এতক্ষণ আমরা চর্যার মধ্যে প্রকাশিত ধর্মমতের সাধারণ স্বরূপ এবং তাহার 
উৎপত্তি ও বিবর্তনেক্ এতিহানিক আলোচনা করিয়াছি । এবং ইহাও লক্ষা 


৫২ চর্যাগীতি পরিচয় 


করিয়াছি বৌদ্ধ কাঠামোর উপর তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও পদ্ধতিগুলি নানাভাবে 
প্রকাশিত হইযা! তাত্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের স্থষ্টি করিযাছে। চর্যাগুলি বিশ্লেষণ করিলেও 
দেখা যাইবে তন্ত্রের সেই কায়-সাধনা, ত্রিনাড়ী ও দেহের নানাবিধ চক্র ও পর্ন 
পরিকল্পন1, দেহের যধ্যেই শিব-শক্তির মিলিত অদ্ধঘ অবস্থা দেহের বাহিরে সাধন 
সঙ্গিনীর সহিত মিলন পরিকল্পনার ম্ধ্য দিয়া মহাস্থথ লাভ ইত্যাদি তাশ্রিক 
ধ্যান-ধারণা ও সাধন-পদ্ধতিগুলি__বৌদ্ধ কাঠামো ও পারিভাষিকের আবরণীতে 
অতি স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হইযাছে। 

( চর্ধাগুণিতে এই কায়-সাধনা, দ্রেহপ্রাধান্ট, ত্রিনাড়ীতত্টি কখনও বা স্পষ্ট 
ভাষায় কখনও ব! অন্য কোন বপক ইত্যাদির মাধ্যমে হ্যোলি ভাষায বণিত 
হইযাছে। কখনও নোকা বাহিবার বর্ণনা, কখনও ইছুরের রূপক, কখনও মত্ৃহত্ঠী, 
কখনও ব! বাগ্যযন্ত্রের রূপকের মধ্য দ্যি! ইহা বণিত হইযাছে। এগুলি বিশ্লেষণ 
করিলে সর্বত্রই যোগ-সাধন-পদ্ধতির বর্ণনাই পাওযা বাইবে। প্রতি চিত্রই গুহা 
তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির ইঙ্গিত বহন কবে ।৯১ প্রথম চর্যাতেই উক্ত হইযাছে-_ 
“ধমণ-চমণ বেণি পাস্তি বইঠ!”-ধমন ও চমন এই যুন্ু পিডিব উপব বসিযা । এই 
ধযন চমন_ বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ভাষাস্তবিত ইভা পিঙ্গন৷ ছাঁডা অন্ত কিছুই নহে। 
ইডা পিঙ্গলা এবং সুষুক্সা চর্যাপদগুলি মধ্যে খাবনাব হি্ন ভিন্ন নামে উক্ত হইযাছে। 
তন্ত্রের পিঙ্গলা__মহাযানী বৌদ্ধদের “উপাধই” বৌদ্ধতন্ত্রে-_ রসনা, হ্র্য, রবি, প্রাণ, 
চমন, কালি, বিন্দু, যমুনা, গ্রাহ, এবং “বং-ইত্যার্দি নামে অভিহিত হইযাছে। 
অন্যদিকে তন্ত্রের ইড়া, মহাযানী বৌদ্ধদের 'প্রজ্ঞ।'-বৌদ্ধতন্ত্রে আসিযা লপন।, 
চন্দ্র, শশী, অপাণস, ধমন, আলি, নাদ, গঙ্গা গ্রাহক, এবং “এ” হত্যাদি নাম গ্রহণ 
করিযাছে। মধ্যনাড়ী স্ুবুয্না বৌদ্ধতন্ত্রে অবধৃত', অবধূতিকা )- ইনিই শুপ্িণী, 
ডোশ্ী, চণ্ডালী, নৈরামণি, সহজ-স্ন্দরী ইত্যাদি নামেও অভিহিত হইয়াছেন।২ 
পূর্বোদ্ধত পংক্তিটিতেও ধমন-চমন যুক্ত পিড়ির উপর উপবেশন- ইড়! পিলার 
প্রাণ অপান বাধুকে স্থযুন্না পথে পরিচালিত করিবার ইঙ্গিতই বহন করিতেছে। 
অন্থরূপ প্রক্রিয়ার উল্লেখ পাই-_ 

' এক সে শুপ্তিনীণি ছুই ঘরে সান্ধঅ | 
চীঅণ বাঁকলঅ বারুণি বান্ধঅ || 
সহজে থির করি বারুণে সান্ধে ॥ 
জে' অজরামর হোই দিঢ়কান্ধঃ | 
এক শুস্তিণী (অবধূতিকা! ) দুইকে (বাম ও দক্ষিণ নাড়ীঘয়কে ; ন্দ্রর্ষে 
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বাম-দক্ষিণৌ - দোৌঁ_টাকা ) ঘরে ( মধ্যমাষ, মধ্যনাড়ীতে ) প্রবেশ করান । চিকণ 
( অবিদ্যা-মলশুন্য ) বাকল দার! (স্থপ্রমোদ স্বরূপ ) বোধিচিত্তকে বন্ধন করেন। 
( বোধিত্তরুপ ) বারুণী সহঙজ্জানন্দে প্রবেশ করে-যাহার দ্বারা অজরামর হইযা 
দৃঢঙ্কন্ধ পাভ করে । এখানেও অবধূতিকা কর্তৃক বাম দক্ষিণ ছুই নাড়ীকে মধ্য পথে 
পরিচালনা এবং পরে চিত্তের মহাস্থরূপ সহজানন্দ লাভের ইঞ্ষিত অতি সুস্পষ্ট । 

ভবণই গহণগন্ভীর বেগেঁ বাহী। 

ছুআস্তে চিখিল মাঝে ন থাহী ॥। 

ধামার্থে চাটিল সাদ্গম গঢুই । 

পার্গামিলোঅ নিভর তরই ॥ 

ক স 

সাঙ্কম 5 চড়িলে দাহিণ বাম মা ভোহী । 

নিঅড্ডী বোহি দুব মজাহী।। (৫) 
ভবনদ্ধী গহন গম্ভীর বেগে প্রবাভিত হইতেছে । নদীর দুই ভীর করষাক্ত-- 
মাঝখানে থই পাওয়া খায না। ধমার্থে চাটিল সাকে। গঠন করিল । পারগামী 
লোকে নির্তপ্রে তরিযা গেল। সাকোঁতে চড়িলে বাম দক্ষিণ হইও না। বোধি 
নিকটেহ আছে,দরে যাইও না। আপাতদৃষ্টিতে এখানে ভব-সংসারকে নদী- 
ম্নোতেব সহিত তুলনা -( শন সৌধবৎ ) এবং মধ্য পথ অবলম্বনের নির্দেশ 
(মধ্যম! প্রতিপদ )- ইত্যাদিতে বৌদ্ধ দর্শনের তত্ববর্ণনাই কবিতাটির উদ্দেশ্য 
বশিয়। মনে হয। বস্তত পদটির পরিকল্পনায় বৌদ্ধদর্শনের কাঠামোটি সার্থকাবে 
কারধকবী।১ কিন্ক ইহাকে ছাপাইযাও ইভাঁর মধ্যকার তান্ত্রিক সাঁধনপদ্ধতিব 
ইঙ্গিত অতি স্ুম্পষ্ট। ভবনদী এখানে দেভমধ্যস্থিত নাড়ীগুলি সম্পর্কে উক্ত 
হইয়াছে! ভবনদ্রীর ছুই তীর কর্দমাক্ত অর্থাৎ বাম-দক্ষিণের দুই তীর বিষয়াস্ক্তির 
দিকে লইয়া যায় । মধ্যপথ গভীর-_অর্থাৎ্ পরম সত্য গভীর | সীকো সংবৃতি ও 
পারমাথিক বোধিচিত্তের মিলন বুঝাইতেছে । যখন কেহ সীকোতে চড়ে অর্থাৎ 
সংবুতি বোধিচিত্তকে পরিণত করিবার পাধনাষ নিযুক্ত হয় তথন যেন সে বাম” 
দক্ষিণে না যায়-_অর্থাৎ মধ্যনাড়ীর ভিতর দিয়াই পরমসত্য লাভে তৎপর থাকে ॥ 

অন্য একটি পর্দেও কাহু,পাদ বলিয়াছেন--আলি এবং কালি (ইড়া, পিঙ্গলা ) 
পথ ( মধ্যপদ _ন্ুযুয়া--অবধূতি মার্গ ) রুদ্ধ করিল) তাহ! দেখিয়া কাহ্নু বিমন 
হইলেন--'অলিএঁ কালিএ' বাট কন্ধেলা তা দেখি কানন বিমন ভইলা! ॥+ (৭) 
অনুরূপ আর একটি পদেও পাই-_ 
বাম দাহিণ চাঁণী মিলি মিলি, মাগা। 
বাটত মিলিল মহাস্থহ সঙ্গ! || (৮) 


১. বর্তমান গ্রন্থের 'দার্শনিক পর্টভূমি' অধ্যায় দ্র. 


৫৪ চর্যাগীতি পরিচয় 


বাম দক্ষিণকে চাপিয়৷ পথের সহিত মিলিয়া মিলিয়া (বিরমানন্দের পথে যখন » 
চলিলাম তখন পথেই মহাস্থথের সঙ্গ মিলিল | পরবর্তী পদেও আছে-__ 

এবং কার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ । 

বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ ॥ 

কাহ্নু বিলসঅ আসবমাতা । 

সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥| (৯) 
এ” এবং “বং, (চন্দ্র এবং হ্ুর্ধ নাডী ) দৃঢ় স্তম্ভ ছুইটিকে মর্দিত করিষ1! এবং বিবিধ 
বিপাকের বন্ধন ছিন্ন করিয়! কাহৃ, সহজানন্দরূপ পল্সবনে প্রবেশ করিয়! আসবমন্ত 
হইল । অর্থাৎ আলি-কালি বা বাষ-দক্ষিণ নাড়ীঘষের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিষ! তাহাদিগকে প্রকৃতি-দৌষমুক্ত করিযা আযত্তে আনিষা কৃষ্তাচার্ধ মহাস্থখ- 
কমলবনে প্রবেশ করিলেন । কাহু,পাদ আর একটি পদ্দেও বলিয়াছেন__ 

আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে। 

রবি শশী কুগডল কিউ আভরণে ॥ (১১) 
এখানে আলি-কালি, রবি-শশী অর্থাৎ দুই দিকের ছুই নাড়ীর উপর পরিপূর্ণ 
প্রভাবের কথ! বলা হইয়াছে। আলি-কালিকে চরণের হুপুর এবং রবিশশীকে 
কুগুল আভরণে পরিণত করা অর্থাৎ তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার এখানে 
উদ্দিষ্ট। 

ডোহ্বীপাদ তাঁহার একটি পদের মধোও এই নাড়ীদ্বয় এবং মধ্যপথে তাহাদের 

প্রবেশ করানোর বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন__ 

গঙ্গ! জউনা মাঝে রে বহই নাই। 

তি” ঝুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই ॥ 

নাঃ চি নং 

চন্দ সুজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিংদা । 

বাম দাহিণ ছুই মাগ ন রেবই বাহতু ছন্দা ॥ (১৪) 
গজা-যমুনার মধ্যে (মধ্যপথে ) লৌক1 প্রবাহিত হয়। সেখানে নিমজ্জিত 
সহঙ্রানন্দ প্রমত্তার্গী ভোশ্বী৯ সম্ভতানকে অন্তপারে লইয়া যায়। চন্দ্রু-হূর্ধ দুই চাকা) 
সার্ট সংহারের অদ্বয় অবস্থা পুলিন্দ (মাস্তল )। বাম দক্ষিণ ছুই পথ দেখা 
যাইতেছে না--আনন্দে বাহিয়া যাও। এখানে চন্ত্রৎ হুর্ধ, গঙ্গা, যমুনা, বাম- 
দক্ষিণের নাড়ীতয়কেই বুঝাইতেছে। 

বীণাপাদের একটি পদেও আষরা পাই 
সুজ লাউ শশি লাগেলি তাস্তী। 
অগহ! দ্বাণ্তী বাকি ফিঅত অবষ্ধৃতী ॥ 


র ৬ র্‌ 


কিউ 9 তোতা 
১, ভোস্বীর ব্যাখ্যা পরে ভু । 


ধর্মমত ও সাধন-পন্ধতি ৫৫ 


আলি কালি বেণি সারি মুণেআ। 
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ || ( ১৭) 
হুর্ধকে লাউ এবং শনীকে তন্ত্রী করিয়! এবং অবধূতীকে দণ্ড করিষ! (বীগাপাদ 
একটি বীণা করিয়াছেন )। আলি-কালির যুক্ত সুর শুনিয়া গজবর (চিত্ত ) সমরসে 
প্রবিষ্ট হইল। এখানে হুর্ধ এবং চন্দ্র স্পষ্টতই বাম দক্ষিণের ছুই নাড়ী। সরহ- 
পাদও বণিয়াছেন_-“বাম দাহিণ জো খাল বিখলা । সরহ ভণই বপা৷ উদ্জুবাট 
ভইলা ॥৮ (৩২ ) বাম-দক্ষিণে খাল বিখাল ; সহজ পথই নিরাপদ পথ । 
এইরূপ বহু পদেই কাষসাধনার তত্বটি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হুইযাছে। 
। চর্ধার বহু পদে দেহপ্রাধান্তের কথাও আছে । তন্রে দেহকে যেমন সকল সত্যের 
আধার বলিয়া বর্ণন! কর! হইয়াছে, চর্যাপদগুলিতে ও অশন্ুরূপ উক্তি লক্ষা করা 
যায় । ১কাহুপাদ একটি পদে বলিতেছেন-_ 
কাহ্ৃ কাপালী যোগী পইঠ অচারে। 
দেহনঅবী বিহরএ একা]কারে' । (১১) 
কাহু,পার্দ কাপালিক যোগী হইয়াছেন, এবং যোগাচারে প্রবেশ করিয়াছেন । তিনি 
অদ্বয়ভাবে দেহনগরীর মধ্যেই বিহার করিতেছেন ৷ চর্ধযাপদগুলির অনেক স্থানেই 
দেহকে নৌকা করিয়া সাধনার কথা বল! হইযাছে । জগদব্রঙ্গা্ডের গ্রতিরূপ এই 
দেহনৌকাঁকে জগৎসংসারে বাহিয়। চলিবার কথা চর্ধাকারেরা বলিয়াছেন - 
কাঅ ণাবড়হি খার্টি মণ কেড়,আল। 
সদগুরু বঅণে ধর পতবাল ॥ 
চীঅ থির করি ধূরছরে নাই । 
অণ উপায়ে পার ণজাই ॥ (৩০) 
ভবসমুদ্রের মধ্যে কাধ! হইতেছে নৌকা, খাঁটি মন দাড়। সদ্গুরুর বচনে হাল 
ধরিতে হইবে । চিত্ত স্থির করিয়া নৌক] ধরিতে হইবে_-অন্য কোন উপায়ে পারে 
যাওয়! যাইবে না। ১ 
বৌদ্ধতান্ত্রিক মতে পরম সত্য দেহের মধ্যেই আছেন । তিনি দেহের কোথায় 
কি ভাবে আছেন--কি উপায়েই বা তাহার উপলব্ধি হয় তাহার আলোচনাও 
তাহারা করিয়াছেন । পূর্বেই দেখিযাছি মহাযানীরা বুদ্ধর্দেবের এ্রতিহাসিক অস্তিত্বে 


১, এই দেহের ভিতরই জগদ্ব্রঙ্ষাণ্ড -এই দেহেই সাধনা, এখানেই পরমসি্ি-_-এই তন্বটি 
তাস্ত্রিক। মধাযুগে ভ্ঞারভীয় সাধনান্র এই তথট বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যৌচ্ধ 
দোহাগুলিতেও এই তন্বটি মতি সুঙ্গারভাবে স্কান পাইপাছে _ 

এখ,সে নুরনরি জনুপ! এখএসে জ1 লাঅরু 

এখপঙ্জাগ বগারদি এখ,সে চচ্দ দিবাঅরু || 

কৃথেত,ীঃ উপগীঠ এখ মই “ভষই পরিঠঠও | 

দেহ সিল ঈ তিশা মই” হুহ আপণণ দীঠ5 | বোত্ধগান ও দোহা, পৃ, ৯২-৯৬ 


৫৬ চর্যাগীতি পরিচয় 


বিশ্বাস করিতেন না । তাহারা ত্রিকায় পরিকল্পনা করিয়। বুদ্ধের তিনটি শ্তরভেদ 
স্বীকার করিষাছেন। মহাঘানী বৌদ্ধদের এই ত্রিকায় কল্পনা তন্ত্রের ষট্‌চক্রের স্থান 
গ্রহণ করিয়াছে । তন্ত্রে দেহের মধ্যে ছযটি চক্রের কল্পনা কর! হইয়াছে_যথা 
মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা । মুলাধার চক্রে অবস্থিত 
কুগ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিষা চক্রষটকের মধ্য দিয়! প্রবাহিত করিয়া মন্তিকস্থিত 
সহন্রার পন্মে শিবের সহিত মিলিত করাই তাস্ত্রিকদের কাম্য। বৌদ্ধতন্ত্রেও দেখা 
যায় বোধিচিত্ত প্রথম উৎপন্ন হয় নাঁভিদেশে, নির্সাণচক্রে (নির্মাণ কাষে ) ) 
সেখান হইতে তাহাকে উধ্বমুখী করিষ৷ হুদযে অবস্থিত ধর্মচক্রে ( ধর্ম কায়ে) 
উন্নীত করিতে হয় এবং তৎপরে কণ্ঠে অবস্থিত সম্ভোগচক্রে (সম্ভোগ কায়ে) 
তাহা উপনীত হয। অবশ্ত বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিকা পরিকল্পনা বোদ্ধতন্ত্রে আসিয়া 
কিঞ্চিৎ পবিবতিত হইযাছে_ কারণ নির্মীণ, সম্ভোগ, ধর্ম এই ক্রম অনুসারে 
হৃদযস্থিত চক্র হওয়া উচিত ছিল সম্তোগ-চক্র এবং কণস্থিত চক্র হওয়া উচিত ছিল 
ধর্ম-চক্র। তাহ! না হইয1 হৃদযে ধর্ম এবং কে সম্ভোগ হইযাছে। যাহা হউক» 
এই তিনটি চক্রের সহিত তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা সহস্রারের অন্গকরণে আর একটি কা 
কল্পনা করিযা মহাস্থখকায বা মহাস্্খচক্র ( মহাস্থখকমল )ইহার সহিত জুড়িষাছেন। 
তান্ত্রিক বৌদ্ধদের এই চারিটি কীষ পরিকল্পনার সহি মিশিয়াছে শুন্টতাঁর চারিটি 
বিভাগ ।৯ পরম সত্য শৃন্ত স্বরূপ; সেই শৃন্টের চারিটি বিভাগ । পরম সত্যের 
অবস্থানের চারিটি স্তর বা চক্র পরে তাই চারি শুন্ঠের সহিত এক হইযা গিয়াছে। 

বোধিচিন্তের দুইটি রূপ--সংধৃতি ও পারমাথিক | সংবুতি বোঁধিচিত্ডের স্বরূপ 
_-চঞ্চল ও নিষ্গ। ইহাকে তধ্বগ করাই সাধনা । অবধূতিকার পথে প্রজ্ঞা 
ও উপারকে মিলিত করিধ! বোধিচিত্তকে জাগ্রত করিয়! তাহাকে ক্রমে বিভিন্ন 


এই দেহেই সুরেঙ্গরী ( গঙ্গ। ) ও যমুনা, এখানেই গঙ্গাসাগর ; এখানেই প্রয়াগ, বারাণসী, এখানেই 
চন্দ্র, সুধ, ক্ষেত্র, পীঠ, উপপীঠ ; ইহার চারিদিকে আমি ভ্রমণ করি। এই দেহসদৃশ তীর্থে যে 
সথখলাভ হয় এমন আন্বি কোথাও দেখি নাই। 

ঘরে অচ্ছ ঘরে অচ্ছই ঘরে বাহিরে কুই পুচ্ছই। 

পই দেকৃথই পড়িবেশী পুচ্ছই ॥| এ, পৃ. ১*১ 
অর্থাৎ পরম সত্য ঘরেই আছে, তাহাকে বাহিরে দেখিতেছ? পতিকে দেখিতেছ অথচ প্রতিবেশীকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছ ? 

পণ্ডিঅ সঅল লথ বকৃখাণই। 

দেহৃহি বুদ্ধ বসস্ত এ জাণই ।--্, পৃ* ১০৩ 
পঞ্চিতের| সত) ব্যাখ্যা। করে, কিন্তু দেহের মধ্যেই ঘে বুদ্ধ বসন্ত তাহ! জানে না। কবীর দাদু 
ইত্যাদির মধ্যেও অনুরাপ দেহতত্বের সুন্দর সুন্দর পদ লক্ষ্য কর! ষায়। 

ভর, 01030919 1861161095 0818, 7০. 412-416 ) ভারতের সংস্কৃতি, ক্ষিতিমোহন 

লেন, পৃ ৪*-৪১; ভারতীয় নাধনার একা, শশিভুষণ দাশগুপ্ত, পৃ. ৩, 


১ বর্তমান গ্রন্থের “দার্শনিক পটভূমি অধ্যায় জ্. । 


ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি ৫৭ 


চক্রেব মধ্য দিয়া সহজ চক্রে উন্নীত করিলে সেই €োধিচিত্তই হয় পারমাধিক 
বোধিচিত্ত । তখন তাহা হয পবমাননেদের কারণ, মহান্ুখ স্বরূপ । নাভিদেশে 
নির্মাণচক্কে তিনি চগ্ডালী, শবরী, ডোম্বী (ইন্দ্রিয়াদি দ্বার! তাহাকে স্পর্শ করা 
যায না বলিষ! তিনি “অস্পর্শ/”, তাই ডোশ্বী )। 
খেপহু' জোইনি লেপ ন জাঅ। 
মণিকুলে বহিআ ওডিআণে সমাঅ |॥ (৪) 
যোগিনী স্বস্থান যৌগশতঃ মণিমূলে পিপগ্ত হইতে পাবে না। মণিমূল বহিয়া 
উরধবদিকে গমন কবে । অর্থাৎ বোধিটিতের স্ব্তান_-মহান্ুখচক্র । এই হেতু 
প্রথম উৎপত্তি বদিও তাহাব মণিমৃপে, তও তাহা উধব গ হইতেছে এবং মহাস্ুখ- 
কমলে প্রবেশ কবিতেছে। 
অধরাতিভব কমল বিকসিউ। 
বঠিস জ্োোহনী তগ্জু অঙ্গ উহলপিউ ॥ 
সং টা নং 
চালিঅ ষষহব গউ নিবাণে' । 
কমপিনি কমণ বহই পণাশলে । (২৭) 
অর্ধবাত্রি ভোব কমন বিকশিত হইল , বত্রিশ যোগিনী তাহাতে অঙ্গ উল্লসিত 
কবিতেছে । শশধব নিবাণে গিয়া চপিপ » কমলিণশী কমপ-প্রণালে প্রবাহিত 
হইল । কমল অর্থাৎ উষ্কীষ কমল প্রজ্ঞা জ্ঞানীদি অভিষেক সমযে বিকশিত হইল, 
বত্রিশ বোগিনী (পশন! রসন! ইত্যাদি বত্রিশ নাভী ) আনন্দে উল্লসি'ত হইতেছে। 
শশধব অর্থাৎ চিত্ত-শশধব নির্বাণে অর্থাৎ বজ্শিথবাগ্রে, বজ্রকাষে প্রবিষ্ট হইল। 
কমণিনী, পবিশুদ্ধাবধূতিঞ্1 নৈরাত্মা কমণপ্রণালে ( মহাস্থথেব পথে ) প্রবাহিত 
হইণ। 
শখবা আমাদের দেহেব মধ্যেই উচু উচু পবতে বাস করেন। টা উটা। 
পাঁবত তহি বসহি সববী বালী, ৷ দেহমধ্যস্থিত এই উছু পর্বতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
টাকাতে তাই বল! হইযাছে__-“যোশীন্্রস্তম্বকাযকঙ্কাল দণ্ডমু্ধতং স্থমের শিখবাগ্রে 
মহানুথচক্রে”। আর একটি চর্যাতেও আছে 
এক সো! পদ্ম! চৌষঠ, ঠী পাখুড়ী। 
তহি" চডি নাচঅ ভোশ্বী বাপুডী ॥॥ (১০) 
এক সে পদ্ম চৌষটি পাপতি , তাহাতে চডিযা নাচে ডোশ্বী ও বাপুভী। পদ্ধ 
এখানে নির্মাণচক্র । এখানে মহারাগআনন্দ হুন্দর ( কুষ্তাচার্য ) ভোস্বীর সহিত 
নৃত্য কবিতেছেন। চর্ধার অনেক স্থানেই এই দেহুমধাস্থ বিভিন্ন চক্রের ( পন্মের ) 
কথার উল্লেখ আছে। “নুন নৈরামণি কে লইআ! মহান্হে বান্রি পৌহাই ।' 
শৃন্ন্বরূপ নৈরাত্মীকে কণ্ঠে অর্থাৎ কণস্থ সন্তোগচক্রে লই! রাত্রি পোহাই। 
কিন্বা বিজন লোঅ তোকে ক ন মেলই' | বিজ্ঞ ব্যক্িবা তোমাকে ক 


৫৮ চর্ধাগীতি পরিচয় 


( সম্ভোগ চক্র ) হইতে বিচ্ছিন্ন করেন না। অনুরূপ “কণ্ঠে নৈরামূণি বালি জগস্তে 
উপাড়ি ।-- ইত্যাদি । 

চর্ধাগীতিগুলির মধ্যেকার এই শবরী, ভোস্দিনী, ডোম্বী, চগ্ডালী, যোগিনী, 
নৈরামণি-ই তন্ত্রোক্তি শক্তি । বৌদ্ধতাস্ত্রিক গ্রন্থগুলির মধ্যে এই শক্তির উদ্ভব ও 
উর্ধ্বে গমন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বিভিন্ন আলোচনা 
হইতে এই কথাই প্রতীয়মান হয় য়ে অন্তত তত্বের দিক দিয়া এই চগ্ডালী 
বা ভোম্বী, শবরী ইত্যার্দি দেহধারী সাঁধনসঙ্গিনী নহেন- ইহারা দেহমধ্যস্থ 
শক্তিরই বিভিন্ন নাম মাত্র। প্রজ্ঞা ও উপায়কে অবধৃতী মার্গে প্রথম মিলিত 
করিবার মুহুর্তে মণিমূলে জাগ্রত এই শক্তিই চগ্ডালী, ভোশ্বী ইত্যাদি নামে 
অভিহিত। ইনিই আবার যখন সম্ভোগচক্রে অবস্থিত হন তখন বেশির ভাগ 
চর্ধাতেই নৈরাঁমণি বা নৈরাত্মা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন । আবার মহাস্খ- 
চক্রে উন্নীত হইয়া ইনিই হুইয়াছেন-_সহজ-স্ুন্দরী । এই শক্তি তন্ত্রমতে শিবের 
গৃহিণী এবং বৌদ্ধতন্ত্রে এই সহজ-হ্ন্দবী-নৈরামণি বজ্রসত্বের গৃহিণী হইলেও 
কাব্যের মধ্যে ইনি অনেক স্থানেই সিদ্ধিকামী তান্ত্রিকের প্রেমিক! বা সাধন- 
সঙ্গিনী হিসাবে কল্পিত হইয়াছেন । অবশ্য তত্বের দিক দিয়! তন্ত্রের মধ্যে এরূপ 
প্রেমের পরিকল্পনা না থাকিলেও পরবর্তা কালে ইহার আগমন অসম্ভব বা! 
অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু প্রেমের রূপক এবং চিত্রা্দির বর্ণনা হইতে অনেকে মনে 
করেন তন্ত্রোক্ত শক্তি চগ্ডালী" ক্রমে বাস্তবের সাধন-সঙ্গির্নীতে পরিণত হইয়া 
গিয়াছিলেন।১ বৌদ্ধতন্ত্রে ( হেবজতন্ত্র ) মন্ত্র-উপাদান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে__ 
অধিকারী ভেদে মন্ত্র বিভিন্ন ; স্থুতরাং মন্ত্র নিরূপণের জন্য কুল নির্ণয়ের প্রয়োজন। 
বৌদ্ধতন্ত্রের পঞ্চ কুল-_বজ্জ, পথ, কর্ম, তথাগত ও বত্বু। ইহাদের আবার অন্ 
নামও ছিল- ডোশ্ছি, নটা, রজকা, ব্রাহ্মণী, চণ্ডালী । কুলের এই বিভিন্ন নামকরণ 
সাধন-সঙ্গিনীর পর্যায়ভেদ হইতেও হওয়া অসম্ভব নহে-_-অথবা! হয়ত এই" নামগুলি 
কুলভেদে সাধন-সঙ্গিনী ভেদের কথাই স্থচিত করে ।২ নে যাহাই হউক, পূর্বে 
আলোচনা গ্রসঙ্গে আমর! দেখিয়াছি-_-তন্ত্রের শক্তি-পরিকল্পন1 বিকৃত হইয়া রক্ত- 
মাংসের দেহধারী সাধন-সঙ্দিনীতে পরিণত হইয়াছিল । স্থৃতরাং ইহা অসম্ভব নাও 
হইতে পারে যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ক্ষেত্রেও অনেকের বাস্তব সাধন-সঙ্গিনী ছিল-_ 
এবং যে-সমন্ত পদ্দের মধ্য দিয়া এই প্রেষ, সুরত ইত্যাদির কথ! উল্লিখিত হইয়াছে-_ 
(১৮, ১৯, ২০ ইত্যাদি )_ সেগুলি তাহারই ছায়া বহন করে। অবশ্থ স্মরণ 
রাখিতে হইবে-_ইহা তবের দিক দিয়া সমধিত ছিল ন|। 

চর্যাপদগুলির মধ্যে 'মহাসুখের'ও সুন্দর বর্ণনা আছে। মহাসুখ আনন্দময় 

১. চণ্তীবাসের রজকিনী--সাধননঙ্গিনী এবং সপ্তবত সাধনার কুলবিজ্ঞাপকও বটে ।--- 


স্বাঙ্গালীর ইতিহাস, ও, নীহাররপ্ন রার, পৃ. ৬৩* | 
২. ছ্রে, চর্ধাপদের ধর্মমত। ড* নুকুষার সেন । ভারত সংস্কৃতি, পৃ. ২৭৬ 


ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি ৫৯ 


অবস্থা । প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলিতাবস্থাতেই মহাস্থথের উদ্ভব । বোধিচিন্ত যখন 
নির্মাণচক্রে অবস্থান করে তখন যে আনন্দলাভ হয় তাহা শুধু আনন্দ বা প্রথমানন্দ। 
বোধিচিত্বের ধর্মচক্রে উপস্থিতিতে যে আনন্দ তাহার নাম পরমানন্দ, সস্তোগচক্রে 
উপস্থিতিতে বিরমানন্দ এবং মহাস্থুথচক্রে সহজানন্দ | ইহাদের বিচিত্রান্ত্দ, 
বিপাকানন্দ, বিবমানন্দ, ও সহজানন্দ__এরপ নামকরণও আছে । যাহা হউক, এই 
মহাস্তুথ বা সহজানন্দে যোগীর কিরূপ অবস্থা হয় তাহার দীর্ঘ বর্ণনা! বৌদ্ধতান্ত্রিক 
্রন্থগুপির মধো আছে; এই মহান্থথের অবস্থায় ইন্দ্রিষগুলি যেন ঘুষাইযা পড়ে, 
মন যেন অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সমস্ত চেষ্টা নষ্ট হয, দেহ যেন মহাস্থথে মুছিত 
হয।১ এই অবস্থায় উপনীত হইলে সমস্ত মাধিক জগতের উপলব্ধি নষ্ট ভয়, 
আত্মপর ভেদ থাকে না, ভবমোহ বিলুপ্ত হয়, শৃন্যত। জ্ঞান লাভ হয। সাধক তখন, 
প্রমভ্তেব মত অবস্থান করেন । চর্যার মধ্যেও আমরা পাই-_ 
ঘুমই ন চেবই সপরবিভাগা 
সহজ নিদালু কাহ্নিল লাজ || 
চেঅণ ণ বেঅন ভর নিদ গেলা । 
সঅল স্থফল করি সুহে সুতেলা ॥ (৩৬) 
কাহু,সহঙ্গ নিদ্রায় অভিভূত-_-তিনি আত্মপর বিভাগ করিতেছেন না। তাহার 
চেতন বেদন কিছুই নাই » সমস্ত সুফল কবিয়! তিনি সুখে নিদ্রাভিভূ'ত আছেন। 
চিঅ সহজে শৃণ সংপুন। 
কান্ধ বিয়োএ মা হোহি বিসন্ন! ॥। (৪২) 
চিত্তসহজ দ্বারা শূন্ঠ-সম্পূর্ণ, স্বন্ধ বিয়োগ দ্বারা আব বিষগ্র হইও না। 
কাহ্ধ বিলসঅ আমবমাতা | 
মহজ নলিনীবণ পইসি নিবিতা ॥ (৯) 
কাহু, সহজরূপ নলিনী বনে প্রবেশ করিয়া আসব-মত্তের মত বিলাস করিতেছেন । 
মহারসপানে মাতেলরে তিহুঅণ সএল উ্খী । 
পঞ্চ বিসঅ নায়করে বিপথ কোবীন দেখি ॥ (১৬) 
মহারস ( সহজানন্দ ) পানে মত্ত চিত্ত, ত্রিভৃুবনে সকল উপেক্ষা করে ; পঞ্চ বিষয়ের 
নাষক হইয়া অর্থাৎ নিজেই বজ্জসত্ব হইয়া! কাহাঁকেও শক্র দেখে না। 
উইত্বা গঅণ মাঝে' অদতৃআ। ॥। 
পেখরে তুন্ুকু সহজ সরুআা ॥। 
জাঙ্সু মুণস্তে তুটই ইন্দিআল। 
নিহুরে লিআঅমণ দে উলাস॥। (৩০) 
১. ইন্্রিযানি খপস্ীৰ মন্োইস্তধিশতীবচ। 
নষ্ট চেষ্ট ইবাভাতি নৎহুখ মুচ্ছিত:।--( বাক্তভাবানুগত তদ্বসিদ্ধি) 08089 
চ১911810108, 00168 পৃ. ১২৭এ উদ্ধ ত। 


সিম 


৬০ চর্যাীতি পরিচয় 


গগনে আশ্চর্য সহজানন্দ উদ্দিত হইয়াছেন, দেখ তূম্ুকু সহজ স্বরূপ । ইহা দেখিয়া 
সমস্ত ইন্ড্রিয়জাল ছিন্ন হয়, মন আনন্দে মন্ত হয় ।--এরূপ উদাহরণ, চর্ধাপদে প্রচুর 


পাওয়া যায় 
চর্ধার সাধক-কবিদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 


এতক্ষণ আমরা চর্যার ধর্মমত অর্থাৎ তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব--বিবর্তন-_ও 
তাহার সাধন-পদ্ধতি ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছি। চর্যার ধর্মমত স্বরূপে 
যাছাই হউক এবং ইহার সাঁধন-পদ্ধতি তান্ত্রিকই হউক আর যাই হউক--ইহাদের 
ধর্মের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভজিও হিল । মধাবুগের সাধনায় সমন্বয়ের কথ! জ্মরণ 
রাখিয়া অনুসন্ধান করিলে এই তান্ত্রিক মণ্ডের সহিত অন্থান্য মতের কিছু সাদৃশ্য ও 
লক্ষ্য করা যাইবে--এবং অন্তান্ত কিছু কিছু ধর্মের প্রভাবও যে ইহার উপর ন! 
পড়িয়াছিল, তাহা নহে। এই সমন্বয ও সাদৃশ্ঠের মূল কারণ চর্ধার সাধকদের 
বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি । ধম ় দৃষ্টিভঙ্গিতে চর্ধার সাধকের! ছিলেন “সহজিয়া' । 

বাঙ্গালীর তথা ভারতীয় সংস্কতি-সাধনার ধারা বিশ্লেষণ করিলে সর্বত্রই 
অন্নবিস্তর ছুটি উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাঁয়, একটি আর্য উপাদান, অপরটি 
আর্ধেতর। এই আর্ধেতর উপাদানের মধ্যে অন্যতথ তান্ত্রিক যৌগিক সাধন-পদ্ধতি১ 
কখনও পরোক্ষভাবে কথনও প্রত্যক্ষভাবে ভারহীর সংস্কৃতিতে রীতিমত প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে । বিভিন্নযুগে দার্শনিক শা-ভিত্তিক যে সমস্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, তান্ত্রিকতা ইন্যাদ্দি বিভিন্ন উপাদানের সহিত মিশিষা বারবার তাহা 
বিবতিত হইয়া গিয়াছে । এইভাবেই বেদাচার-প্রতিবাদী, জ্ঞান ও মনন মার্গ 
বিরোধী, দেহভিত্তিক যোগসাধন পদ্ধতি “সহজ-সাধনার' তিত্তি রচনা করিয়াছে। 
যুগে ঘুগে এই বিশিষ্ট সাধনার ধার] বিভিন্ন সামাজিক ও পারিপাশ্িকের প্রভাবে 
বিভিন ধর্মমতের সহিত মিশিয়া বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল ইত্যাদি 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটাইয়াছে । সহজিয়া বলিতে প্রথমত তাই কোন সম্প্রদায়কে 
না বুঝাইয়া একটি দৃষ্টিভর্ষিকেই বোঝায় । এবং সেই দৃষ্টিভর্গি স্মরণাতীত কালের 
সর্বভারতীয় এঁতিহা, দিও বাংলা দেশে ইহার যতখানি প্রতিষ্ঠা অন্যত্র তত নহে। 
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ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি ৬১ 


আনুমানিক অষ্টম/নবম শতাব্দী হইতে সমস্ত মধ্যযুগ ধরিষ! বাগুল! দেশের বিবত্তিত 
_ বৌদ্ধধর্ম, কৌলধর্ম, নাথ-পন্থ, সহজিযা-বৈষ্ুব-ধর্ম বাউল ইত্যাদি সকল মত ও 
পথের মধ্যে ধর্মী আঁচাঁব অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষষে যেমন স"শৃশ্য ছিন্ন, তেমনি সাদৃশ্য 
ছিপ ইহাদেব দৃষ্টিভঙ্গিতে । সকলেই ছিলেন অল্প বিশ্ব সহজিযা, যদিও সহজিয়া 
বলিতে সাধারণ প্রচনিত অর্থে অনেক সমযই কেবন মাত্র বৈষ্ণব সহজিযাপ্দিগকেই 
বোঝায় । 
ন্তান্য সহজিযাদেব মত বৌদ্ধ সভজিযাঁদেব দৃষ্টি ভঙ্গিবও প্রধান বৈশিষ্ট্য-_ ধর্মীয় 
আঁচাব-অনুষ্ঠানে, বীতিনীতি ইন্যার্দিব বিকদ্ধে একটি প্রতিবাদী মনোভাব । 
তাহাদেব মতে পবমসত্যলাভ আচাব-অনঠান ইত্যাদি পালন অথবা ক্পতপশ্ধ্যান- 
ধারণা,--জ্ঞানচর্চ। ইত্যা্দিব মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে । পরমলন্া কেবলমাত্র সহজ তত্বে 
দীক্ষা ও যোগাভাসেব মধা দিযা অন্তরবে উদ্ভাসিত হইযা উঠে। যোগাভ্যাসই 
মান্ুষেব পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহক্জ পন্থা, কাঁবণ কঠিন সংযম পাপনেব মধ্যে যে 
অস্বাভাবিকতা মাছে তাহা মান্ষকে বোগগ্রস্ত করিধা তোশে। সহজিষাবা 
মানতষেব সহক্প স্বভাবকে পীভিত না কবিষ! শ্বভাবসন্মত পন্থাতেই ফত্যোপলব্ধিব 
নির্দেশ দান কবিযাছেন অবধশ্ট তাই বলিষা ইহাদের মধো যে নৈতিকতাব 
অভাব ছিল একথা মনে কবিবাব কাঁবণ নাই ৷ সহজিযাঁবা মানবিক বুত্তিব উপরই 
ধর্মসাধনাব পন্থা নির্দেশ কবিযাছেন। এ কথাব অর্থ এই যে, হীহাবা স্বাভাবিক 
বৃত্বিগুলিকে অবদমিত কবিষা ধ্বংস না কবিষা, তাঁচাদেব বপান্থব ও উদ্গতিব 
(99911008000) কথা বলিযাছেন। এইজন্যই তীহাবা “সভজিযা” । তাহাদের 
ধর্মমত একদ্দিকে যেমন সহজ অর্থাৎ সবল অন্যদিকে জীবনেব স্বাভাবিক 
বৃত্তিগুলিব উপব প্রতি্গিত তাই সহ-জ অর্থাৎ জন্মগত | চর্যাপদ গুলিব মধ্যেও এই 
প্রতিবাদে মনোভাব, আচাব অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে বিতৃষ্ণ এবং সহজ পথেব 
প্রতি আসক্তি লক্ষ্য কবা যাষ। 

কিস্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোবে ঝাণ বখাণে। 

অপইঠান মহাস্থৃহলীণে ছুলখ পবম নিবাণে' || (৩৪) 
মন্ত্রে তন্ত্রে ধ্যান ব্যাখ্যানে কিছুই হয না। মহান্ুখনীলায় স্থৃপ্রতিঠঠিত হইতে না 
পারিলে পবম নির্বাণ লাভ হয না। 

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই | 

স্থথ দুথেতে নিচিত মবিআই ॥ (১) 
সকল সমাধি ঘবার| কি হইবে- স্্বখ দুঃখেতে নিশ্চিত মরিবে 1--এই সমম্ত জপতপ 
তন্ত্র, মন্ত্র, ধ্যান, সমাধি ইতাযাছি নানা প্রকার অঙুষ্ঠানের বক্র পথেব গ্রযোজন নাই 
_-সহজ খজুপথ গ্রহণ কর। বোধি নিকটেই আছে; তাহার জন্ঠ আরত্তিত 
পথেরও প্রয়োজন নাই_ দূরে যাইবারও প্রয়োজন নাই ।-ধাহারাই এই সহজ 
পথে গিয়াছেন তাহারাই মুক্তির পরপারে গিয়াছেন। “উদ্তুত্রে উজু ছাড়ি ঘা লেছরে 


৬২ চর্যাগীতি পরিচয় 


বাঙ্ক। “জে জে উ্জুবাটে গেলা, অনাবাটা ভইলা সোই।” সহজ পথই যখন 
ইহাদের কামা এবং আচার-অন্ুষ্ঠানে বিতৃষ্ণাই যখন ইহাদের শ্বভাব, তখন 
জ্ঞানচর্চার পথও ইহাদের পথ নহে। বস্তত সহজ স্বরূপ ম্ব-সহ্ধেগ্চ ; আগমবেদ 
পুথি পাঠ ইত্যাদির মধ্য দিয়! তাহার স্বরূপ অবগত হওয়া! যায় না, তাই তাহার 
(কান সার্থকতাও নাই । 
জাহের বান চিহ্ন রূব ণজাণী। 
সো কইসে আগম বেএ' বখাণী || (২৯) 
যাহার ( সহজের ) বর্ণ চিহ্ন রূপ জান! যায় না তাহার কথ! আগমবেদ ইত্যাদিতে 
ব্যাখ্যা করে কি করিয়৷ ? -থবা__ 
জে! মণগোএর আলজালা । 
আগম পোথী ইষ্টা মাল! ॥। 
ভণ কইন্সে সহজ বোলবা জাঅ। 
কা বাঁক চিঅ জনক ণসমাঅ।। (৪০) 
আগম পুথি ইষ্টমালা এবং সকল মনগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিষয ্য্ বিষধাদি 
ইন্দ্র্গীলতুলা । সহজের ব্যাখ্যা করা যাষ না। কায় বাক্‌ চিত্ত কিছুই তাহাতে 
প্রবেশ করে না। 
অবশ্ঠ “সহজ? সম্পর্কে এই নেতিমুলক দিক ছাড়াও সহজিয়াদ্দের সহজ সম্পর্কে 
একটি ইতিমূলক মনোভাবও ছিল। সহজিধাদের মতে পরম সতের ্বরূপই__ 
'সহজ'। এই সহজের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রায় 
উপনিষদের ব্রন্দের ধারণার তুল্য । কিন্ত তাহার সহিত মিলিয়া গিষাছে আরও 
অনেক রূপ ও স্বরূপ । সহজ স্ব-সঙ্গেছ্য, অবর্ণনীয়, অনির্ধচনীয় ; ইনিই নির্বাণ, 
তথতা; ইনিই চতুক্ষোটি বিনিমূক্ত পরম সত্য-_-ইনিই আবার বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা । 
ইনি একদিকে বজ্রসত্ব অন্যদিকে আবার শূন্ততা করুণার মিলিত অবস্থা-__মহাস্থখ 
সহজের পরিকল্পনায়_-এইরূপ বহুষুগের ধ্যান ধারণার সম্মিলন লক্ষ্য করা ষাষ। 
এই সহজই সাধকদের মতে-_সমন্ত কিছুর কর্তা, ধাতা, চরম সতা, পরম লক্ষ্য-_ 
শেষ সিদ্ধি। 
চর্ধার সাধক কবিদ্িগের আর একটি বৈশিষ্ট্য ভাগু-ব্রঙ্গাগুবাদে বিশ্বাস | 
সহক্গ সাধনায় পরমার্থকে বাহিরে কোথাও অঙ্থসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই, 
পরম সত্তার অবস্থান দেহভাণ্ডে; ভাগুই ব্রঙ্দীণ্ড । এই তত্বের ফলে সহজিয়াদের 
মধ্যে একপ্লিকে ধেমন কায়-সাধন পদ্ধতির অন্গসরণ অগন্তঠর্দিকে তেমনি মানুষের 
দেহই ভগবানের অধিষ্ঠান এই বিশ্বাসের ফলে মাঞষের মহিমাবৃদ্ধি ও মানবতাবাদী 
ৃষ্টিভঙ্গির উত্তব। চর্ধাগীতির মধ্যে এই ভাগ ব্রন্গাগুবাদের নিদর্শন প্রচুর । 
[১ অনুচ্ছেদে আলোচন! দ্র. ] 
সমন্ত তান্ত্রিক তত্ব ও সহজিগ্না সাধনপন্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ গোপনীয়তা 


ধর্মমত ও সাধন-পন্ধতি ৬৩ 


গুরুর উপর নির্ভরশীলত! চর্যার সাধক কবিদের মধ্োও লক্ষণীয় । তান্ত্রিক তত্ব 
অতি গুহা; বাহিরের অর্দীক্ষিত ব্যক্তির নিকট ইহা! প্রকাশ্ত নহে। সেই জন্তই 
সমস্ত সহজিয়াদের মধ্যেই হেঁয়ালিপূর্ণ সন্ধ্যা বা! সন্ধাভাষার প্রয়োগ ব্যাপক । [ভাষা 
সম্পকিত আলোচনা দ্র. ] কেবলমাত্র দীক্ষিত সাধকই পদে পদে সদ্গুরুর প্রসাদে 
এই তত্ব হদযঙ্*ষ করিতে পারেন। ক্রিয়াকাণ্ডের উপর প্রতিষ্িত ধর্মমাত্রেই 
গুরুর প্রীধান্ঠ স্বাভাবিক ৷ তন্ত্র একান্তই গুরুপ্রধান তাহাতে তাই গুরু ব্যতীত 
এক পাও চলিবার উপায় নাই।১ তন্ত্রভিত্তিক বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, 
বাউল ইত্যাদি সব ধর্মেই গুরুব স্থান অতি উচ্চে। সুফী মতেও মুশীদের উচ্চাসন 
লক্ষ্য করা যায। মধ্যযুগের সন্ত-সাধক কবীর দাদু রামানন্দ ইত্যাদির সাধনাও 
গুরম্ধাদী । চর্ধার সাধকেরাও স্বভাবতই গুরুবাদী | চর্যায় তত্বের কথা, পদ্ধতির 
কথা, সবই আছে কিন্তু সর্বোপরি আছে গুরুর উপর নির্ভর করিবার কথা। “লুই 
ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ” (১)- লুই বলিতেছেন, গুরুকে জিজ্ঞাস! করিষা' পথের 
সন্ধান জানিযা লও । “জই তৃদ্ষে লোঅ হে হোইব পারগামী/পুচ্ছতু চাটিল অন্তর 
সামী । (৫1- যদি তোমরা পাঁরগামী হইবে তবে অন্ুত্তরস্বামী চাটিলকে জিজ্ঞাস! 
কর । এই “গুক' আবার বজ্রযানের প্রভাবে হইয়াছেন বজ্রগুরু-__-“বাজুলে দিল মো 
লকখ ভণিআ+__বাজুলে ( বস্তগুক ) আমাকে লক্ষা বলিয়া দিয়াছেন । চর্যাগীন্চির 
সর্বত্র এই গুরুপ্রাধান্তের কথ! এত প্রচুর যে বিস্তারিত উদ্দাহরণ নিশ্্রযোজন। 


বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল ও নাথপন্থ £ বিবর্তনের ধারা 


গুপ্তপূ্ব যুগের বাঙ্গালীর সাধনা পবিচষ নিঃসংশযে জানা যায় না, তবে অন্মান 
করা চলে এই সাধনার ধারা ছিল অবৈদ্িক আর্ধেতর ধর্ম সাধনা । বৌদ্ধ ও জৈন 
ধর্মের মারফৎ এই যুগেই আর্য সংস্কৃতির সহিত বাঙ্গালীর সামান্য পরিচয়ের 
সুত্রপাত ঘটিয়াছিল। ( বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বেদ-বিরোধী হইলেও আর্য সংস্কৃতির 
পম্থানুসারী |) গুপ্ত সম্াটগণের ছুইশত বৎসরের শীসনকালেই বৈদিক আচার- 
অনুষ্ঠান ইত্যাদির সহিত বাঙ্গালীর বেশ ভালভাবেই পরিচয় ঘটে। তবুও 
এযুগে পুজিত দেবদেবীর পরিচয় এবং সাধন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে হিন্দু 
তান্ত্রিকতার বাহুল্যই লক্ষিত হইবে । গুপ্তযুগের পর পালধুগকে বলা যায় বোদ্ধযুগ। 
অবশ্ঠ পালফুগের বাংলার বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধদেব প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম হইতে অনেকখানি 
পৃথক- তান্ত্রিক বা সহজিয়! বৌদ্ধধর্ম । পালরাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও 


১. তশ্ত্রে গুরুর আসন অতি উচ্চে গুধু নহে, গুরুর বাকাই তাস্ত্রিকদেয় তত্ব-_-গুরুই 
সাক্ষাৎ দেবতা 
ধ্যানমূলং গুরোম্‌“তিঃ পুজামূলং গুরোঃ পদস্‌। 
মন্ত্রযূলং ছুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপ| 1--কুলারশবতস্তর ড. উপেন্ররনাথ ভট্টচার্ধের 
বাংলার বাউল ও বাউলগান, পৃ. ৬৯৫ ভর, । 


৬৪ চর্যাগীতি পরিচয় 


ঘবধর্ম সমম্বয়ের চেষ্টা তাহাদের মধ্যে ছিল। কিন্ত পরবর্তী সেন রাজার! ছিলেন 
বেদাশ্রীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পোষক | সেন রাজাদের রাঙ্জত্বকালে বৌদ্ধ নিধনের 
অনেক ইতিহাস পাওষা যায । ব্রাহ্মণ্য বেদাচার রাজধর্ম ছিল বলিয়া অনেকেই 
এই সমধ বাহাত ব্রাঙ্গণ্য আচার-মন্ুষ্ঠান স্বীকাব করিযা লইয়াছিল। কিন্তু বাহাত 
যাহাই হউক এযুগেও বাক্গাশী ছিল মূলত সহজিধা। এই যুগেই বৌদ্ধ সহজিযার 
বিবর্তনে বৈষুব সহঞ্জিয! ধারার স্ুত্রপাত। এখং সাধারণ লোকদের মধ্যে 
অনেকে স্বাভাবিক ভাবেই বৌদ্ধসহজিধ| হইতে বৈষ্ণব সহজিযায রূপান্তরিত 
হইল ।৯ বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিঠিত হইল ত্রযোদশ শতাব্দীর প্রথম 
হইতে । অনেক বাঙ্গালী এই সময রাজধম গ্রহণ করিধা মুসলমান হইল । কিন্তু 
বেশির ভাগই চাঁপে পড়িয! মুসলমান হইয়াও পূর্বমত সহজিষ সংস্কার বিস্বৃত 
হইতে পারে নাই । তাহারাই ফকির ভইযা পূর্বের সেই আচার-আচরণকে বজায 
রাখিবাব চে করিপ। ত্রযোদশ শতাব্দীব শেষদিক হইতে বাংলাদেশে স্ুফীমত- 
বাদের অন্তপ্রবেশেব ফলে বাংল[ব সহজিযাঁমন! মুসলমানেবা যেন একটি আশ্রষ 
পাইযা গেল, কারণ সহজিযাদের সহিত স্থফী সাধনার বেশ সাদুশ্ব ছিল। চৈতন্য 
-পরবতা কালে প্রেষধারণার অবঙাবণাধ বৈষ্ণব সভজিযা মতবাদ একটি নির্দিষ্ট 
ভিত্তির উপর প্রতিষিত হইল । আরও পরব হাঁ কালে এই সহজ সাধনার ধারাই 
আউপ, বাউল, কর্তাভ্াা ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদ্াযেব মতবাদের ভিতর দিষা 
অব্যাহত ভাবে চলিয়া! আসিযাছে ।২ 

ইতিহাসেব ধারাষ চর্যার পরবঙ। যুগের বাংলাদেশের মধ্যযুগীয ধর্মসাধনার 
বৈষ্ণব সহঞ্জিযা, বাউল, নাথপন্থ ইন্যার্দি বৌদ্ধ সহজিযা মতের বিবর্তনপ্রন্থুত । 
স্থতরাং পারিভাষিক শব্দাবশী ব্যবহারে ও পদ্ধতিগত খুঁটিনাটিতে পরম্পরের মধ্যে 
স্বাভাবিক পার্থক্য সত্বেও ইহাদের ঘোগস্থত্র এবং সাদৃশ্যও ভ্ুর্লক্ষয নহে । 


৬. ছার্শানিক পটভূমি 


ভূমিক! £ মূল দার্শনিক ভিত্তি 


চর্যাগীতিগুলি আবিষ্কৃত হইবার পর একদিকে যেমন ইহার ভাষার স্বরূপ এবং 
বচন কাল লইয়া নান। মতভেদের উদ্ভব হয় অন্যদিকে তেমনি ইহার ধর্মমত 
এবং দার্শনিক পটভমিকা সম্পর্কে নানা আলোচনার শ্বত্রপাত হয। আচার্য 
হর/প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমেই ইহার বৌদ্ধ স্বরূপটির কথ উল্লেথ করেন এবং 


১. বাংলার বাউল ও বাউলগান, ড. উপেন্ত্রনাথ ভট্টাচাধ। পৃ. ১২৭ 
২ দ্র. কর্তাতজাধন্নের ইতিবৃত্ত, দেবেন্দ্রনাথ দে। 


দার্শনিক পটভৃষি ৬৫ 


প্রথম প্রকাশের সময় হইতেই “হাজার বছরের পুরাণ বাঙজালা ভাষায় বৌদ্ধ গান 
ও দোহা” এই নাম দিয়া অন্ত তিনটি গ্রশ্থের সহিত চর্যাগুলিকেও প্রকাশ করেন। 
ইকার পর হইতে চর্ধযাগীতি সম্পর্কে যত আলোচনা! হইয়াছে তাহাতে ইহার 
ধর্মতত্য ও দার্শনিক ভিত্তিভূমি সম্পর্কে ধারণাটি স্পষ্ট হইয়াছে এবং সকলেই প্রায় 
ইহার মূল কাঠামোটির বৌদ্ধ-্বরূপ স্বীকার করিয়! লইয়াছেন। চর্ধাপদগুলির 
মধ্যে যে দার্শনিক তত্ব আছে তাহ। অনতিলক্ষ্য হইলেও ছুর্লক্ষ্য নহে এবং বিশ্লেষণ 
করিয়া তাহা আলোচনা! করিবার সময় স্মরণ রাখা কর্তব্য তাহার মূল কাঠামোটি 
বৌদ্ধ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্ঠান্ঠ দার্শনিক মতবাদের সহিত ইহার 
সাদৃশ্তই বা কতখানি এবং সে সারৃশ্তের কারণই বা কি সে আলোচনাও 
প্রাসঙ্গিক | 

ভারতীয় সাধনায় সর্বত্রই প্রকা ও পমদ্বয়ের গ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ 
জৈন, বেদাস্ত, সাংখ্য ইত্যাদি সমস্ত দার্শনিক মতবাদগুলিতেই মূলগত এ্ঁক্যের 
ভাবটি সহজেই ধর! পড়ে । ভারতীয় সমন্ত দার্শনিক মতবাদগুলিই দার্শনিকতাকে 
শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবী আনন্দের উপাদান হিসাবে গ্রহণ না করিয়া জীবনচর্যায় উন্নতির 
প্রধান উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । সমস্ত দার্শনিক মতবাদেই জগৎ 
দুঃখময় ও অশাস্তিজনক বলিয়৷ বণিত হইয়াছে এবং সেই ছুঃখবাদ হইতে প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে সমস্ত দার্শনিক মতগুলির উত্তব হইয়াছে । কিন্তু ছুঃখবাদ হইতে 
উদ্ভুত হইলেও সকলেই পরিণতিতে একটি সনাতন স্তায়নীতি ( চ/090791 1508] 
0:08 ) এবং ধর্মে বিশ্বাসী, তাই শেষ পর্যস্ত সকলেই চরম স্থখের পরিকল্পনাতেই 
তাহাদের মতের পরিণতি নির্দেশ করিয়াছেন ।৯ এই দিক দিয়া ভারতীয় সমস্ত 
দার্শনিক মতগুলিই যেন বৌদ্ধ ছাচে ঢালা। বুদ্ধদেবের দুঃখ, ছুঃখসমুদয়, 
হুঃখনিবৃত্তি ও ছুঃখনিবুত্তির উপায়, এই চারটি আর্ধসত্য যেন নানা প্রকারে বিভিন্ন 
দর্শনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে । সমস্ত দার্শনিক মতবাদেই আবার 
ভবছুঃখের কারণ হিসাবে অজ্ঞান ( বা অবিছ্া!, ব! মায়া ) ইতাদিকে নির্দেশ কর। 
হইয়াছে এবং এই ভবছুঃখের নিবৃত্তির উপায় হিসাবে জ্ঞান, ধ্যান, সংযম ইত্যাদি 
পন্থার নির্দেশ করা হইয়াছে এবং এই উপায়গুলির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত মুক্তির 
আশাও কর! হইয়াছে । শুধু যে দার্শনিক মতবাদগুপির মধ্যেই মুলগত এীক্য 
বিগ্ধমান তাহা নহে-_-বরং বলা চলে দার্শনিক মতবাদগুলির মুলগত এঁক্য 
থাকিলেও বাহিক পার্থক্য আছে-কিন্ত ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে এই প্রীকোর 
মনোভাবটি ভিতরে বাইরে সর্বত্র সুস্পষ্ট । সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে যতই মতবিরোধ 
এৰং তর্কযুদ্ধ থাক না৷ কেন, সাধনার ক্ষেত্রে দর্বত্র একটি আশ্চর্য মিল রহিয়াছে । 
দেশকালের ব্যবধান বা কোন সম্প্রদায়গত ভেদ এই মৌলিক এক্যকে ব্যাহত 
করিতে পারে নাই । তাই উপনিষদের সাধনা, গীতার সাধন, বেদাস্তের সাধনা, 
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বৈষ্ণবের সাধনা, তন্ত্রের সাধনা, সহজিযাদের সাধনা, নাথযোগী, বাউল, প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের সাধনা সকলের ভিতর রহিয়াছে একটি গভীর প্রকা ।১ 

ভারতীয় দর্শনের এবং সাধনার এই মূলগত এীক্য কোন বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের 
ধর্মসাধনার পশ্চাতে মূল দার্শনিক ভিত্তি ভূমিটি আবিষ্কারের পথে একটি প্রধান 
বাধা । বিশেষত এই ধর্মসাঁধনা যখন সাধারণ লৌকিক ধর্মপাঁধনা তখন তাহাতে 
বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় আরও শ্বাভাবিক । আমাদের 
ব্যাবহারিক জীবনে যেমন ধর্মসাধনা1! বিষযে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ইত্যাদির 
চুলচেরা বিভাগ নাই, দার্শনিক বা তাত্বিক দিকেও তেমনি যুক্তির পার্থক্য 
থাকিলেও একটি মতবাঁদ অন্ঠটিব দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হইয়াছে । তাই দেখি 
নান! পরিবর্তনের মধ্য দ্িয়৷ বৌদ্ধধর্ম যত পতনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তত 
বেশি করিয়া ইহা হিন্দু মতবাদগুলিব দ্বাব! প্রভাবিত হইতেছিল। অবশ্য এই 
প্রভাব উভয় পাক্ষিক, হিন্দুব! বুদ্ধদেবকে বিষু/র অবতার বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন 
--বৌদ্ধেরাও বিষুণকে বোধিসব্বপন্পপাঁণি-অবলোকিতেশ্বর বলিষ! উল্লেখ 
করিাছেন। এই একাকারের পথে অনেক স্থানেই বুদ্ধমৃতি শিব, জগন্নাথ 
ইত্যাদিতে পরিণত হইয়! গিয়াছেন ।২ মূল লক্ষ্য এবং উৎ্পত্তিস্থান খন সকলেরই 
প্রায় এক তথন এই পারস্পরিক প্রভাব খুবই স্বাভাবিক । সত্যোপলদ্ধির কেন্তর 
হইতে যখন ইহা সাধনার অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে চলিয়! আসিয়াছে--তখন এই একাকার 
তো আরও স্বাভাবিক । 

এই এ্রক্য ও সমন্বয়ের স্থরই-_ চর্যাগীতিগুলির দার্শনিক পটভূমির স্বরূপ নির্ণয়ে 
বিভ্রান্তি স্ষ্টি করে। অন্যদিকে চর্যাগীতিগুলি আবার গুহ্ব-যোগী তান্ত্রিক 
সাধকর্দিগের সাধনার ধারা বহন করে। ততন্ত্রহিন্দুই হউক আর বৌদ্ধই হউক 
ইহার বক্তব্য সর্বত্রই এক । স্থৃতরাং এই দিক দিয়াও চর্ধার দার্শনিকতার স্বরূপ 
হিন্দুকি বৌদ্ধ তাহ! নির্ণয করা কষ্টকর। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণ 
রাখা প্রযোজন যে চর্যা যে-যুগে রচিত হইযাছিল তাহা বাংলা দেশের ধর্মসাধনায 
সমগ্য়ের যুগ--পালযুগ । আবার অন্যদিকে চর্যাগীতিগুলি যাহাদের জন্ক বচিত 
হইয়াছিল তাহাদের কথ! বিচার করিয়াও ইহার মধ্যে তত্বের দিকে সমন্বয় ও 
সংমিশ্রণের একটি উদ্দেশ্তয খুঁজিয়। পাওয়! যায় ।৩ অতি সাধারণ জনসম্প্রদ্দায়ের 
জন্য রচিত এই চর্ধাগীতিগুলিকে জনসাধারণের বোধগমা ও সহজ, সরল করিবার 
জন্ঠ চর্যায় কোন বিশিষ্ট মতবাদের কড়াকড়ি না থাকাই শ্বাভাবিক। একটি 
বিশিষ্ট মতবাদের কাঠামোর উপর বিভিন্ন মতবাদের পলেত্তারা চাপাইয়া একটি 


১, “ভারতীয় সাধনার এক)'। ড, শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত । এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য আচাধ ক্ষিতিমোহন 
সেনের 'ভারতের সাধন' | 

২, অর রাধাকৃফণের '700192) 2১00119501)195 ০] ] 0,607 1 

৩, দ্র 'মানবধ্স ও বাংলা কাব্যে মধাযুগ' পৃ. ১৬-১৯, ড, অরবিন্দ গোদ্দার ; এবং 
বাংলা, সাশ্পিত্যির রাপরেখা' ১ম খণ্ড, প্ীগোপাল হালদার। 


দার্শনিক পটভূমি ৬৭ 


সহজবোধ্য সমগ্থিত মতবাদ সৃষ্টিও চর্যাকারদের পক্ষে স্বাভাবিক | চর্যার দার্শনিক 
মতবাদের স্ববপ সম্পর্কে স্থতরাং এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হয় যে বৌদ্ধ দর্শনের 
কাঠামোর উপরই কাল, পারিপাশ্বিক, উদ্দেশ্ঠ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রযোজনে অন্য 
মতবাদেব কিঞ্চিৎ আবরণ বা সাদৃশ্ঠের ছাপ লইয়! ইহা গঠিত। 

চর্যায বণিত দার্শনিক মতবাদের মূল কাঠামোটি যে বৌদ্ধ দর্শনের তাহার 
প্রমাণ পাঁওয়। যাষ কতকগুলি চর্যায সাধারণ বৌদ্ধ ধ্যানধারণার প্রকাশ হইতে । 
প্রথম চর্যাতেই কায়াকে তরুবর বলিষা তাহার পাঁচটি শাখার কল্পনা করা 
হইয়াছে । এই পাঁচটি শাখা বৌদ্ধ পঞ্চক্বন্ধ [ বপাদয়ঃ পঞ্চ স্বন্ধা-টীকা ]| এই 
অংশটিতে বৌদ্ধদর্শনের নৈরাত্মবাদের আভাস পাওয়া যায। বৌদ্ধদর্শনে আত্মা 
মানা হয না বলিষা তাহাকে নৈরাত্ম দর্শন বল! হয়। যেমন পদ্ম বলিতে দল, 
ডট মৃণাল ইত্যাদিব সমাবেশ বোঝায় অন্য কিছুই বোঝায় না, তেমনি আত্মা 
বলিতে কোন স্বতন্ত্র বস্তকে বোঝায় না । কতকগুলি চিত্ববৃত্তিব একত্র সমাবেশই 
আত্মা বা আমির ভ্রম জন্মাযঘ। ইহা! হইতেই বৌদ্ধদের স্বন্ধবাদের উৎপ্ভি। 
সমস্ত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, কপ [ শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় 
প্রভৃতি একত্রে ] বেদনা, [ স্থথ, দুঃখ, অস্থথ-ছুঃখ 7, সংজ্ঞ! [ জাতিরূপে বুঝিবার 
প্রণালী ], সংস্কার [ পূর্বলন্ধ অভিজ্ঞতা ইত্যাদি হইতে জাত মানসিক বৃত্তি |] এবং 
বিজ্ঞান [ বোধ ],--এই স্কন্ধগুলির সমস্য । আবার দেহ এবং তাহা হইতে জাত 
আযিত্ব বোধও মূলত এই পঞ্চ স্কন্ধের সমবায় ছাড়া অন্য কিছুই নহে। পঞ্চম 
চর্যাটিতেও বৌদ্ধধর্মের এই সত্যেরই স্পষ্ট আভাস পাঁওষা যায়__ 

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী। 
ছুআস্তে চিখিল মাঝে' ন থাহী ॥ 

ইত্যাদি বলিয়া ভবসংসাবকে যে-নদীর সহিত তুলনা কর! হইযাছে ভাহাতেও 
বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণভঙ্গবাদেব আভাস পাওয়া যাষ। বৌদ্ধ দর্শন কোন কিছুর 
স্থায়ী অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সমন্ত কিছুই প্রতি মুহূর্তে প্রতি অংশে 
পরিবতিত হইতেছে । নদীর প্রবাহে প্রতিটি জলকণ! প্রত্যেকে একে অন্ঠ 
হইতে পৃথক-_এবং প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল ; তবুও নিষত পরিবর্তনশীল সেই 
স্বতন্ত্র জলকণা সমূহের প্রবাহে যেমন নদীর ধারণার উৎপত্তি, সেইরূপ নিয়ত 
পরিবর্তনশীল শ্বতন্ত্র ধর্ম ও সংস্কারের গ্রভাবেই ভবের অস্তিত্ববোধ। দ্বিতীয় 
পংক্তিতেও বৌদ্ধ দর্শনের “মধ্যম! গ্রতিপদে”র পরিচয় পাওয়া যাঁয়। বুদ্ধদেব ছুই 
চরম পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন-_অর্থাৎ চরম ভোগ বা পরম কুচ্ছসাধন 
কোনটিকে গ্রহণ না করিয়! মধ্যপথ অবলঘ্ন করিয়াছিলেন । এখানে অবশ্ঠ যে- 
মধ্যপথের কথা বল! হইয়াছে তাহা ঠিক অনুরূপ মধ্যপথ নহে, তবে তাহা 
হইতেই জাত। শুন্যতা ও করুণার মিলিত মধ্যপথ এখানে উদ্দিষ্ট। “জে জে 
আইলা তে তে গেলা'--ইত্যাদদি পদেও বৌদ্ধ দর্শনের নিয়ত পরিবর্তনবাদের 


৬৮ চর্যাগীতি পরিচয় 


ইঙ্গিত। ইহা ছাভাও প্রায় প্রত্তি পদেই বোধি, সংবোধি, দশবল, তথাগত, শৃ্ঠ, 
করুণা, তথতী, স্বন্ধ, বুদ্ধ, হেরুক ইত্যাদি বৌদ্ধদর্শনের স্বকীয় পারিভাষিক শব্দের 
এত প্রচুর ও অর্থপূর্ণ ব্যবহার পাঁওষা যায় যে চর্ধাগীতির দার্শনিকতাঁর মূল ভিত্তিটি 
যে বৌদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। 


চর্যাগীতির মূল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি “মায়াবাদী' 


চর্যাগীতিগুলির মূল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিটি “মায়াবাদী” | চর্যাকারদের ধারণা জগৎ 
প্রপঞ্চ মিথ্যা__ইহার কোন সত্যকার অস্তিত্ব নাই। মায়! বা অবিদ্ভা দ্বারা 
আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন বলিয়াই এই জগৎ্সংসাব সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই 
অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূরীভূত হইলে, মায়ার প্রভাব তিরোহিত হইলে জগৎসংসারের 
মিথ্যাত্ব সম্পর্কে ধারণাটি সুস্পষ্ট হয়। জগৎ-সংসারের স্বরূপ সম্পর্কে এই ধারণাই 
বৌদ্ধদর্শনের মহাযানী সম্প্রদায়ের শুন্তবার্দী ও বিজ্ঞানবাদীদের মধ্যে দুষ্ট হয । 
বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর যখন বৌদ্ধধর্ম নানা বিভিপ্ন মতবাদে বিভক্ত হইয়া! যাইতেছিল 
তখন বস্তর শ্বরূপ ও তাহা জানিবার উপাঁয় এই ছুই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করিয়া 
মূলত চারটি সম্প্রদাষের উত্তব হয় । ইহার মধ্যে নাগার্জভুন১ প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক বা 
শূন্বাদদী এবং মৈত্রেয়-অসঙ্গ-বস্থবন্ধুৎ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানবাদী বা 
যোগাচারবাদদীরাই মহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। হীনযানী সৌত্রান্তিক ও 
বৈভাষিকেরা ঠিক মায়াবাদী নহেন ববং বলা চলে (যদিও পৃবাপুরি আধুনিক 
অর্থে নহে ) বাস্তববাদী । মহাযানীদের শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ মত ছুইটিতে 
অনেক পার্থক্য থাকিলেও মূলে তাহার! উভয়েই মাষাবাদী । 

শূন্যবাদীরা জাগতিক সভার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ইহার কোন পারমাধিক 
সভভা নাই। বুদ্ধদেবেত্স “প্রতীত্য সমুৎপাদ” ( 796015 0£ 19276720617 
08958003 ) মতবাদকে গ্রহণ করিয়া ইহারা বস্তব সত! ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাহাকে 
ধর্মনৈরাত্ম্য বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । অর্থাৎ কোন বস্তর কোন নিজস্ব স্বরূপ বা 
ধর্ম নাই। সকলেই অন্ত কোন কিছুর উপর তাহার বর্তমান বাহিক স্বরূপের 


১. নাগা্জুন- হ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক ছিলেন বলিয়া প্রায় সকলেই শ্বীকার করেন । 
ড. সুরেন্্রনাথ দাশগুণ্ড অবস্থ ই'হাকে প্রথম শতকের লোক বলিয়া! মনে করেন। দ্র, ভারতীয় 
দর্শনের ভূমিকা, পৃ ১৩* | ড. রাধাকৃষ্ণণও ই"হাকে দ্বিতীয় শতকের লোক বঙগিয়। মনে করেন । 
এ বিষয়ে বিভিন্ন মতাসতের লন্য ড. রাধাকৃষ্ণণের [1)0191) 7701198%0003, ড০11 [00 €49- 
644 পাদটীক। দ্র, । 


২, মৈত্রেয়, অসঙ্গ, বন্গবন্ধু--বিজ্ঞানবাদী দর্শনের উদ্গাঁতা হিসাবে এই তিনটি নাম একত্রে 
উদ্তহইলেও মৈত্রেয় সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। “মৈত্রেয নামের এরতিহাসিকতা, এখনও নিঃসনেহে 
স্থির কর! যায় নি 1” “বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য, ড. বাগচি পৃ. ১৭।| বঅপঙ্গ ও বঙ্গবন্ধু ছুই ভ্রভ। 
ছিলেন। ই“হার! চতুর্থ-পঞ্চম শতকের লোক । 


দার্শনিক পটভূমি ৬৯ 


জ্ নির্ভরণীল। এই দ্বিতীয় কোন বস্তটি আবার অপর আর কোন বস্তর উপর 
নির্ভরণীল। যাহার নিজস্ব ম্বরূপই অন্তের উপর নির্ভরশীল তাহাকে আর সতা 
বল! যায় না । কিন্তু ইহাকে আবার অসত্যও বলা যায় না, কারণ যাহা! অসত্য 
তাহার কোন বাহিক পরিদৃশ্তমান অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। আবার ইহাকে 
সত্য ও অসত্য উভয় কিন্া সত্যও নহে অসত্যও নহে এই অন্ুভয়ও বলা চলে না 
_ইহাতে শুধু বাগজালই বিস্তৃত হয়। এইভাবে নেতিবাচক যুক্তির মধ্য দিয়া, 
চতুক্ষোটি বিনিরমক্ত করিয়৷ নাগার্জুন সত্তার শ্ন্যত। প্রমাণ করিলেন । বস্তর 
অসারত্ব অর্থাৎ ধর্ম-নৈরাজ্মা এবং আত্মার অসারত্ব অর্থাৎ পুদ্গল নৈরাত্ম্-_ 
এই উভয়বিধ নৈরাজ্মযে গ্রতিষ্ঠিত থাকাই শৃন্ততায় প্রাতিষ্ঠিত থাকা । সত্তার এই 
নৈরাত্মা সন্বেও বহিরিস্তর যে উপলব্ধি হয় তাহার কারণ তাহ। অবিস্া "বিক্ষুব্ধ চিত্ত 
চৈতসিকের সৃষ্টি ( অর্থাৎ অজ্জানাচ্ছন্ন মনের সৃষ্টি )। তাহা কোন পরমার্থ সত্য 
নহে, তাহা সংবুতি সত্য মাত্র । বিভিন্ন উপায়ের মধ্য দিয়া নির্বাণ লাভ করিতে 
পারিলে পরমার্থ সত্য লাভ হয়। অবশ্য এই লোকোত্র ইন্দ্রিয়াতীত পরমার্থ 
সত্য অবর্ণনীয়ও বটে । 

বিজ্ঞানবারদদীর! চিত্তকে অসৎ না বলিলেও বস্তসত্তার অপারত্ব প্রসঙ্গে 
শৃন্যবাদীদের সহিত একমত । তাহাদের মতেও বাহক বস্তজগতের কোঁন 
সত্যকার অস্তিত্ব নাই । বিজ্ঞানের পরিণামেই ত্রিজগতের উদ্ভব | যেমন স্বপ্সে 
অথবা মোহে মানুষ অস্তিত্বহীন বস্তনিচয়ের কল্পনা করে, ইহাও সেইরূপ । 
শৃন্যতত্বকে বিজ্ঞানবার্দীরা কোন নেতিবাচক যুক্তির মধ্য দিয়! প্রতিষ্ঠিত করেন 
নাই । বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকেই তাহারা শূন্ততত্ব বলিয়া গ্রতিপ্তিত করিয়াছেন। ব্যক্তির 
নিকট বস্তবিশ্বের ধ্যানধারণ। তাহার ব্যক্তি বিজ্ঞান হইতে উদ্ভূত হয়। এই ব্যক্তি- 
বিজ্ঞান আবার বিধৃত আছে একটি সমষ্ি-বিজ্ঞানে । বিজ্ঞানবাদীদের মতে তাহার 
নাম “আলয়বিজ্ঞান । এই আলয়বিজ্ঞানের মধ্যেই সমস্ত বন্তজ্ঞান নিহিত আছে। 
মূলত বশ্তজগৎ অসার কিন্ত ব্যক্তি-বিজ্ঞানের অস্তনিহিত আলয়বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ 
ও স্বতির ধারার সম্ততি বোধজাত কালজ্ঞান, দেশজ্ঞান হইতেই বস্তজ্ঞানের উত্তব। 
বিজ্ঞান অবিদ্ভা-বিক্ষুব্ধ হইলেই চিত্ব-চৈতলিকদ্ধপে নিজেকে ছড়াইক়্া দেয় এবং 
সেই চঞ্চল চিত্তবৃত্তিই বস্তজ্ঞান সম্ভব করিয়া তোলে । “অবিষ্ভাজনিত বাসনা- 
বিক্ষোভ নিরন্ধ হইলেই চিত্বরৃতি নিরুদ্ধ হয় । কাপ নিরুদ্ধ হইলে বস্তজ্ঞান নিরুদ্ধ 
হয় এবং ধর্ম নৈরাজ্মো ও পুদ্গল নৈরাত্যোে প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয়।”১ অর্থাৎ 
অনুশীলন ও সংঘমের মধ্য দিয় বাহ জগতের মিথ্যা অস্তিত্ব বোধের যোহ এবং 
ইহার প্রতি আসি নষ্ট হয়। 

শঙ্কর যদিও বিজ্ঞানবাধীদের মতবাদ-(90৮)০০৮৮৪ 106811800 )-এর 

১, চর্যাপদে বপিত দার্শসিকতত্ব', ড. শশিভুবণ দাশগুপ্ত জগজ্জ্যোতিঃ ৬ ধর্ষ; ১ম 
নংখ্যা। এ 


৭০ চর্ধাগীতি পরিচয় 


প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তবুও জগৎ সম্পর্কে শঙ্করের মতবাদ ও বিজ্ঞানবাদীদের 
মতবাদে তুম্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান । উভয়েই জাগতিক সমস্ত সত্তাকে অসার 
প্রতিপন্ন করিষাছেন। বিজ্ঞানবাদীর1 সমন্ত সত্তাকে স্বপ্ন বা মোহের মত 
মিথ্যা বলিষ প্রতিপন্ন করিধাছেন। শঙ্কর সত্তাকে গ্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক 
ও পারমাথিক এই ত্রিবিধ ভাগে (সত্তা ত্রৈবিধা) বিভক্ত কৰিষাছেন এবং 
সত্তার অন্তিত্ব-জ্ঞান রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত সর্বদা অলীক বা তুচ্ছ বলিষ! 
উড়াইযা না দিলেও প্ররুত সত্য বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। তীহার মতে 
প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহাবিক সত্তা যে সত্য বলিয়। প্রতিভাত হয় তাহার কারণ 
তাহার! প্রকৃত সত্য বলিয়! নহে,_-তাহার কারণ অবিগ্ভাই 'অধিষ্ঠান+ ( অর্থাৎ 
মূলস্বরূপ ) সম্পর্কে অজ্ঞানতার ফলে আবরণ” ও 'বিক্ষেপের' দ্বারা রজ্জুতে 
সর্পভ্রষের ন্ঠায তাহাদিগকে প্রতিভাত করায়। অর্থাৎ মায়ার প্রভাবেই বস্তুত 
অসার সত্তাও সার বা সত্য বলিষ! প্রতিভাত হয। এইখানেই স্পষ্টত শুন্তবাদ 
বিজ্ঞানবাদের সহিত বেদাস্তের সাদৃশ্ঠ। সকলেই জগৎ-সংসারের অস্তিত্ব মাযা 
বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানবাদ ও শুন্যবাঁদের সহিত বেদাস্তের অন্ঠ মিলের কথাও 
আলোচনা করা যাইতে পারে । শূন্যবাদ জগৎ-সংসারের অস্তিত্ব অর্থাৎ সংবৃতি 
সত্যের অসারত্ব এবং পরমার্থ সত্যের অনির্বচনীযত্ব প্রতিষ্ঠা করিযাছে। বেদান্তেও 
অন্থরূপভাবে প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক সত্যের অলীকত্ব, তুচ্ছত্ব এবং পরমার্থ 
সত্যের অনির্বচনীষত্ব প্রমাণ করা হইযাছে। শুন্গবাদীদের নির্বাণ পরিকল্পনাও 
বেদাস্তের ব্রহ্গপোলব্ধির সহিত তুলনীয | বিজ্ঞানবাদীদের সহিতও বেদাস্তের বস্তর 
অসারত্ব বিষষক মত ছাড়াও অন্য দিকে সুঙ্ষম মিল রহ্ষাছে | বিজ্ঞানবাদীদের 
“আলয়বিজ্ঞান'-_-সমস্ত বস্তজ্ঞানের মূল। আবার অনির্বচনীয় স্বরূপে আলযবিজ্ঞান 
্রহ্মজ্ঞানম্বরূপ। পরমার্থ সত্যই যেমন এক হিসাবে প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক 
সত্যের আশ্র-_আলয়বিজ্ঞানও সেইরূপ। শুধু তাহাই নহে, অনেকে সেই 
স্থায়ী আলযবিজ্ঞানকে চিৎ্-ম্বরূপ ও আনন্দ-ম্ব্ূপও বলিয়াছেন । বস্থবন্ধুর 
বিংশিকা ও ত্রিংশিকা ইহার দৃষ্টাস্তস্থল” ।১ এইরূপ সচ্চিদানন্দ বস্তগুলিকে যদ্দি 
মানিতে হয় তবে অদ্বৈত বেদাস্তের সহিত ইহার পার্থক্য অতি অল্লই ঘটে। 
পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্ধ যে অদ্বৈত বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন মূলত তাহা 
বন্থবন্ধুর মতেরই একটা নৃতন সংস্করণ বলিয়া মনে হয় 1৮২ 


১. দ্র" ভারতীর দর্শনের ভূমিকা, ড. সুরেন্্নাথ দাশগুণ্, পৃ. ১৩৫। 

২. দ্র, ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ১৪৭ 

বিজ্ঞানযাদী, শৃগ্কবাদী ও বেদাত্ত মতের পারস্পরিক সম্পর্ক বিবয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য 
ড. শশিভ্ষণ দাশগুপ্তের 10000006102. %0 187610 73000151970 পৃ. ২*-৩৩ এবং 
ও, রাধাকৃকণের 1700192) 191১1198071 ড০] [ পৃ. ৬৭৭, ৬৪১ এবং ৭*২ ডরষ্টব্য। 


দার্শনিক পটভূমি ৭১ 


চর্যাগীতির দার্শনিক তব্বের মাষাবাদী স্বরূপটি বিভিন্ন উদ্ধতি সহযোগে 
উদ্দাহ্ৃত করিবার পূর্বে একটি বিষয়ে অবহিত হওষা প্রযোজন। মায়াবাদ বৌদ্ধ 
ও হিন্দু উভয় দর্শনেই বিছ্যমান । স্থতরাং পুনরায় প্রশ্ন ওঠে চর্যার দাশনিক 
স্বরূপ, বিশেষ করিয়! ইহার মায়াবাদ_হিন্দু না বৌদ্ধমূল? এ বিষে স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়ার বাধাগুলি ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । সেগুলিকে স্মরণ 
রাখিয়াও পূর্বের যুক্তি অনুসরণ করিধ! বল! চলে এই মায়াবাদকে প্রমাণিত ও 
প্রতিষিত করিবার জন্য পদকর্তীরা যেসকল পারিভাষিক শব্দ ও সংজ্ঞা এবং যে 
উপমা রূপকল্পাদির ব্যবহার করিয়াছেন তাহা! প্রায়শ বৌদ্ধদর্শনের | সুতরাং সেই 
দিক দিয়া বলিতে হয় চর্যার মায়াবাদ বৌদ্ধদর্শনের কাঠামোর উপরই প্রতিষ্ঠিত। 


প্রথম চর্যাটি হইতেই আমরা চর্ধা-দর্শনের মায়াবাদী স্বরূপটির পরিচয় পাই । 
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল? বলিষা চর্যাকারেরা জাগতিক সত্তার উৎপত্বির জন্য 
আমাদের চিত্রকেই দাষী করিয়াছেন । অবিগ্ভা-বিক্ষুব্ধ চিত্তই কালজ্ঞান স্থষ্টি 
করে--এবং কালজ্ঞানই বস্তজ্ঞান সম্ভব করিয়া তোলে । অর্থাই জগৎ-সংসার 
মূলত মিথ্যা হওয়৷ সব্বেও অবি্ভ! বিক্ষুব্ধ চিত্তে সত্য বলিষা প্রতিভাত হয়। সপ্তম 
চর্যাতেও অনুরূপ তত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে--- 


তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্ন! । 

ভণই কাঙ্ছ, ভব পরিচ্ছিন্না ॥ 

জেজে আইলা তে তে গেলা । 

অবণ! গবণে কাহৃ, বিমল ভইলা ॥ 
তিন বা বহুরূপে যাহা পৃথক বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে তাহার! বস্কত পৃথক বা 
স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্ত নহে । একটি মিথ্যা অস্তিত্ব বোধের দ্বারা আমরা সকল কিছুকে 
পৃথক বা পরিচ্ছিন্ন করিষ! দেখিতেছি । এই ভবসংসারের অত্তিত্ব সংবৃতি সত্য 
মাত্র, কৌন কিছুই এখানে স্থায়ী নহে, যাহারা আসে তাহারাই যায়। সকলই 
ক্ষণপরিবর্তনশীল । মুলত কিছুই সত্য নহে, আসাটাও নহে যাঁওযাটাও নহে। 
অষ্টম চর্যাতেও আমরা মায়াবাদের আভাস পাই-_ 


সোণে ভরিতী করুণা নাকী । 

রূপা থোই নাহি কে ঠাবী ॥ 
(শুন্যতা স্বরূপ ) সোনা দ্বারা করুণা-রূপ (চিত্ত-) নৌকাকে ভরিয়া লইয়াছে তাই 
(রূপজগতের অস্তিত্ব বোধের ) রূপা রাখিবার ঠাই নাই | এখানেও পরোক্ষভাবে 
রূপজগতের অস্তিত্ববোধের ধারণার অসারত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে । দশম চর্যাতেও 
সংসারকে নটপেটিকা (নড়পেড়!) অর্থাৎ মিথ্যা নাটকাভিনক্বের সাজসজ্জার আধার 
অর্থাৎ মূলত অসার বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে । পরবর্তী আর একটি চর্যাতেও 
উক্ত হইয়াছে-_ 


৭২ চর্যাগীতি পরিচয় 


মতিএ ঠাকুরক পরিনিধিতা । 

অবশ করিআ! ভববল জিতা | (১২) 
মতিত্বারা ঠাকুরকে পরিনিবুন্ধ করিয়া, অচঞ্চল করিয়া, ভবের শক্তিকে জয় করা 
গেল। অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা ভবের অস্তিত্ব-বোধরূপ মিথ্যা ধারণাকে জয় 
করা হইল। এই জগৎসংসার যে অনাদি অবিগ্ভা-জনিত মায়ার স্বপ্ন, নিদ্রাহীন 
(জাগ্রৎ ) স্বপ্রের মত,_-এই তবটির স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি আছে ত্রয়োদশ সংখ্যক 
চর্যাতে-_প্নিংদ বিহণে সুইণা জইসো।” ২১ সংখ্যক চর্যাতে চঞ্চল চিত্তপবনকে 
মুষিকের সহিত এবং রাত্রির অন্ধকারকে অজ্ঞানতার সহিত তুলনা করিয়। বলা 
হইয়াছে যে, এই মুষিকই ভবের অস্তিত্ব-বোধ জাগায়, এই মুষিকই কালম্বরূপ 
( কালমুসা ); এই মুষিককে হত্যা করিতে পারিলে ভব বন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব । 
“জবে মুসাএর আচার তুটঅ। ভূস্থকু ভণএ তবে বান্ধন ফিটঅপ ॥ (২১) 

ভব এবং নির্বাণ সম্পর্কে ধারণ! যে মানুষ নিজেই করিয়া! লয়, ইহাদের 

সত্যকার স্বরূপ যে 'মিথ্যা, তাহার অতি চমতকার উল্লেখ আছে ২২ সংখ্যক 
চর্যাতে__ অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা । 

মিছে লোঅ বন্ধীবএ অপণা ॥ 

অন্তেন জাণহ্‌* অচিস্ত জোই। 

জাম মরণ তব কইসণ হোই ॥ 

জইসা জাম মরণ বি তইসে!। 

জীবস্তে মঅলে' ণাহি বিশেসো ॥ 
ভব এবং নির্বাণ সম্পর্কে ধারণা নিজেই সৃষ্টি করিয়া মিথ্যাই লোকে নিজেকে 
ভবসংসারে বদ্ধ করে । আমরা অচিস্ত্য যোগীরা জানি না (জানিতে চাহি না) 
জন্ম-মরণ কিরূপে হয়। জঙ্গও যেমন মরণও সেইরূপ, জীবস্তে ও মুতে কোন 
ইতরবিশেষ নাই । এই পদ্দটির সহিত অন্গরূপ আর একটি পদও লক্ষণীয়-_ 

ভাব ন হোই অভাব ণজাই। 

আইস সংবোষহ্থে কো পতিআই ; 

লুই ভণই বট ছুলকৃখ বিণাণা । 

তিঅ ধাএ বিলসই উহ পা ঠানা। 

জাহের ধান চিকন রূব ণজাণী ॥ 

সো কইসে আগম বেএ' বখাণী ॥| (২৯) 
তত্বের দিক দিয়! পদটি পূর্ববর্তী পদটির অনুরূপ হইলেও ইহাতে বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় বিজ্ঞানবান্দীদের স্পষ্ট প্রভাব । ভাব এবং অভাব, অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব 
ইহার কিছুই সত্যও নহে অসত্যও নহে। সত্য একমাত্র এক ছুর্নক্ষ্য বিজ্ঞান । 
এখানে জগৎসংসারের প্রাতিভামিক রূপের পশ্চাতে ছুর্লক্ষয বিজ্ঞান সত্যকে 
গ্বীকার কর! হইয়াছে । সাধারণভাবে বিভিন্ন পদের মধ্যে মায়াবাদ প্রকাশিত 
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হইলেও পূর্বোক্ত পদটির মধ্য বিজ্ঞানবাদ্দী দর্শনের প্রভাব যেমন সুস্পষ্ট তেমনি 
আবার এনপ পদও আছে যাহার মধ্যে শুন্ঠবাদীদের মতের প্রভাব বেশি 
করিয়৷ প্রকট-_ 
আইএ অণৃঅণা এ জগ রে ভাংতিএ' সে৷ পড়িহাই । 
রাজসাপ দেখি জো৷ চমকিই যাচে কিং তং বোড়ো থাই ॥ 
অকট জোইআ রে ম! কর হথা লোঙ্বা ৷ 
আইস-ব্হাবে জই জগ বুঝষি তুট বাষনা তোর! ॥ 
মরুমরীচি গন্ধব নইরী দাপতিবিম্থাজইস| । 
বাতাবর্তে' সো দিট় ভইআ! অপে পাথর জই ॥ 
বাংছ্ধিন্ুআ জিম কেলি করই খেলই বন্থাবিহ খেড়া । 
বালুআতেলে' সসরসিংগে আকাশ ফুলিল! ॥॥ (৪১) 
'আদিতেই অন্ুৎপন্ন এই জগৎ কেবল ভ্রান্তিবশতই প্রতিভাত হইতেছে। যে 
রজ্জুসর্প দেখিয়া চমকিত হয় তাহাকে কি সত্যই বোড়! সাপে খায় ? অকাট মুর্খ) 
যোগী হত্ত লোণা করিও ন| (সংসারে জড়াইয়া পড়িও না)। জগৎকে যদি এই 
(নিয়বণিত ) স্বভাবে জানিতে পার তবেই তোমার সকল বাসন টুটিবে । মর- 
মরীচিকা, গন্ধর্-নগরী, দর্পণ -প্রতিবিশ্ব যেমন ভ্রাস্তিবশত মনে প্রত্তিভীত হয়, 
বাতাবর্তে দৃঢ় হইয়া জলে যেমন প্রত্তর প্রতিভাত হয় (জলত্তম্ভাঁদি ), বন্ধযান্থতের 
ক্রীড়া যেমন, বালু-তৈল, শশশৃঙ্গ, আকাশ-কুন্থম-_সকলই যেমন অস্তিত্বহীন অলীক 
মাত্র, এই ভব-সংসারও সেইরূপ অলীক |” জগৎসংসারের অন্তিত্ব সম্পর্কে এই 
প্ঙ্চটিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্পষ্টতই শুন্ঠবাদীদের প্রভাব-পুষ্ট । জগৎ- 
সংসারের অস্তিত্বের পশ্চাতে কোনরূপ কোন প্রকৃত সত্যের অন্তিত্বের কথা 
আতাসে ইঙ্গিতেও এখানে উল্লেখ কর! হয় নাই। ইহা শৃন্বাদীদিগের বৈশিষ্ট্য । 
এই পদ্রটির পাশাপাশি আবার উল্লেখ করা! যায় বেদাস্তের অখণ্ড আনন্দত্বরূপ 
ক্রদ্মের সহিত অভিন্ন শাশ্বত-বিজ্ঞানের কথা যেখানে উক্ত হইয়াছে-_ 
চিঅ সহজে শুণ সংপুজা । 
কান্ধবিয়োএ মা হোহি বিসগা ॥ 
ভণ কইসে কাক নাহি । 
ভরই অন্গদিনং তৈলৌএ পমাই ॥ 
মুঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর | 
ডাগতরঙ্গ কি সোষই সাঅর ॥ 
গুড়া অচ্ছত্তে লোঅ ণ পেখই। 
ছুধ মাঝে লড় ৭ চ্ছংস্তে দেখই || (৪২) 
“চিত শুক সম্পূর্ণ €শৃন্ত হইয়। সম্পূ্ণ)। স্বন্ধ বিয়োগে বিষন্ন হইও না। বল কি 
করিয়! কাক নাই? অঙস্থদিন সে ত্রিলোকে পর্বিব্যাঞ্ড হইয়া বিহার করিতেছে। 
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মুঢগণই দষ্টকে নষ্ট দেখিয়া! কাঁতর, তরক্গভঙ্গে কি সাগর শোষণ করে? যে লোক 
আছে মুঢেবা তাহাকে দেখিতে পাষ না, যেমন ছুধেব মধ্যে স্নেহপদার্থ দেখা যাষ 
না।” অর্থাৎ শুন্যতা যেন পূর্ণ তাঁরই নামান্তর | মৃত্যুতেও জীবনের শেষ নহে। 
মৃত্যুর পবেও আনন্দময সহজ স্ববপেব অস্তিত্ব থাকে । সর্বব্যাপী আনন্দময শাশ্বত 
অস্তিত্বণীল সেই সহজ-ন্বৰপ ধেন একটি সাগবের মত তাহাতে অবিদ্যা -বিক্ষুব্ 
ব্যক্তিজীবনেব জন্মমৃত্যুবপ তবঙ্গ-ভঙ্গে কোন পবিবর্তনই স্চিত হয় না। স্ুল 
দৃষ্টিতে সেই আননস্বরূপকে দেখা যা না প্রজ্ঞাদুষ্িসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সেই আনন্দ- 
স্বব্পকে উপলব্ধি কবিতে পাবেন । বিশুদ্ধ বিজ্ঞানেব পবমার্থ সত্য এখানে চিন্ময়, 
আনন্দবণ, ব্রহ্মসর্বশ হইযা উল্লিখিত তইযাছেন। অবশ্য বেদান্তের প্রভাবকে 
স্বীকাব কবিলেও ইহার বৌদ্ধ আববণটিও স্প্- শূন্য, স্কন্ধ-বিয়োগ ইত্যাদি 
পাঁবিভাষিক শব্দগুলি ইাঁব নিশ্চিত প্রমাণ । 
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এই মাধাবাদেব অন্ধসিদ্ধান্ত ভিসাবেই চর্যাগুলিব মধ্যে আব একটি লক্গণীষ 
বিষষ ইহ|ব দার্শনিকতাঁৰ ভাববাদী [091150০ স্বরূপ বা! চিত্তপ্রাধান্তবাঁদ । 
চর্যাগীতিগুলিতে মাষাবাদী দর্শনে যে তিনটি সম্প্রদাষেব সম্তাবা প্রভাবেব কথা 
পূর্বে আলোচিত হইযাছে তাভীবা সকলেই ভাববাদী। শুন্যবাদী, বিজ্ঞানবা্দী 
এবং অন্যদিকে সৌব্রান্তিক, বৈভাষিকদেব মধ্যে পার্থক্যেব একটি মুল কাবণই 
এখানে | চর্যাগীতিগুপিব মধ্যেও আমবা তাই লক্ষা কবি, নাঁন। কপকের মধ্য দিষা 
বিশ্বসংসাঁবকে চিত্তেব খেল বলিষ! এবং মুক্তিব উপায হিসাবে চিত্ত নিবোধেব 
কথা বর্ণন। কব! হইযাঞ্ছে। বৌদ্ধদর্শন অনুসাবে চিত্তেব ছুটি বূপ»_একটি 
অবিগ্যাগ্রন্ত অপবিশুদ্ধ রূপ--সংবৃতি বোধিচিভ্ত, অপবটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞন বপ, 
প্রজ্ঞালোকদীপ্ত, প্রকৃতি-প্রভাম্বব রূপ । এই সংবুতি বোধিচিভ্তকে নিকদ্ধ কবিষা 
প্রকৃতি-প্রভাম্বব প্রজ্ঞালৌকদীপ্ত চিত্রকে লাভ কবাই চর্যাব কবিসাধকর্দিগেব 
মথার্থ লক্ষা | 

পৃৰ অনুচ্ছেদে মাষাবাদী দর্শনে নিদর্শন হিসাবে বে পদগুলি উদ্ধৃত 
হইযাঁছে তাহাঁতেই লক্ষ্য কবা যাষ বিশ্বসংসাবের অস্তিত্বকে সর্বত্রই চিত্তের খেলা 
বলিয়। বর্ণনা কর! হইযাছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অবিদ্া-বিক্ষুব্ধ চিন্তকে জয 
করিবাঁব উপাষও নির্দেশ কৰা! হইযাছে। প্রথম চর্ধাটিত্তেই আমর! লক্ষ্য করি 
অবিদ্াবিক্ষুব্ধ চঞ্চল চিত্তে কাঁলজ্ঞান উৎপত্তির ফলম্বরূপ ছুঃথ-বিপর্যয়ের ইঙ্গিত 
এবং তাহা হইতে মুক্তির স্পষ্ট নিরেশ হিসাবে “গুরু পুচ্ছিঅ জীণ” “নুণু পাথ 
ভিতি লাহুবে পাস”__ইত্যার্দির উল্লেখ । দ্বাদশ চর্যাতেও অবিশুদ্ধ চিত্বকে 
গুদ্ধজ্ঞান দ্বারা পরিনিবৃত্ত করিষ| মিথ্যা ভবের শক্তিকে পরাজিত করিবার ইঙ্গিত 
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আছে। কতকগুলি চর্ধাতে চঞ্চল চিত্তকে হরিণ, মুষিক ইত্যাদির সহিত তুলন। 
করা হইয়াছে । ৬ চর্যাতে__ 

কাতৈরি ঘিণি মেলি অচ্ছনু কীস। 

বেটিল হাক পড়অ চোদীস ॥ 

অপণা মাংসেঁ ভরিণা বৈরী । 

থণহ ণ ছাড়অ ভুম্কু অহেরি ॥ 

তিণ ন চ্ছুপই হরিণ পিবই ন পাণী। 

হরিণ! হরিণির নিলম ন জাণী ॥ 
এখানে চঞ্চল চিন্তকে হরিণ এবং প্রকতি-প্রভাম্বর চিত্তকে হরিণী বলিষা উল্লেখ 
করা ভইযাঁছে। চঞ্চল হরিণ সর্বদ1 শিক।রী-পরিবেষ্টিত। নিজের মাংসেই হবিণ 
নিজের বৈরী ; অর্থাৎ চিত্ত সর্বদা অবিষ্যাচ্ছন্ন বলিষা নানা ছুঃখ-বিপর্যষের দ্বার! 
ঘেষ্টিত এবং সে অবিগ্ভার জন্ চিত্ত নিজেই দীয়ী। এই বিপদের সময়েই 
প্ররুতি-প্রভাস্বর শুন্ত্বৰপ চিত্র-হুবিণীর বাণী শোনা মাঁষ এবং চঞ্চল চিত্ব-হরিণও 
মুক্তির পথ পাষ । অন্য আর একটি চর্যাতে ও-_- 

নিশিঅ অন্ধারী মুসার চার| । 

অমিঅভথঅ মুসা কবঅ আহাঁবা ॥। 

মার রে জোইআ' মুসা পবণ।| । 

জেণ তুটআঅ অবণ। গবণ! ॥ (২১) 
মৃষিক এখানে অবিদ্াবিক্ষুব্ধ চঞ্চল চিত্ত-রাত্রির অন্ধকার, অবিগ্ভার অন্ধকাব । 
চিত্ত-মৃষিককে হতা! করিলেই ভব-সংসাবে গতাগতি বন্ধ হয। এই মুষিকই 
কাল। সদ্গুরুউপদেশেব পূর্ব পর্যস্ত ইহা চঞ্চল থাকে-কিন্তু ইভাই আবারগুকর 
উপদেশে শূন্তা অভিমুখে উধের্ব উঠিযা চিদমূত পান কবিষা প্রকুতি-প্রভাম্বব 
চিন্তে পরিণত হয । 

আর একটি চর্যাতে (৪৫) আমর! ছেখি চিত্তকে উপমিত করা হইযাছে বৃক্ষের 
সঙ্গে। মন-তরু, পঞ্চ ইন্দ্রিফ তাহার শাখা; বহুল আশাই পত্র ফল বাহক । 
জল সিঞ্চনে বুক্ষের যেমন বুদ্ধি, শুভাশুভের কল্পন! দ্বার। সেইরূপ মন-তরুর বৃদ্ধি । 
গুরুবচনরূপ প্রজ্ঞ-কুঠারে সেই মন-তরুকে মূলডাল-সমেত ছেদন করিতে হ্য। 
বাসনা-বিক্ষুষ অবিগ্ভাতরুকে ছেদন করিলে প্রকৃতি-প্রভান্বর মনেব অস্তিত্থ 
উপলব্ধি কর! যায় । 
অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং প্রকৃতি-প্রভাস্বর ভেদে চিত্তের ছুইটি অবস্থার বর্ণন| পাঁওয়! 

যায় অন্ত একটি চর্যাতেও-_ 

পেখু স্থঅণে অদশ জইসা । 

অস্তবীলে মৌহ তইজ$ ।। 

মোহ বিমুন্ধা জই মণ । 

তর্বে টুটই অবণ। গমণ] || 
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নৌ দাঢ়ই নৌ তিমই ন চ্চজই । 

পেখ মোঅ মোহে বলিৰলি বাঝই ॥ 

ছাঅ মাআ৷ কাঅ পমানা । 

বেণি পার্খে সোই বিণাণা ॥ 

চিঅ তথত। সহাবে ষোহিঅ । 

ভণই জঅনন্দি ফুড়্অণ ন হোই || (৪৬) 
দেখ স্বপ্রে এবং আদর্শে যেরূপ, অন্তরালে মোহও সেইরূপ । মন মোহবিমুক্ত 
হইলে সংসারে গমনাগমন বন্ধ হয়। (মোহশুন্ক ) মন দগ্ধ হয় নাঃ ভেজে 
না, ছিন্ন হয় না, তবু দেখ লৌকে মোহে বদ্ধ হয়। ছায়া মায়া কায়া সমান, ছই 
পক্ষেই সেই বিজ্ঞান । চিত্ত তখতা স্বভাবে শুদ্ধ হয়। জয়নন্দী বলেন, তখন 
সবই ক্ফুট, অন্য কিছুই নাই। অর্থাৎ মনের অন্তরালবর্তী মোহের কাজই 
হইতেছে, যাহ! বস্তৃত নাই তাহাকে সত্য বলিয়! প্রতিভাত করান ; যেমন হয় 
স্বপ্নে কিশ্বা দর্পণ-প্রতিবিদ্থে। এই মোহগ্রত্ত যনই পরিশুদ্ধ হইলে ভবসংসারে 
গমনাগমন বন্ধ হয় । মোহহীন সেই মনের অবস্থা-_-অদাহা, অক্রেছ্য। অচ্ছেছ্য । 
এই যন যখন অদ্বয় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত নহে অর্থাৎ ইহাতে গ্রাহৃ-গ্রাহক, জ্ঞাতা- 
জ্ঞাতৃত্ব ভাব বিদ্বমান থাকে তথন ইহা হইতে ছায়া মায়। কায়ার উৎপত্তি। এই 
মনই যখন আবার প্ররুতি-প্রভাস্বর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-স্বরূপ অর্থাৎ বাসন।-বিক্ষোত- 
হীন অবিদ্যামুক্ত হয়, তখন জ্ঞাতা-জ্ঞাতৃত্ব. গ্রাহ-গ্রাহক ভাব ন! থাকায় অদ্বয়ভাৰে 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তথতা-স্বভাবে শোভ। পাঁয়। 


চিন্তকে অবিষ্তামুক্ত করিয়! প্রকৃতি-প্রভান্বরতায় উন্নীত করিবার উপায়ের 
কথাও ( যৌগিক পন্থাও) চর্ধাকারের! বিশদভাবে আলোচন। করিয়াছেন । চর্ধার 
চিত্তগ্রাধান্তবাদের ইহাও আর একটি দ্িক। এক হিসাবে চর্যার মধ্যে এই 
আলোচনাই বেশি, কারণ চর্া সাধন-সঙ্গীত, তত্ববিচ্ঠ। নহে । তবুও চর্যার 
উঃ ও চিত্বপ্রাধান্ত আলোচন! প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক 

বে ন|। 

ধ্যান-ধারণা ও যোগসাধনার সাহায্যেই সাধকগণ অবিত্তাচ্ছন্ন চিগ্তকে বিনাশ 
করিয়া শৃন্ততাজ্ঞান লাভ করিতেন । প্রথম চর্যাটিতেই উল্লিখিত আছে- লুইপাদ 
বলিতেছেন, তিনি তবজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ধ্যানের মধ্য দিয়া, 'ভণই লুই আঙ্ষে 
সাণে|ঝাণে] দিঠ1” । চিত্তকে অবিদ্যামুক্ত করিবার উপায় হিসাবে আর একটি 
গীতেও বল! হইয়াছে-_চিত হইল তুলার মত, তাহাকে ধুনিয়া ধুনিয়া বশ করিয়। 
নিরবয়ব কর। এইরূপ করিলেই অর্থাৎ ধ্যান-ধারণ! বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া 
বিশুদ্ধ করিয়! লইলেই বৌঝা যায় চিত্তের স্বরূপ কি। এইভাবে চিত্ত নিরবয়ব 
অর্থাৎ অবিষ্তা-বিমুক্ত হইলে শুগ্ে গ্রতিন্তিত হয়। চর্যাকারের ভাষায়-_ 
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তুলা ধুণি ধুণি আন্থরে আনম । 
আনম ধুণি ধুণি ণিরবর সেম্ত ॥ 
তউ ষে হেরুঅ ণ পাবিঅই | 
সাস্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই ॥ 
তুল! ধুণি ধুণি সুনে অহারিউ । 
পুন লইঅঁ অপণা চটারিউ || (২৬) 
চিত্তের অবিদ্য-বিমুক্তি সম্পর্কে অন্ত আর একটি চর্যাতেও পাওয়া যাষ_ 
এতকাল হাউ অচ্ছিলেম্থ মোহে। 
এবে মই বুঝিল সদগুরু বোষে | 
এবে চিঅরাঅ মকু ণঠা। 
গঅণ সমুদে টলিআ] পইঠ] || (৩৫) 
এতকাল আমি মোহে ছিলাম, এবার আমি সদ্গুরুর বোধে বুঝিলাম | দ্রথন 
আমার ( অবিশ্তন্ধ) চিত্তরাজ নষ্ট হইল ( নিঃস্বভাবীকৃত হইল ) এবং গগন সমুদ্রে 
( শৃন্যতাজ্ঞানে ) প্রবিষ্ট হইল । 
অন্থরূপ অনেক পদেই চর্যাব চিত্ত-প্রীধান্ত ও ভাববাদের পরিচষ পাওয়া যাঁ। 
চর্যার সাধক-কবির! ছিলেন তান্ত্রিক এবং তন্ত্র এক হিসাবে সাধনার কার্ধকরী 
পন্থা (:800081 18600003 ) মাত্র । তবুও কিন্তু ইহারা যে তত্ব রেশ 
করিয়াছেন তাহা! অনির্বচনীষ, হাদয়বেছ্, অনুভূতিগম্য (9৮1600%6 ) 
চর্যাকারদের মতে সহজতত্ব-_ব্ব-সন্ধেঞ্চ, ্বরূপ বিচারে অলক্ষ্য লক্ষণ জান! যায় 
না__“সঅ সন্বেঅণ সরুঅ বিআবে অলকৃখলকৃখণ ণ জাই (১৫)। এই দ্দিক 
দিষাও ইহার দার্শনিকন্বরূপ তাববাদী (1৫68911900০ )। এখানে অবশ্য বিজ্ঞান- 
বাদশদের প্রভাবই বেশি । শুশ্বাদী ও বেদীস্তবাদীরাঁও ভাববাদী, কিন্তু বিজ্ঞ।ন- 
বাদীরাই বেশি করিয়া চিত্তপ্রীধান্কে স্বীকার করিয়াছেন । চর্যাপদগুলির মধ্যে 
শৃন্তবাদ বিজ্ঞানবাদ একাকার হইয়! গেলেও মুল চিত্তের অস্তিত্ব স্বীকার গ্রসঙ্গ 
ইহাঁদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান । চিত্তের অবিশু্ধ স্বরূপে গ্রাহ্ৃ-গ্রাহক, জাঁতা- 
জ্ঞাতৃত্ব দ্বৈতভাঁব থাকে, কিন্তু বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-ন্বূপে তাহা দ্বৈত-বিমুক্ত, অদ্ধযভাবে 
প্রতিষ্ঠিত--এই সব তত্ব বিজ্ঞানবাদীদের 54৮1০6%6 [0621190-এর প্রত্যক্ষ 
ফল। এই অছয়-জ্ঞানের কথ! বহু চর্ধাতেই উক্ত হইয়াছে--'আদঅ দি 
টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ” (৫), "ভাদে ভণই অভীঁগে লইআ” (৩৫), আদয় বঙ্গালে 
ক্লেশ লুড়িউ, (৪৯) কিন্বা “বিন্দুণাদ ৭ হিএঁ পইঠা। আশ চাহস্তে আগ বিণধা+ 
(৪৪) অথবা! “পাদ ণ বিন্দু রবি ণ শশি মণ্ডল । চিঅরাঅ সহাবে মুকল |” (৩৩) 
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শৃন্তাত। ও করুণার তত 


চিত্তের আলোচনা প্রসঙ্গে বৌদ্ধতত্ত্রে আলোচিত চিত্তের চারিটি স্তরেব 
আলোচনাও এখানে আসিয়া পড়ে । নাগাজুনপাদের নামে প্রচলিত পঞ্চক্রম 
নামক গ্রন্থে চিন্তকে স্তরভেদে শুন্য, অতিশূন্ঠ মহীশুন্ক ও সর্বশূন্য৯ এই 
চারিভীগে বিভক্ত কর! হইয়াছে । প্রথম “গুর+ শুন্যে চিত্ত প্রজ্ঞ। বা আলোক- 
মুখখী। কিন্তু এই স্তরে চিত্তের সিত শোক, ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বেদন, ইত্যাদি 
তেত্রিশ প্রকার চিত্ত-অবিশুদ্ধিকর প্ররুতি-দোষ জড়িত আছে। এই স্তরকে 
পরতন্ত্র, বাম ও সর্বমায়ার প্রধান ্ত্রীমাঁষা বলিয়া অভিহিত করা হয়। দ্বিতীষ 
ত্বরের “অতিশুন্ত প্রথম স্তরের “আলোকাভাস” হইতে উদ্ভুত আলোকজ্ঞান”। 
ইহাকে দক্ষিণ, হূর্যমগ্ডল ইত্যাদি বলা হইয়াছে । এই স্তরের সহিতও কাম, 
সন্তোষ, স্থথ, বিস্ময়, ধৈর্য, গর্ব ইত্যাদি চল্লিশ প্রকার প্রকৃতি-দৌষ জড়িত আছে। 
প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মিলিতাবস্থা হইতে তৃতীয় স্তর-_-“মহা শৃন্ঠের” উদ্ভব । এই 
স্তর আলোকোপলব্ি_এবং পরিনিষ্পন্ন (৪9501966 ) বলিয়! খ্যাত, ( অর্থাৎ 
ইহা! প্রথম স্তরের মত “পরতন্ত্র ও দ্বিতীষ স্তরের মত “পরিকল্িত* নহে |) কিন্তু 
এই তৃতীয় স্তরও অবিগ্ভা এবং ইহাতে সাতার প্রকতিদৌষ জড়িত আছে যথা 
বিস্বৃতি, ভ্রান্তি, আলম্ত ইত্যাদি । এই মোট আশীটি প্ররুতি-দোষ আমাদের 
নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত প্রবাতিত এবং দিবাবাত্র ভেদে দ্বিগুণ হইযা! একশত 
ষাটটিতে পরিণত হয়। প্রাণবায়ু এই প্রকৃতি-দোষগুলির বাহন এবং যেখানেই 
এই প্রাণবায়ুর ক্রিয়া সেইথানেই এই প্রকৃতি-দোষগুলির অস্তিত্ব বিদ্যমান । 
চিত্তের চতুর্থ স্তর “সর্বশূন্' সর্বপ্রকার প্রকৃতি-দৌষ-বিমুক্ত, প্রকৃতি-প্রভাত্বর-__ 
ইহাই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, পরম সতা, চরম জ্ঞান, ইহ! অস্তি নাস্তি আদি মধ্য অন্ত 
ইত্যাদি সকলের উধ্বে । 

এই চাঁরি শুষ্ঠের তত্ব চর্যাগীতিগুলির মধ্যে স্ুম্পষ্টভাবেই গৃহীত হইয়াছে । 
টালত মোর নাহি পড়বেষী” (৩৩) ইত্যাদি বিখ্যাত পদটিতে এই চারি শৃন্ের 
উল্লেখ আছে । টিলার উপর আমার ঘর, প্রতিবেশী নাই, হাঁড়িতে ভাত নাই". 
বলদ প্রসব করিল, গাভী বন্ধ্যা, ত্রিস্ধ্া পিঠ দোহা হয় ইত্যাদি । হাঁড়ির 
ভাত এখানে পূর্বোক্ত প্রক্ৃতি-দোষসমূহ (ক্ট্যুত্তরশত প্রকৃতিদোষং-_টাকা )। 
এই প্রর্কতি-'দোষসমূহ যেখানে নাই-_উষ্ভীষ-কমলের সেই মগরান্খচক্রে আমার 
ঘর। টীকায় প্রতিবেশীকে বলা হইয়াছে-_পার্স্থ চন্ত্রক্্যৌ..*তন্রৈবাস্তল্লীনৌ_ 
অর্থাৎ চন্দ্র নয বা গ্রাহ্থ-গ্রাহক-ভাব এখানে নাই । আভাসত্রয়যুক্ত মন, যাহ 


১ পৃন্তঞ্চাতিশৃন্যঞ্চ মহাশম্যং তৃতীয়কম্‌। 
চতুর্থং সর্ধশূন্তঞ্চ ফলহেতু প্রভেদতঃ ॥--পঞ্চরুম পুথি 
[ 9080815 8611£)005 ০168-এ উদ্ধত, পৃ ৫১ ] 


দার্শনিক পটভূমি ৭৯ 


ভবের অস্তিত্ব বোধের জন্য দায়ী, তাহাকে বলদ বল। হইয়াছে । বলদ প্রসব 
করিল-_অর্থাৎ মনরূপ বলদ ভবের অস্তিত্বের ধারণার উৎপত্তির জন্য দায়ী। 
যোগীর। ত্রিসন্ধ্যা পিঠ (আভাস দৌযগুলিকে ) দোভন (নিঃস্বভাবীকরণ ) 
করেন । অন্ত একটি পদেও দারিকপাদ যখন বলেন, ণাবলসই দারিক গঅণত 
পারিম কুলে” তথন গগনের অপব কুল বলিতে তিনশুন্টের পরপারবর্তী চতুর্থ- 
শূন্তস্তরকেই নির্দেশ কর! হইয়াছে । শুন্ অর্থাৎ প্রথম তিন শৃন্ঠ হইল যোহ- 
ভাণ্ডার এবং চতুর্থস্তর সর্বশূন্য হইল “তথতা”। এই তথতা বা চতুর্থ শূন্য দ্বারা 
আঘাত করিতে পারিলে প্রথম শুন্বত্রয়কে তত্যা করা যায এবং তাহা হইলেই 
সকল প্রকার প্রকৃতি-দোষ হইতে মুস্তু হওয়া বাধ । কাহৃ,পাদের ভাষায়-__ 

স্থণ বা তথতা পশারী । 

মোহ ভগ্ডার লই সঅল! অহারী ॥ (৩৬) 

অন্ত আর একটি.পদে দাবা থেলার রূপকের মধ। দিযা এই শূন্য ও প্রকৃতি 

দোষের বিষয় আলোচিত হইয়াছে । “প্রথমে দুটিকে ( প্রথম ছুই শূন্তকে ) হত্য। 
করিতে পারিলে_ ঠাকুর, তৃতীয় শূন্য )-ও মৃত ভয। প্রথমে তোড়িয়। বোড়িয়া 
(দাবার বড়ে_টাকার মতে ফ্ট্যুন্তর শত প্রকুতি-দৌষ .-কে মারিলাম, পরে 
গজবর (প্রকৃতি-দোষমুক্ত সর্বশন্ তথতা ) দ্বাগ পঞ্চম্কন্ধকে হত করিলাম-_ 

ফীটউ ছুআ৷ মাদেসি রে ঠাকুর । 

উআরি উঞন্সে কাহ্নু* ণিঅড় জিনউর ॥ 

পঠিলে' তোড়িআ বোড়িআ। মরাড়িইউ । 

গঅবর তোলিআ! পাঞ্চজণ। ঘালিউ ॥ (১২) 

মভাঁযানী বৌদ্ধদের মতে বৌধিসত্বাবস্থা লাভই পরম লক্ষা । বোধিচিত্ত লাভই 

বোধিসত্বাবস্থাষ উপনীত হইবার উপাঁয়। বোধিচিত্ত অর্থাৎ প্ররুতি-প্রভাম্বর 
মুক্তচিত্ত আবার শুন্যতা ও করুণার মিলিতাবস্থ। (শুন্াতাকরুণাভিন্ং বোৌধিচিত্ত- 
মিতিম্থতম্‌)। সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম মভাযানী মত হইঠে। উদ্ভুত; চর্যাতেও তাই 
শূন্যতা ধারণার সঙ্গে সঙ্গে করুণার উল্লেখ ওতপ্রোতভাবে বিদ্কমান ।৯ পূর্বেই 
আমরা একটি চর্যাতে লক্ষ্য করিিযাছি-_- 

সোনে ভরিতী করুণ। নাবী | 

রূপা থোই নহি কে ঠাবী ॥ (৮) 
করুণা নৌকা! সোন"য় পরিপূর্ণ, রূপ! রাখিবার স্থান নাই । এখানে সোনা ও রূপা 
শব্দ দুইটিতে স্লেষ আছে । সোনা স্বর্ণ ও শৃল্পাতা, রূপা - রৌপ্য ও রূপ ) শূন্যতা 
দ্বার করুণা-নৌকা পরিপূর্ণ ( শৃন্তা করুণার মিলিতাবস্থা ) এখন রূপের আর 
স্থান নাই অর্থাৎ রূপজগতের অস্তিত্বের আর উপলব্ধি নাই । আর একটি পদেও 
আমরা দেখি, দাবা খেলার বূপকে তন্ব ব্যাখ্যা! প্রসঙ্গে দাবার ছককে “করুণ!, 


১, বিস্তারিত আলোচনার জন্য "ধর্মমত ও নাধন-পদ্ধতি' অধ্যার ড্রষ্টবা। 


৮০ চর্যাগীতি পরিচয় 


বলিযাঁ উল্লেখ করিয়াছেন কাহৃপাদ । “করুণ। পিহাড়ি খেলছু নয়বল? (১২)। 
অন্ঠান্ত কয়েকটি পদেও করুণার উল্লেখ আছে-_“করুণমেহ নিরস্তর ফরিঅ+ (৩০), 
“অকট করুণ] ডমরুলি বাজঅ;? (৩১), ্থণ করুণার অভিণাঁচারে কা বাক চিঅ+ 
(৩৪) ইত্যাদি । 
চর্ষার দার্শনিকতাব “অনীশ্বরতা, 
চর্যাগীতিগুলির দার্শনিকতার আর একটি বৈশিষ্ট্য ইহার অনীশ্বরতা। এই 
“অনীশ্বরতা” শব্দটিকে ঠিক কি অর্থে গ্রহণ কর! হইয়াছে-_তাহার একটু ব্যাখ্যা 
প্রযোজন । নান্তিক্যবাদ বলিতে প্রচলিত অর্থে ধর্ম-ঈশ্বর ইত্যাদি কোন কিছুকেই 
না মানা বোঝায। চর্যার দর্শন এই অর্থে নান্তিক্যবাদী নভে । তবে দর্শনেক 
শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে বেদের প্রামাঁণ) স্বীকাব-অস্বীকার প্রশ্নে আব্দিক ও নাস্তিক 
এই ছুই শ্রেণী বিভাগ কর! হইয়াছে সেদ্দিক দ্রিষ! চর্যাব দর্শনকে নাস্তিক দর্শক 
বলা চলে । কারণ চর্যার ধর্মে বেদেব ব্যর্থতা! স্পষ্টই উক্ত 'হইয়াছে__ 
যাহের বাণ চিহ্ন রূব ণজাণী। 
সো কইসে আগম বেএ' বখাণী ॥ (২৯) 

বৌদ্ধধর্ম বেদের প্রামাণ্য স্বীকার কবে না, সেই দিক দিয়া বৌদ্ধধর্ম নাস্তিক । 
বৌদ্ধদর্শন শুধু যে নান্তিক তাহাই নহে, তাহা অনীশ্বরও বটে। কারণ ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব অনস্তিত্ব প্রশ্নে বৌদ্ধদর্শন নীরব । বৌদ্ধদর্শন তাই, বিশেষ অর্থে যেমন 
নাস্তিক, তেমনি অনীশ্বরও বটে । [প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, সাংখ্য- 
দর্শন বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে বলিয়া আস্তিক-কিস্ত তাহাদের মতে 
প্রমাণাভাবহেতু ঈশ্বর অসিদ্ধ, তাই তাহার। অনীশ্বরবাদী | ] 

চর্যার অনীশ্বরতা! বৌদ্ধ মতানুগ বল! চলে। অবশ্ঠ বৌদ্ধধর্ম ব্রম-অবনতিব 
পথে নানা দেবদেবীব অস্তিত্ব স্বীকার করিতে থাকে এবং যখন ইহা! সহজযানে 
পরিণত হয় ( সহজযানের ধর্মমতকে অবলম্বন করিয়াই চর্ধাগীতিগুলি রচিত৯ )-_ 
তখন তাহাতে বজ্রদেবতার অস্তিত্ব লক্ষ্য কবা যায়। কিন্ত সহজযান বজযানে 
দেবতাদের অস্তিত্ব থাকিলেও প্রাধান্ত নাই । এই সহজযান-বজ্যানের প্রধান 
দেবতা বজ্তরসত্ব। ইনি দেবত! হইলেও দোহা ও চর্ধাগীতিগুলির মধ্যে ইহার দেবত্ 
প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা ইহাকে একটি মানসিক অবস্থা বলিয়াই বেশী করিয়া বর্ণনা কর! 
হইয়াছে । উপনিষদের ব্রহ্ম যেমন জ্ঞানগম্য সাধনলব্ধ একটি মানসিক অবস্থাঁ_ 
বজসবও সেইরূপ । বদ্রসবই শুন্ঠতা ও করুণার অদ্বয়ে প্রতিষিত, গ্রানব-গ্রাহক 
ভাবমুক্ত, প্রকুতিপ্রভাম্বর 'বোধিচিত্' । তাহাই সহজ, তাহাই মহাস্্থ । এই 
সহজ বোধিচিভ্ত লাভই যেমন বজসত্বকে লাভ করা, তেমনি মহান্থথ লাতও বটে। 
বেদান্তের ব্রন্মোপলন্ধিতে যেমন অলৌকিক আনন্দলাভ--এই সহজের উপলদ্ধিতেও 


১, *ধর্মমত ও সাধননপদ্ধতি' অধ্যায় অ্রষ্টবা। 


০ব।শতর পালক শওত।খ ৮ ৯ 


তেমনি ষহান্থুখ লাভ। চর্যাপদগুলির অনীশ্বরতা এই দিক দিয়াই লক্ষণীয় । 
বেদাস্তের নিগুণ ব্রহ্ম যেমন প্রচলিত অর্থে ঈশ্বর নহেন- চর্যাপদগুলির সহজও 
সেইরূপ। 

চর্যাপদগুপ্ির এই অনীশ্বরতা শুধু বৌদ্ধদর্শন বা বেদাস্তের প্রভাবের ফল নহে। 
এখানে বেশী করিয়া কার্ষকরী তন্ত্রের প্রভাব । তন্ত্র ধর্মবিষয়ক সাধন-পদ্ধতি | 
এই সাধন-পদ্ধতি অন্গনরণের সিদ্ধি হিসাবে যে অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে 
শিবশক্তির মিলিত যুগনদ্ধ রূপই তাহার আদর্শ বটে, কিন্তু সেই মিলিত রূপ অপেক্ষা 
স্বাহার অস্তনিহিত আনন্দময় তত্বরূপটি বেশী করিয়। বধিত। তন্ত্রে তাই সিদ্ধি 
হিসাবে সেই প্রকৃতি-পুরুষের মিলিত রূপের আনন্দকেই ব্যক্তিগত জীবনে সাধনার 
মধ্য দিয়া লাভ করার কথ! বল! হইয়াছে । বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ, বেদাস্তের আনন্দ 
এবং তান্ত্রিকদের মহান্খ,_ বৌদ্ধতান্ত্রিকদের ধারণার মধ্যে মিলিয়া গিয়াছে । 
দুঃখবাদ হইতে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি । ছুঃথ নিবৃত্তির উপায় বৌদ্ধধর্মের চারিটি 
আর্য সত্যের শেষটি । নির্বাণ তাহাদের সিদ্ধি--তাই নির্বাণই দুঃখ-নিবৃত্তি, 
সুতরাং নির্বাণই সুথ। চর্যায় তাই দেখি কোন বিশেষ দেবতার সাযুজ্য 
সামীপ্যলাভ কবি-সাধকদ্দিগের লক্ষ্য নহে । নিজের মধ্যেই তান্ত্রিক উপায়ে সহজের 
উপলব্ধি ও মহান্ুখ লাভই তাহাদের লক্ষ্য। কোন চর্যাতেই তাই ঈশ্বরের 
দৈবী মহিমার বর্ণনা নাই বরং বার বার উল্লেখ আছে_-পরম উপলব্ধি “বিজ্ঞপ্তি- 
মাত্রতা” *স্বসংবেগ্য*, “অলক্ষ্যলক্ষণ”, আগমবেদ পুরাণ পুখিতে মিথ্যাই তাহার 
স্বরূপ বর্ণনার চেষ্টা । অবশ্য সহজিয়া! বৌদ্ধেরা তাই বলিয়া সহজকে দেহজ 
কোন আনন্দ বলিয়াও বর্ণনা করেন নাই। ইনি দ্বেহস্থ হইয়াও দেহজ নহেন 
( দেহন্তোহপি ন দেহজ )। ইনি উপলব্ধি-গ্রাহ, তবুও অতীন্ত্রিয়। চর্ধার মূল 
লক্ষ্যের এই অনীশ্বরতা বা] অবাঙও-মনোগোচর আনন্দ স্বর্ূপতার জন্য চর্যার 
দার্শনিক স্বরূপকে 12059015ও বলা চলে । 


৭. চর্যাগীভির সমাজ-পরিবেশ 
এতিহাসিক পটভূমিকা 


বাংল! সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চূর্ধাগীতিগুলি আধ্যাত্মিক সাধন-সঙ্গীত। 
কিন্তু বিষয়বস্ততে পুরাপুরি আধ্যাত্মিক হওয়! সত্তেও চর্ধাগীতিগুলির মধ্যে সে-যুগের 
জীবনযাত্রা ও বাস্তব সমাজবাবস্থার যে পুঙ্থাছপুঙখ চিত্র পাওয়া যায়. তাহ! 
আধ্যাত্মিক সাহিত্যে তো বটেই, সম্ভবত প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিতোর 
থুব কম নিদর্শনেই পাওয়! যায়। এই দিক দিয়া চর্ধাগীতিগুলি বাংলা! সাহিত্যে 


২ চর্মাগীতি পরিচয় 


প্রায় একক বলা চলে । অবশ্য একথা ঠিক যে, সমজ্জ প্রকার সাহিত্যের যধ্যেই 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজের প্রতিফলন থাকে এবং কোন বিশেষ যুগের 
সাহিত্যস্ৃষ্টি হইতে সে-বুগের সমাজ-পরিবেশ ও গণমানসের একটি চিত্র নির্ণয় কর! 
'অফন্তব না-ও হইতে পারে । কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনসঙ্গীতে, যেখানে তত্বব্যাখ্যা 

ও বিষ্যাসই কবিদের উদ্দেশ্ঠ, সেখানেও: কবিদের দৃষ্টি এত বেণী করিয়া বান্তবমুখীন 


পপ লে লা 


ছিল, একথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় । চর্ধার সাধকেরা অবশ্য সহজ-সাধক 
ছিলেন | সেই হিসাবে জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি সম্পর্কে তাহারা যে মতব:দ 
পোষণ করিতেন, তাঁভা ঠিক নিরোধের নহে। তবুও একথা স্বীকার্য যে, সহজ 
সাধনার ভিভিটি সাধারণত “মায়াবাদী'হ হয় এবং চর্যাগীতিগুলিরও দার্শনিক 
টিকটি মায়াবাদী। এ অবস্থায় নিজেদের ধতন্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চর্ধাগীতির 
কবিরা তৎকালীন সমাজের বাস্তব জীবনযাত্রার ঘে সমস্ত রূপ-কল্প ব্যবহার 
করিয়াছেন তাহ! বিশ্ময়েরই বটে । 
বাতা হউক, চর্যাগীতিগুলির সমাজ-পরিবেশ আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে 
ইনার এতিহাঁসিক পটতৃমিক! আলোচনা করিয়া লওয়! প্রয়োজন । আলোচ্য 
গাশ্চিগুলির রচনাকাল সঠিকভাবে নিণীত না হইলেও নানা আলোচনা হইতে 
বিশেষজ্ঞগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছেন তাভাতে জানা যায় যে, এগুলি দশম 
হইতে দাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত । উতিভাসিক মতে এ সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশে 
পাঁলরাজাদের পতন ও সেন রাজাদের রাজন্বকাঁল। ধনের দিকে পাল-কপ্বোজ- 
(সন-বর্মণ-রাজাদের মধ্যে বিশ্বাসের পার্থকা ছিল। কিন্ত সামাজিক দিকে, অন্তত 
একটি বিষয়ে, উনারা সকলেই প্রত্যক্গ ও পরোক্ষভাবে একটি বিশেষ ব্যবস্থাকে 
স্থায়ী করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাগলার বর্ণবিস্তাস অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রতিষ্ঠা 
ও হাঁড়ী ডোম শবর ইত্যাদি মন্তযজ জাতিগুল্র সামাজিক অবনত অবস্থায় পতন । 
ব্যাপারটি অবশ্ঠ ঠিক একদিনে সংঘটিত হয় নাই। দীর্ঘ দিনের নানা ঘাত- 
প্রতিঘাতের ফলে এই ব্যাবস্থা পাঁকা হইয়াছে । সুতরাং এসম্পর্কে কটু দীর্ঘ 
আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে । 
মার্দের আগমনের পূর্বে বাংল! দেশে থে বিভিন্ন জাতি বাস করিত তাহারা 
অর্থাত দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, আদি-অস্ট্রেলীয়, নেগ্রিটো ইত্যাদি জাতিগুলি-__কেহই 
সংস্কতির দিক দিয়া আর্য ছিল না এবং উত্তর ভারতে উপনিবিষ্ট আর্ধদের মনে 
ইহাদের সম্পর্কে যে “দপিত উন্নীসিকত1” ছিল, প্রতরেয় মারণাকে ইহাদের প্রতি 
প্রবুক্ত “রয়াংসি' ইত্যাদি শব্েই তাহার প্রমাথ সুস্পষ্ট । আর্ধীকরণের চেষ্টারও 
বিরাম ছিল না.। বাংল দেশে আধীকরণের প্রথম হুত্রপাত ধরা যাইতে পারে 
গুপ্ত আমল হইতে । গুপ্ত হইতে পাল রাজগণ পর্যন্ত বাজার! ধর্মমতে ছিলেন 
বৌদ্ধ। তবুও সংস্কৃতির দিকে আরধীকরণের চেষ্টায় তাহাদের অবদানও নিতাস্ত 
কম নভে । বৌদ্ধের! অবশ্য বেদ বিরোধী ছিলেন কিন্তু তাহারা বৈদিক সমাজ- 


চর্ধাগীতির সমাজ-পরিবেশ ৮৩ 


ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন, একথার প্রমাণ কোথাও নাই । বরং তাহাদের রাজত্ব 
কালেই ব্রাহ্মণ্য স্ৃতির প্রসার ও সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের প্রতিষ্ঠা 
ও সামাজিক স্ভান-নিদেশ ক্রমশ লুষ্পঞ্ট হইতে থাকে । এই সমযকার প্রাপ্ত বহু 
পিপি ইত্যাদিতে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায । দ্েবপাল দেবের মুঙ্গের 
লিপিতে ধর্মপাল সম্পর্কে বলা হইযাছে_তিনি ব্রাহ্ষণাদি বর্ণসমূহকে স্ব স্ব শান্ত 
নদিঈ পমে প্রতিষ্ঠিত কবিষা গিষাছেন । অন্তদিকে আমগাছি লিপিতে বিগ্র 
পালকে “চাঠবণ্য সমাশ্রয' অথাৎ বর্ণাশ্রমেব আশ্রষস্থল বল। হইযাছে। পরম- 
সৌগত এই পাল বাঞ্জাদেব ব্রাঙ্গণকে ভূমিদীনের বিবরণও প্রচুর পাওয়া যাষ। 
(দ্র. বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃঃ ২৮৭ )। এই গুপ্ত ও পাল বাজারা বিশেষ করিঘা 
পাল রাজাবা ধর্মমতে ছিলেন বিশেষ উদার । ফলে তখনকার সমাজেও এই উদারতা 
কিছুটা পরিমাণে প্রতিফলি ত ছিল । অন্যদিকে আবার তন্ত্রের গ্রভাবে বৌদ্ধ ও 
বাহ্গণা ধর্ম অত্যন্ত কাছাকাছি আসিফ পড়িযাছিল। ফলে একদিকে যেমন 
একীক্রণের চে ছিল, অন্যদিকে ছিল "তমনি বর্ণাবন্তাস দুীকরণের চেষ্টা । এই 
চে] (শদ্ধিলাভ কবিযাছিল বমণ-সেন আমলে | বমণ রাজার ছিলেন কলিঙ্গাগত, 
সেন বাজাবা কর্ণাট-আগত । বহিরাগত এই ছুই রাজবংশই ছিলেন বাঙ্গণ্য 
ধমাবলক্দী এবং সমাঞ্জের মার্থকরণ ও বর্ণবিশ্ীস প্রতিষ্ঠার রীতিমত পৃষ্ঠপোষক । 
বিশেষ করিয়া সেন খংশেব "শষ ছুই রাজ! বল্লাল সেন এবং লক্ষণ সেন নিজেরাই 
তে! ছিলেন স্মৃতি রচযিতা : -ন্থৃতবাং সেন আমলে বাংলাদেশে ন্মার্ত-বর্ণবিদ্স্ত 
সমাজেব প্রতিষ্ঠা বেশ দৃঢ় হইযা গেল । 

রাজত্বের পতন আভ্াদয খন্ধুর পন্থা সমাজেৰ এই পরিবর্তনও দীর্ঘ এক 
ইতিহাস। এহ ইতিহাসের গতিও সর্বদা সরপরেখাষ নহে । আর্ধপূব বিভিন্ন 
শো এক একবার এক এক বর্ণে গৃহীত হইযাছে, একভাবে শাহাদের জাতি 
নির্ণীত হইয! এক গ্রন্থে বিধত হইযাছে, মাঁবার হয়তো রাজরোষ কিছ্বা অন্ত কোন 
কারণে তাহাদের বর্ণজাতি সবই পবিবতি ত ভইয| গিষাছে, অন্ত গ্রন্থে তাহাদ্বে 
বিবরণ ন্তশভাবে লিখিত ভইযাছে। রাজাবাজড়াদের মধ্যেও এই বীতির 
প্রাহৃতাব ছিল। সেন বংশ প্রথমে ছিলেন প্রাঙ্গণ পরে হন ক্ষাত্রয এবং তখন 
তাহাদের পরিচয় হয় “বর্গ-ক্ষত্রিয়' । প্রথমত বণ বিল্াসের ধারা ছিল না-জন্মগত, 
না-গুণকর্ম বিভাগশঃ, _রীতিম ১ খেযালী। কিন্তু উত্তর ভারতে প্রতিষিত 
বর্ণবিন্তাস সম্পর্কে বাঙালীর শ্রদ্ধাপূর্ণ সংস্কীর ছিল বহুদিনকার - এবং বাংলা দেশে 
মার্ধসংস্কতির প্রসারে তাহার বুদ্ধিই হয়। ক্রমে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় 
্রাঙ্মণ্যশ্রেণীর সামাজিক গ্রতিষ্ঠাও নিদিষ্ট হইয়া যায়। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও স্মরণ রাখা উচিশ। সামাজিক পরিবর্তন 
কখনও অর্থ নৈতিক পরিবর্তন নিরপেক্ষ নহে । বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে 
ইতিমধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে । বাণিজ্যপ্রধান বাঙল| দেশ কৃষি- 
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প্রধান বাংল! দেশে পরিণত হইয়াছে । বাণিজ্য প্রাধান্টের যুগে বিভিন্ন বণিক ও 
খনোৎপাদক জাতিগুলির, ঠিক স্্বতি শান্ত্রসম্মত না হইলেও, কিছু সামাজিক ও 
রাষ্থ্ীয় সম্মান যে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু কৃষিপ্রাধান্তের যুগে তাহাদের 
সম্মান নষ্ট ভইল এবং বিশেষ করিয়া অবহেলিত হইল সমাজশ্রমিক শ্রেণীরা । 
্রাঙ্মণ্য একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এমনি করিয়া অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক 
সমস্ত দিকেই সাফল্য লাভ করিল । (দ্র বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃঃ ৩১০ )। 
বর্ণবিন্তত্ত সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা বলিতে সাধারণ অর্থে অবশ্ঠ, ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত, শুদ্র ইত্যাদি সমস্ত বর্ণগুলিরই প্রতিষ্ঠা বুঝায়। কিন্তু বস্তত ইহার ফলে 
ব্রাহ্মণ, শৃদ্র এবং অন্তযজ-অস্পৃশ্য এই তিনটি শ্রেণীরই উদ্ভব হয়। বৃহদর্ম পুরাণের 
ষতে ব্রাহ্মণ বাদে অন্ত সমস্ত জাতিই *শুদ্র' | ব্যাপকভাবে এই শুদ্রপদবীর ব্যবহার 
সম্পর্কে ঢাক! বিশ্ববিগ্ভালয় প্রকাশিত [7156015 ০ 3617881 গ্রন্থে (পৃঃ ৫৭৮) 
ব্যাখ্যা করিয়৷ বল! হইয়াছে যে, পুরাণাদিতে শূদ্র বলিতে 43০ 0115 032 
[07610019215 016 006 10010) 085, 000 2180 00952 10061001001 ০ 
006 02866 10181761 085655 190 ৪০০০6৪৫ 2195 ০0: 0 17216 002] 
1611810139 ০1: 17610617560 5 1800510 11695 তাহাদিগকে বুঝাইত। 
রৃহ্ধর্স পুরাণের ব্যাপক অর্থে 'শৃদ্র' পদবীর ব্যবহারের কারণ এখানে জানা! গেল। 
কারণ যাহাই হউক, একটি তথ্য এখানে বেশ স্পষ্ট হইয়া যাইতেছে যে, বাংলা 
দেশে বর্ণবিস্তস্ত সমাজবাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়। যাইবার পরও ক্ষত্রিয বৈশ্ঠ ইত্যাদি 
বর্ণের সামাজিক প্রতিষ্ঠ বর্গিতভাবে বিশেষ কিছুই ছিল না। সকলেই শুদ্র 
পর্ধাষে গৃহীত হইত ; এবং দুইটি (অথব! চারিটি) বর্ণ ছাড়াও অন্ত্যজ-অস্পৃশ্ট বলিয়া 
শুর্রের নিয়েও আর একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব তখন ছিল । বিভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থেও ইচ্চার 
প্রমাণ আছে। মনে হয় ধর্মের দিকে ইহার! ছিল প্রত্যক্ষ বা! প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ এবং 
আধিক পর্যায়ে তাহার! ছিল সমাজশ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্গত । এযুগের ডোম-শবর 
চগ্ডাল শ্রেণীই সেই অস্ত্যজ, অস্পৃশ্ঠ পঞ্চম (?) বর্ণ । চর্ধাগীতিতে ইহাদের যে চিত্র 
পাওয়া যায তাহা একদিকে যেমন ধর্মক্ষেত্রে ইহাদের বৌদ্ধত্ব, অন্তদিকে আথিক ও 
সামাজিক ক্ষেত্রে তাহাদের অবহেলিত বিপর্যস্ত অবস্থাই প্রমাণ করে । সেন-বর্মণ 
আমলে বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী স্থবিদিত। বৌদ্ধ পালরাজারা 
অনেক ব্রীক্ষণকে ভূমিদান করিয়াছেন_ কিন্ত সেন রাজাদের আমলে প্রাপ্ত লিপির 
একটিতেও বৌদ্ধদের ভূমিদবানের উল্লেথ নাই । বরং বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে অভিযানের 
অনেক কাহিনীই প্রচলিত আছে। রাঁজশক্তির বিরূপতা-ভাজন এই বৌদ্ধের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘর্ধাদা যে সহজেই চারাইত, ইহাতে বিশ্মযের কিছুই নাই । 
কিন্ত দুঃখের কারণ শুধু এখানেই নহে। সমাজনায়ক ব্রাহ্মণের] সমাজের 
ম ধ্যেনান। স্তরে নানা! ভেদবিভেদ স্টি করিয়। নিজেরাও সেই ভেদ-বিতেদ হইতে 
মুক্ত থাকিতে পারেন নাই । নিজেদের মধ্যেও তাহাদের নান! শ্বরবিভাগ, নানা 
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গাঞী ইত্যাদি । তবুও কিন্তু যেটুকু তাহাদের হাতের মধ্যে ছিল সেখানে 
পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টির পরিচয় অতি সুস্পষ্ট । স্থতি শান্ত্রগুণপির মধ্যে এমন অনেক 
বিধিব উল্লেখ আছে যাহাতে দেখা যায় একই অপরাধের জন্জ নিয় জাতীয়েরা যে 
শান্তি পাইতেছে ব্রাহ্মণেরা তাহা! অপেক্ষা কম শান্তি পাইতেছেন ব! মোটেই 
পাইতেছেন না । সমাজের মধো নান! বিধিনিষেধের অন্তরালে ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর 
জনসাধাবণের জন্ঠ নান! প্রকাব অন্তাফ আচরণের পথ প্রশস্ত রহিয়াছে - কিন্ত 
সামান্ত অপরাধেও নিম্নশ্রেণীব লোকদের পাইতে হইতেছে কঠোর শান্তি । 

ই এঁতিহাসিক পটভূমিকাতে চর্যাগীতিগুলি বচিত। সামাজিক বৈষম্য ও 
পক্ষপাত, উচ্চ বর্ণেব মধ্যে নান প্রকাব অন্ঠায় ও ব্যভিচার, নিম্নবর্ণ অস্ত্যজদেব 
সামাজিক প্রাষ্ঠার অভাব ও অর্থ নৈতিক বিপর্ধয়--ইহাই ছিল চর্া রচনার যুগে 
সামাজিক অবস্থাব স্বরূপ । স্থতরাং এই যুগে বসিষা বিপর্ধস্ত কোন সামাজিক 
শ্রেণী বদি সাহিত্য বচন! কবে এবং তাহাতে যদি বাস্তব প্রতিফলন হয় তবে 
স্বভাবতই সেই চিত্র হইবে ছুঃখেব অথবা কাল্পনিক দুঃখনিবৃত্তির বা মন-গড়। 
স্থখেব । হইযাছেও তাই । চধাগীতিগুলির মধ্যে যে সমাজচিত্র ও বাস্তব 
জীবনবাত্রাব আভাস ইঙ্গিত পাঁওষা যায, তাহাতে একদিকে সমাজের এই ভেদ 
বিভেদ এবং বৈষম্যের চিত্র, অন্র্দিকে ছুঃঘপূর্ণ দরিদ্র জীবন-যাত্রার কথনও পূর্ণাঙ্গ 
কখনও বা খণ্ড বিচ্ছিন্ন উপাদান লক্ষা কব! যাষ।, 


জীবনযাত্রাব বাস্তব ও বিভিন্ন উপাদান 


সম্তান £ অস্পৃশ্ঠতা ॥ 'সমা'জ চিরকালই শ্রেণীবিভক্ত । শ্রেণীবিভক্ত সমাজের 
1 স্তবেব মধ্যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পার্থক্যও কিছু নৃতন কথা 
নহে। চর্যাপদের যুগেও সমাজেব এই শ্রেণীবিভক্ত পের পরিচয় অতি সুস্পষ্ট ) 
পূর্বে আমবা ইতিহাসের সহিত মিলাইয। চর্ধাব যুগের সামাজিক পটভূমিকা ও 
তাহার স্বরূপ সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দোখয়াছি 'নিয়কোটির 
সমাজশ্রমিক শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণত সমাজে অবজ্ঞাত ছিল__-আথিক 
দিকেও রীতিমত বিপর্যস্ত ছিল। তাহাদের বাসম্থানও ছিল দূরে, সমাজের 
উচ্চকোটির লোকেদের বাসস্থানের স্পর্শ বাচাইয়।। কয়েকটি চর্যাতেই ইহার 
সুম্পষ্ট ইপ্গিত আছে-_ 
বাহিরি বে ডোশ্ি তোহোরি কুড়িআ। (১০) 
“নগর বাহিরে, ডোস্ছি তোর কুড়ে ঘর।* অন্ত একটি চর্যাতেও আছে গ্রাম বা 
নগরের উচু পর্বতের উপর শবরের বাস-_ | 
উচা পাবত তঁহি বসহি সবরী বালী। (২৮) 
কিৎা উঁলিত মোর ঘর নাহি পড়বেধী, (৩৩) ইত্যাদি সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে 
শষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, তখনকার দিনে এই সমন্ত দরিদ্র নীচ জাতীয় ডোম 
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শবর প্রসৃতিদের বাসস্থান ছিল গ্রামের প্রান্তে পর্বত গাত্রে কিংবা! টিলায়। অবশ্ঠ 
উচ্চকোটির লোকদের সহিত ইহাদের কোন যোগাযোগ যে ছিল নাঃতাহা নহে । 
অনেক সময় তাহাদের মনোহরণের জন্য ডোম্বীদের চেষ্টাও ছিল বেশ প্রকট-_ 
তবুও কিন্তু মনে হয় এসমক্ত ব্যাপার সামাজিক দিক দিয়! খুব শ্রদ্ধেয় ছিল না।. 


উর্গাবিকা ॥ এই অন্ত্যজ-অস্পৃশ্ত সমাজশ্রমিকেরা আখিক দিকেও ছিল ভীষণভাবে 
দুঃস্থ। তাহাদের জীবিকার মে কয়েকটি উপাষের কথা চর্ধাপদে আছে, তাহার 
কোনটিই তেমন সম্মমনজনক বা অর্থকরী নহে। (ইগাদের জাতীয বৃত্তি ছিল, মনে 
হয, তাত বোনা ও চাঙড়ী প্রস্তুত করা-_ “তান্তি বিকণঅ ডোশ্বী অবর ন! চঙ্গত।” 
(১০)। ইহাদের অন্যতম জাতীয় বৃত্তি ছিল নৌক। বাওয়া এবং সম্ভবত মাছধরা। 
অনেকগুলি চর্যার মধ্যে নৌকার উতপ্রেক্ষার ব্যবহার হইযাঁছে। এই নৌকা 
মবশ্তই আাধ্যাত্মিক অর্থে উদ্দিষ্ট- কিন্তু বার বাব নৌকা ও নদীর ব্যবহার 
সহজেই দেশের নদমাতৃকত। এবং তাহার আনুষজ্িক অবস্থার কথা স্মরণ করাইযা 
দেয়। অনেকগুলি পরেই নৌকা কি করিয়া চালাইত্ে হইবে, কি করিয়। 
কাছি উপাড়িযা গুণ টানিতে হইবে, কিভাবে জল সেঁচিতে হইবে তাহার নান। 
প্রকার নির্দেশ আছে । , ( দ্র, ৮, ৯৩, ১৪, ১৫১ ৩৮ ইত্যাক্ছি চর্যাপদ ) 

খুটি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি। 
বাহ তু কামলি সদগুরু পুচ্ছি ॥ (৮) 
কিন্বা, পাঞ্চ কেড়য়াল পড়ভন্তে মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী। 
গঅণ-ছুখোলে সিঞ্ছ পাণী ন পইসই সান্ধি ॥ (১৪) 

ইন্যাদিতে কাছি টানিবার যে নিদেশ আছে, মনে হয, তাহ। পূর্বব্্গীয় দড়াক্তাল। 
পূর্ববঙ্গে এখনও এরূপ দড়াজাল টানিধা মাছ ধরিবার রীতি প্রচলিত আছে। এবং 
রে সমস্ত শ্রমিকের সাহায্যে এ জাল টানানো হয় তাহাদিগকে কামলা-ই_ বলে। 
চধবকারদের জীবনের সহিত নর্দীর যোগ যখন অতই ঘনিষ্-তথন ইহা খুবই 
স্বাভাবিক-_ধীবর বৃত্তি তাহাদের জীবিকার অন্যতম উপায় ছিল। ইহাদের ব্যাধ 
বৃন্তির উল্লেখ আছে ছুইটি চর্যধাতে । একটিতে তো শিকার ধরিবার রীতিটির 
বেশ দীর্ঘ বর্ণনা আছে । চারিঙ্গিক হইতে জাল পাতিয়া, হাঁক পাঁড়িয়া হরিণ 
শিকার করা হইত । (৬)। ইহাদের অন্যতম বুত্তি ছিল -- যদ্টোয়ান, তাহার স্পষ্ট 
ইঙ্গিত আছে ৩ সংখ্যক চর্যাগীতিটিতে । (এক সে শুপ্ডতিনি ছুইঘরে সান্ধঅ | 
চঅণ বাকলঅ বাকুণী বান্ধঅ ॥ ইত্যাদি)। ধুন্ুরী বৃত্তির পরিচয় পাওয়া! যায় 
একটি চর্যাতে - তুলা ধুনি ধুনি আহরে আনু । (২৬)। তরু ছেদনের উদ্লেখ আছে 
একাধিক চর্যাতে-€৫৫, ৪৫) এবং কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছ্রেদেনের ধেরূপ স্পষ্ট বর্ণনা 
আছে তাহাতে মনে হয় এই সমাজশ্রমিক শ্রেণীর মধো ইহা! অন্যতম বুত্ধিই ছিল। 
1881188810৬... ৫.... 
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গীত ইহাদের শুধুমাত্র আনন্দ ও অবসর বিনোদনের উপাদানই ছিল না, সম্ভবত 
জীবিকার অন্যতম উপায়ও ছিল ; আর সে নৃত্যগীতের কলা-কৌশলও ছিল বহু 
বিচিত্র 

এক সো পদমা চৌষঠঠী পাখুড়ী 

তহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥ (১০) 
চৌষট্ঠি দ্লযুক্ত পদ্মের উপর এই নৃত্যের কল্পনা হইতেই তৎকালীন বহু বিচিত্র 
নৃতাবৃত্তির কথাই অন্কুমিত হয় । এই চর্যায় উল্লিখিত “নড়এড়া” (নট পেটিকা ) 
এবং ১৭ সং চর্ধায় উক্ত “বুদ্ধনাটক বিসম! হোই”_ইত্যাদি হইতে অন্মান করা 
অসঙ্গত নহে বে, চর্যার যুগে বুদ্ধচরিত অবলঙ্ছনে নৃত্যগীতিময় বুদ্ধনাটক অভিনয়ের 
রীতি প্রচলিত ছিল। সম্ভবত 'মাধুনিককালে রাঁঢ় অঞ্চলে যে ভ্রাম্যমাণ লেটোরদল 
দেখা যায় (দ্র, নট, নাট্য নাটক ভ. সুকুমার সেন; পৃঃ ১০১) তেমন 
নাটুকে দল সেধুগে পেটিকার মধ্যে সাজসজ্জা লইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অভিনয় 
দেখাইয়! জীবিকার্জন করিত | 


দৈনান্দন জীবনের চিত্র £ দুঃখ, অশান্তি, অসঙ্গতি ॥ চর্যাগীতিগুলিতে তৎকালীন 
সামাজিকদের দৈনন্দিন জীবনবাত্রার যে সকল চিত্র পাঁওয়। যায় তাহ! দীন-দরিদ্র 
স্থবলভ | জীবনের নানাদিকে ছুঃখছূর্দশা, অন্নাভীব, সামাজিক অশান্তি, মানসিক দুঃখ, 
সেই চিত্র-গুলির মূল কথা । মত্যন্ত দুঃখের সহিত একটি চর্ধাতে উল্লিখিত আছে-_ 
টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী ৷ 
হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ 
বেঙ্গ সংসার বডহিল জাঅ। 
ছুহিল ছুধু কি বেটে ষামায় ॥ (৩৩) 
আথিক বিপর্যয়ের ফলে তৎকালীন দরিদ্র জনসাধারণের অতি দুঃখের একখানি 
চিত্র। সমাজ সংসার হইতে দূরে, প্রতিবেশীহীন টিলার উপর ঘর, হাড়িতে 
ভাত নাই, তবুও তাহার উপর চাপ। দেখিয়! শুনিয়া মনে হইতেছে জগৎ-সংসারে 
শুধু অসঙ্গতিই আছে। পদকর্তা পরবর্তী পংক্তিগুলিতে সেই অসঙ্গতির চিত্রকেই 
পরিশ্বুট করিয়াছেন-_ 
বলদ বিআএল গাবিআ বাঝে ॥ 
পিটা ছুহিএ এ তিণা সাঝে ॥ 
জে! সো বুধী সোধ নিবুধী। 
জো যো চৌর সোই সাধী ॥ 
নিতে নিতি ধিআলা বিহে যম জুবঝাঅ। 
॥ পাদ শীত গিরলে বুরাঅ ॥ (৩৩) 
ব্লম স্যর সারিকা, গা বকা পার ভরিয়া ঘোহন করা হয়, যে বোঁছে: 





৮৮ চর্যাগীন্তি পরিচয় 


সেই নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু (অথবা কোটাল ); নিত্য নিত্য শৃগাল সিংহের 
সহিত যুদ্ধ করে। ঢেগ্নপাদের গীতি খুব কম লোকেই বোঝে । আধ্যাত্মিক 
অর্থ ই এখানে মূল হইলেও বাহিক দিকে অভিধায় যে অসঙ্গতির চিত্র ফুটিয়াছে 
তাহা মনে হয সামীজিক অসঙ্গতিরই প্রতিফলন । এইরূপ নৈরাশ্ত ও দুঃখের 
ইঙ্গিত অগ্য কয়েকটি চর্যাতেও আছে- হাউ নিরাসী খমণ ভতারে (২*)_আমি 
আশাহীনা, হ্বামী ক্ষপণক । অথবা 

অপণে নাহি সে! কাহেরি শঙ্কা । 

তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা ॥ (৩৭) 
আমি নিজেই নাই তো কাহার শংকা করিব? তাইতো! আমার মহামুজ্জার 
আকাজ্া টুটিয়া গেল। 

সামাজিক অশান্তি ও অবস্থাবিপর্যয়ের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় আব 


কয়েকটি চর্যাতে-_- 
কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস। 


বেটিল হাক পডঅ চৌদিস ॥ 
অপণ। মাংসে হরিণ বৈরী । 
খণহ ন ছাডঅ ভূস্থকু অহেরি ॥ (৬) 
এখানে অবশ্ত হরিণের রূপকে ধর্মকথা ব্যক্ত হইয়াছে । হরিণ এখানে আধ্যাত্মিক 
অর্থে চিত্তকে বুঝাইতেছে । চিত্ত হবিণের কি অসহায় অবস্থা ! চারিদিকে হাক 
পড়িতেছে, নিজের জন্তই সে নিজের শত্রু ' ছুঃখে পড়িয়া ণতিণ ণ চ্ছুপই হরিণা 
পিবই ণ পাণী”--হরিণ তৃণ স্পর্শ করে না জল পান করেনা । তৎকালীন 
সামাজিকের অসহায় অবগ্ঠাই প্রতিফলিত হইয়াছে চিত্ত-হরিণের চিত্রে। পববর্ভী 
আর একটি চর্যাতে যে চিত্র পাওষ। যায় তাহা আরও দুঃখ-বিপর্ধষের-_ 
বাজ ণাব পাড়ী পউঝআ খালে বাহিউ। 
অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ ॥ 
অজি তুন্থ বঙ্গালী'ভইলী | 
নিঅ ঘরিণী চগ্তালী লেলী ॥ 
ডহিজো পঞ্চপাটণ ইন্দি বিসঅ ণঠ| । 
ণজাণমি চিঅ মোর কি” গই পইঠা ॥ 
সোণ রুঅ মোর কিম্পি ন থাকিউ। 
নিঅ পরিবারে ষহানেহে থাকিউ ॥ 
চউকোডি 'ভগ্ডার মোর লইআ সেস। 
জীবস্তে মইর্লে নাহি বিশেষ ॥ (9৯) 
পদ্মধালে বজ-নৌক! বাহিত হইল, নির্দয় দন্থ্যুতে দেশ লুট করিল। আমার 
গৃতিণী চণ্ডালী হইল, আমি আজ বাঙালী ( বেচারী ?) হইলাম । আমার ইন্জিয়- 
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বিষয় দগ্ধ হইল 7 মন যে কোথায় গেল জানি ন|!। সোনা রূপা আমার কিছুই 
থাকিল ন।_ নিঙ্জ পরিবারে ( বেশ ) স্থথেই রহিলাম ! চতুষ্কোটি ভাণ্ডার মোর 
নিঃশেষ হইল, এখন জীবিতে ব মুতে পার্থক্য কি ! দুইটি চিত্রেই দেশের মধ্যকার 
অশাস্তি ও অরাজক অবস্থার নির্দেশ অতি সুস্পষ্ট । বিশেষতঃ শেষের চিত্রটিতে 
অসহায়তা যেন অতি প্রকট । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে-_-দেশে অশাস্তির 
কারণ হিসাবে শুধুমাত্র অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ই নয়, চুরি ডাকাতিরও প্রাছূর্তাৰ ছিল। 
অবশ্ঠ দ্বিতীয়টি প্রথমটির আন্নষঙ্গিক | সগ্যোক্ত পদটিতে ডাকাতির কথা আছে। 
অনুরূপ চুরির কথা আছে কয়েকটি পদে-_কানেট চৌরে' নিল অধরাতি (২), 
বাট'ত ভঅ থাণ্ট বি বলআ (৩৮) জো সো চৌর সোই সাধী (৩৩) ইত্যাদি ! 
চোরের বিরুদ্ধে সতর্কত! অবলম্বনের ইঙ্গিতও আছে কয়েকটি পদে__ 
স্থণ বাহ তথতা পহারী (৩৬) 
শূন্ত গৃহ, তথত৷ প্রহরী ; অথবা তাল! চাবির ব্যবহার (৪)-- ইত্যাদি সেই সতর্ক- 
তারই প্রতিচ্ছবি । 
নারীর জীবনেব অতি দুঃখের একখানি মর্সীস্তিক চিত্র পাওয়| যায় আর 
একটি চর্ধযাতে-__ 
ফেটলিউ গে! মাএ অন্তউড়ি চাহি । 
জা এথু চাহম সে! এখু নাহি ॥ 
পহিল বিআণ মোর বাসনপুড় । 
নাড়ি বিআরকন্তে সেব বাপৃড়া ॥ (২০) 
প্রসব করিলাম মাগো শ্াতুড় চাই. কিন্তু যাহ! চাই তাহা! পাই না । এই আমার 
প্রথম প্রসব-_বাসনার পুটুলি, নাড়ি খুঁজি খু'জিতে তাহাও লুপ্ত হইল । 
এই দুঃখবিপর্যযের মধ্যে সামাজিক নৈতিক আদর্শ যে বিশেষ উচুত্তরের 
ছিল না তাহা সহজেই অনুমেয় । অন্তত একটি চর্যাতে-_গৃহবধূর ব্যভিচারের 
ইঙ্গিত অতি সুস্পষ্ট-_ 


দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ। 
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥ (২) 
“দিবসে বধূটি কাকের ভয়ে ভীত- আর রাত্রি হইলে কামরূপ চলিয়া যায় ।, 
নৈতিক মান সমাজের উচ্চকোটির জন-সাধারণের মধ্যেও খুব উচু ছিল না!। 
ধ্রতিহাসিক পটভূম্মিকা৷ আলোচন! প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি, অবৈধ আচরণের 
জন্স উচ্চকোটির লোকেদেব সম্পর্কে সমাজ-বিধির পক্ষপাতমূলক প্রশ্রয় ছিল। 
ফলে ব্রাঙ্গণাদদি উচ্চশ্রেণীর লোকদের ডোম শবর ইত্যাদি অস্তেবাসী রমণীদের 
সহিত অবৈধ সম্পর্ক সহজেই প্রচলিত ছিল। এইক্ূপ অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত 
আছে ১০ সংখাক চর্ধায়-- 


৯০ চর্যাগীতি পরিচয় 


নগর বাহিরি রে ডোষ্ছি তোহোরি কুড়িআ। 
ছোই ছোই জাইসো! ব্রাঙ্গ নাড়িয। | (১০) 

»স্রজীবনের আকাজ্ষা ॥ এইরূপ অবস্থাতে স্স্থ শাস্ত জীবনের আকাক্ষাও অতি 
স্বাভাবিক । চর্ধাধ কষেকটি গীতে সেই ধবনেব অতি সুন্দর চিত্র আছে । পাখিব 
সম্পদ নাই, কিন্ত আত্মিক দিকেও অন্তত যাহাতে স্থুথে থাকা ঘাষ সেজন্য 
ভাভাদেব চেষ্টাব অন্ত নাই । সেইবপ একটি সখের চিত্র 

উচা৷ উচা পাবত তহি বসহি সবরী বালী । 
মোরঙ্গি পীচ্ছ পবহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥ 
উমণত সববো পাগল শববো মা কবো গুলী 
গুভাবা তোহোবি । 
ণিঅ ঘবিণা ণামে সহজ স্থন্দরী ॥ 
ণাঁণ। তকবব মৌলিল রে গঅণত লাগেল* ডালী । 
একেলী সববী এ বণ হিগুই কর্ণকুপণডলবভধারী ॥ 
তিন ধাউ খাট পড়িলী সববে। মহাস্থথে সেজি ছাইলী । 
সববে। ভূজ ণইরামণি দারী পেক্ষ বাতি পোহাইলী ॥ 
তিঅ তাবোল! মহাস্থহে কাপুব খাই । 
স্থণ নিরামণি কে লইআ মহাস্থহে বাতি পোহাই ॥ (২৮) 
শবর-শবরীর মিলিত জীবন যাত্রার 'অতি অপরূপ মাধুর্ধময চিত্র ।_ঘিচ্চ পবতেব 
উপব বাস কবে শবরী বালিকা, পরিধানে তাহার মধুরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জামালা , 
এই-ই শবরের নিজ গৃতিণী, নামে সহজন্ন্দবী ৷ নানা তরুবৰ মুকুলিত হইযাছে- 
গগনে ডাল ঠেকিযাছে ( অর্থাৎ মিলনেব পরিবেশ, বসন্তেব আগমন ঘটিয়াছে। ) 
কর্ণকুগুলধারিণী শবরী একাকী বনে ভ্রষণ করিতেছে । শবব ব্রিধাতুব খাট 
পাঁড়িল, মহাস্থথে শব্যা বিছাইল। নাগব এবব, নাগবী শবরী প্রেষে রাতি 
পোহাইল। কপৃর-বাসিত পাঁন খাইযা, নৈরামণিব ( শবরীর ) কণ্ঠলগ্ন হইযা 
মহাস্থখে শববের রাত্রি প্রভাত তইল। নিববচ্ছিম্ন প্রেমের পবিপূর্ণ চিত্র । তয়তো 
জীবনে যে সুখ এই শবর শবরীরা লাভ করিতে পারে নাই, অধ্যাত্ম সাধনার 
উদ্গতির (94১11708107) ) মধ্য দিষ! তাহারই বাসন! চরিতার্থ করিবার কল্পনা 
ইহা । তবুও এ চিত্র এক হিসাবে অবাস্তব নয, কারণ একেবারে বান্তব-নিরপেক্ষ 
কল্পনা অসম্ভব । শবরের কল্পনাব এই চিত্রের ভিত্তিভূমি তাই বাস্তব সঙ্গেহ নাই । 
হয়তে| সমাজেব উচ্চকোটির লোকের! এই নিরবচ্ছিন্ন স্থখের অধিকারী ছিলি । 
অন্রূপ আর একটি বিস্তৃত চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায ৫* সংখ্যক গীতিতে-_ 
গঅণত গঅণত তইল বাড়ী হেঞ্চে কুরাড়ী । 
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥ 
ছাড় ছাড় মাআ মোহ বিষমে ছুন্দোলী । 
মহান্থুছে বিলসস্তি শবরে! লইআ গুণ যেহেলী ॥ 


চধাগাতর সমাজ-পারিবেশ ৯১ 


হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খঃসমে সমতুল| । 

ষুকড় এ সে রে কপাস্থু ফুটিলা ॥ 

তইলা বাড়ির পাসের জোহা বাড়ী তাএলা | 

ফিটেলি অন্ধারি রে অকাশ ফুলিআ! ॥ 

কঙ্ুচিনা পাকেলা৷ রে শবর| শবরি মাতেলা । 

অণুদিণ শবরে! কিম্পি ণ চেবই মঙ্াস্থহে ভেলা ॥ (৫০) 
গগনের গায়ে উচু টিলাতে শবরের বাড়ী, নৈরামণিকে কণ্ঠে লইয়া এই শুন্য 
'মবরোধে মহাস্থথে জাগিয়াই রাতি কাটে । এই তৃতীয় বাঁটিকা আকাশ তুল্য, 
এখন সুন্দর কাপাস ফুল ফুটিয়াছে। আকাশ জ্যোতক্নায় পরিপূর্ণ অন্ধকার 
এরীভূত হইয়াছে, ঘেন আকাশ ভরিষা ফুল ফুটিয়াছে। কাগনী ধান পাঁকিল, 
শবরী জগৎসংসার ভুলিয়া মচাস্ুখে মন্ত হইল ।_ সখ পরিকল্পনার সত্যই পরিপূর্ণ 
চিত্র ! বৃক্ষান্তরাঁলে উচু টিলাতে শাস্তিপূর্ণ গৃহ : কণ্ঠাশ্রিষ্ট প্রেমময়ী গৃহিণী ; ধান 
পাকিয়াছে- অন্গের অভাব এবার মিটিবে। কাপাসফুল ফুটিয়াছে-_বস্ত্রের 
অভাবও থাকিবে না। সখের জন্ক মান্ধষের আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে !. 


৬৫ চিত্র ॥ তৎকালীন জীবনযাত্রার এরূপ বিস্তারিত চিত্র ছাড়াও চর্ধাগুলির মধ্যে 
তৎকালীন জীবনে অনেক খণ্ড বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিত, অনেক আচার-ব্যবহার বীতি 
নীতি ইত্যাদির আভাস পাওয়া যায়। তৎকালীন জীবনবাত্র। স্থখেরই হউক 
মীর ছুঃখেরই হউক-_মাধুনিক জীবন বে সেই জীবনেরই ধতিহাসিক ধারার 
ক্রমপরিণতি-_তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা থায়। 

তখন বাঙ্গালী পরিবার নান! পরিজন লইয়া গঠিত হইত ;) কেবল মাত্র স্বার্মী 
শ্রী লইয়! নহে। একাধিক চর্ধাতে উল্লিখিত আছে শ্বশুর শাশুড়ী ননদ শালী 
ইত্যাদি লইয়া পরিবারটি গঠিত ।_- 
মারিঅ শানু নণন্দ ঘরে শালী । 
মাঅ মারি'আ! কাহ্ন ভইঅ কবালী ॥ (১১) 
শাশুড়ী ননদ শালী স্ত্রী ইত্যাদি সমস্ত পরিজনবর্গকে হত্যা করিয়! কাহ্ন কাপাপ্সিক, 
হইল। বিবাহের রীতিতেও আধুনিক জীবনযাত্রার সহিত তৎকালীন জীবনের 
অনেক মিল। বাগ্ভভাও সহকারে বরধাত্রা, বিবাহে যৌতুকপ্রথা, নারীর্দিগের, 
বাসর জাগ! ইত্যাদির প্রচলন তৎকালেও ছিল । বিবাহের চিত্রটি বেশ পূর্ণাঙ্গ 
ভব নির্ব'ণে পড়হ মাদল। । 
মণ পবণ বেণি করওগ কশাল ॥ 
অঅ জঅ ছুন্দুছি সাদ উছলিগ্া 
কানু ভোম্বী-বিবাহে চলিআ! ॥ 
ডোস্বী বিবাহিঅ1. অহারিউ জাম । 


৯২ চর্যাগীতি পরিচয় 


'অহণিসি স্থরঅ পসঙ্গে জাঅ। 
জোইণি জালে রএণি পোহাঅ ॥ (১৯) 
পটহ ও মাদল, জোড়া ঢোল, কাসি ইত্যাদির জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত হইল, 
কান ডোম্নীকে রিবাহ করিতে চলিল। বিবাহে তাহার জন্ম সার্থক হইবে __ 
বিবাহের যৌতুক অন্ত্তর ধর্স। অহনিশি সুরত প্রসঙ্গে যায়, রমণী পর্িবৃত হইফা 
বাসর রজনী পোহায় । এখানে বিবাহের উতৎপ্রেক্ষার মধ্য দিয়। ধর্মকথা ব্যক্ত 
হইযাছে-কিস্ত তৎকালীন বিবাহের যে বাস্তব চিত্র পাওয়া গেল, চিত্র হিসাবে 
তাহ! নিখু'ত। এই ধরনের আচার-অন্ুষ্ঠানবহুল বিবাহ ছাঁড়াও তত্কালে যে 
“সাঙ্গা”ও প্রচলিত ছিল তাহার ইঙ্গিত আছে-_ 
“আলো ডোষ্ি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ |” (১০) 
একটি পদের মধ্যে তৎকালীন সৎকাব প্রথারও কিঞ্চিৎ আভাস পাঁওষ! যাষ। 
এ রীতিটিও "আধুনিক রীতির মত-_ 
চারিবাসে তা ভল! রে দিঝ চঞ্চালী 
তহি তোলি শবরো দাহ কএলা কান্দশ সগুণ শিআলী ॥ 
মাব্রিল ভবমত্তারে দহদিহে দিধলি বলী। 
হের সে শবরে। নিরেবণ ভঙঈল। ফিটিলি ষবরালী ॥ (৫০) 
চারি বাশে (খাট, চালি ) গড়িল চেঁচাঙি দিয়া, তাহীতে তুলিয়া শবরকে দাহ 
করা হইল । কাদ্দিল শকুনি শৃগাল। সংসারমন্ত মরিল, দশদিকে পিও দেওষ। 
হইল । শবর নিমূ্ল হইল, শবরালি ঘুচিল। 
পারিবারিক জীবনের খণ্ড চিত্র হিসাবে গোপালন ও দুগ্ধ দোহনের কথাও 
পাঁওয়৷ যায় । বলদের বাবহাব, (সম্ভবত লাঙ্গল চষিবার জন্ত ) হখনকার ছিনে 
অজ্ঞাত ছিল না! তাহাও অন্রমান করা চলে বলদ শব্দটির উল্লেখ হইতে । হন্ভীব 
ব্যবহার তখনকার দিনে অজ্ঞাত ছিল ন1। অন্তত ধনী বাক্তির! ব্যবহার করিতেন 
তাহার উল্লেখ পাওয়। যায় দুইটি গীতিতে ৷ দুইটি স্তাস্তের সহিত শিকল দ্বারা 
হস্ত্রীকে বাঁধিষ! রাখা হইত, বিশিষ্ট কোন ধ্বনি দ্বারা সে চালিত হুইত- এরূপ 
ইঙ্গিত পাওয়া বাষ পদ দুইটিতে (৯,১৯)। 
অবসর বিনোদনের উপাষ হিসাবে দাব! খেঙ্গা! তখনকার দিনে বিশেষ প্রচলিত 
ছিল বলিয়া! মনে হয়; দাব! খেলিবার কি রীতি তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল 
তাহ! অবশ্ঠ জানা যায় না, তবে ফেটুকু উল্লেখ মাছে তাাতে মনে হয় আধুনিক 
রীতি হইতে তাহা খুক ভিন্ন নহে। 
করুণ! পিহাড়ি থেলহু' নঅবল। 
সদগুরু বোহে জিতেল ভববল ॥ 


শী সী ০ 


পহিলে ভাড়িআ! বড়িআ মরাড়িইউ | 


চর্যাীতির সমাজ-পরিবেশ ৯৩ 


গঅবরে তোলিয়া পাঞ্চ জন] ঘালিউ ॥ 
মতিএ' ঠাকুরক পরিনিবিত্তা । 
অবশ করিআ ভবভল জিতা ॥ (১২) 
করুণ! পিড়িতে নববল (দাবা! ) খেলি । গুরু উপদেশে জয়লাভ করি | প্রথমে 
তুড়িয্| বোড়ে মারা হইল, গজ দ্বারা পাচজনকে ঘায়েল কর! হইল । মন্ত্রী দ্বারা 
ঠাকুরকে (রাজাকে ) পরিনিবুন্ত করিয়৷ জয় করা হইল । 
সামাজিক ব্যসন হিসাবে মদ খাওয়া! তখনকার দিনে বিশেষ প্রচলিত ছিল 
বলিয়া মনে হয়। মদচোয়ানো৷ যেমন একটি শ্রেণীর জীবিকা ছিল-_মদ খাওয়! 
তেষনি অনেকের মধ্যে প্রচলিত ছিল | মদের দোকানে বিশেষ কোন চিহ্ন থাকিত 
এবং তাহ! দেখিয়| গ্রাহকের দৌকান চিনিত-_“দশমী ছুআরত চিহ্ন দেখইআ । 
আইল গরাহক অপণে বহিআ” (২)॥ কর্পুর দিয়া পান খাওয়া বিলাসিতা ও 
আনন্দের অংশ বিশেষ । 
সামাজিক উৎসব আনন্দের অঙ্গ হিসাবে নাচগান ইত্যাদ্দির প্রচলন ছিল প্রচুর । 
নাচ গান বাছ্ধযন্ত্র ইত্যাদির উল্লেখ বার বার পাওয়া বাইতেছে। চর্যীগুলি গান__ 
এগুলি যে নুর লয় সংযোগে গীত হইত তাহা তো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। 
একটি পদে (১৭) “হেরুঅবীণা+ নামে যে বাগ্যন্ত্রের উল্লেখ আছে তাহার বর্ণনা হইতে 
ষনে হয় যন্ত্রটি গোপীবন্ত্র জাতীয় কোন বন্ত্রবিশেষ। লাউ, দণ্ডী, তন্ত্র ইত্যাদির 
সংযোগে বন্ত্রটির গঠন । মনে হয় তখনকার দিনেও পদগুলি কীর্তনের ন্রায় গীত 
হইত এবং তাহাতে হেরুক বীণ! বাঁজিত। এই পদটিরই শেষ দ্রিকে যে ইঞ্জিত আছে 
জাহাতে মনে হয় তখনকার দিনে নাটক অভিনয় প্রচলিত ছিল । “নাচস্তি বাঁজিল 
গান্তি দেবী । বৃদ্ধ নাটক বিষমা হোই ॥” (১৭)- নাঁচ গাঁন নাটক সমস্ত কিছুরই 
ইঙ্গিত আছে। অবশ্ঠ নাটকে নৃত্য, গীত এবং সাঁজ-পৌষাঁক ব্যবহারের ইঙ্গিত 
থাকিলেও সংলাপ ব্যবহৃত হইত কিন! তাহার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নাই । নাটকের 
রূপ যেমনই হউক, আনন্দের উপাদান হিপাবে ইহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । নটবৃত্তি যে বিশেষ একটি শ্রেণীর জীবিক ছিল 
তাহার উল্লেখ ইতিপূর্বেই করিয়াছি । 
একটি পদে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে ঘুদ্ধযাত্রার বর্ণনা আছে । পদটি অবশ্ত মূলে 
পাওয়া যায় নাই । তিব্বতী অনুবাদ হইতে সম্ভাব্য রূপটি অনুমান করা চলে-_- 
( বিষয়েন্দ্িয়ের ) ছুর্গসমূহ জিত হইল, শূন্যরীজ মহাহথী হইলেন । তুর্ধ শঙ্খ- 
ধবনি অনাহত গর্জন করিল। (সংসার মোহরূপ ) সৈন্য দূরে পলাইল । স্থুখ নগরীর 
প্রধান স্থান সব জয় করা হইল। আঙ্গুল উধ্বে তুলিয়া কুকুরীপাদ বলিতেছেন । 


'ীবনযাত্রার বিভিন্ন উপাদান : 
ইহা ছাড়া কতকগুলি চর্ধাতে--তখনকার জীবনযাত্রার বাস্তব উপাদানের 


৯৪ চর্যাগীতি পরিচয 


কিছু কিছু নামোল্লেথ লক্ষ্য করা যায। ঘরে ব্যবহৃত বাসনপত্রাদিব ষধ্যে-্কাডি 
পিঠা, (ঢুধ তৃতিবার পাত্র ), ঘভি, ঘড়া , খড়ংলি ( গাড়) ইত্যাদির উল্লেখ 
আছে। অলংকারের মধ্যে আছে--কাণেট ( কর্ণভূষণ ), বণ্টানেউর (নুপুর), 
কাঙ্কা'ন ( কঙ্কন ), মুত্তিভার ( মুক্তাহার ) এবং কুগুল। আরশি ব্যবহারের উল্লেখ 
'আছে একটি চর্যাতে | বাগ্যবন্ত্, বাগ্ভাণ্ডের মধ্যে উল্লেখ আছে- পড়ত (পট) 
মাদল, কখণ্ড (ঢোল? , কসাল ( কাসি), ডমক, ডমকলি, বীণা, বাশি ইত্যাদি । 
অন্ঠান্ঠ ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদির মধ্যে উল্লেখ 'আছে-কুঁঠার, কোঞ্ধাতাল ( তালা 
চাবি । টার্জি, পিডি, চীরা (পতাকা! », সোনা রূপা ইত্যাদির । থ|না কাছারি 
ইন্যাদিও প্রচলিত ছিল বোঝা বা উমাবি € কাছাবি এবডুদ্বষাধি ( কোটাল। 
শব্দদ্বয়েখ বাবহার হইতে । 


উর্ধায কপ £ 


চর্ধাগুলিব মধ্য হইতে তৎকালীন সমাজের ধর্মাধ কপটি বেশ স্বন্দরভাবে জানা 
যাষ। সমাজে ৩থন কাপালিক, যোগী, ক্ষপণক, বসসিদ্ধা ইত্যাদি বিভিন্ন 
সম্প্রদাষের সাধক ছিপেন। তত্ব ও মাচার-হনুষ্ঠানের দিকে ইহাদের মধ্যে 
রীতিমত যোগ ও সার্শ্ঠ ছিল | ইনার জীবনবাত্রার অনেক খণ্ড চিত্র চ্ধার 
এখানে ওখানে ছডাইযা গাছে । (বেণী কারষা উল্লেখ আছে-_উলঙ্গ, হাঁডের 
মালা গপাষ পরা» সাধন-সঙ্গিনী সমভিব্যাহারী কাপালিকের 1১ 


উসার্ধীর অবস্থা £ 


সমাজে নারীদের অবস্থা “কমন ছিল চর্যাগাতি হইতে তাহার কোন প্রকৃষ্ট 
পরিচয পাওযা বাধ না। "অবশ্য চর্ধাগীতির যাহা উদ্দেশ্য তাহাতে তাহা পাওযা 
সম্ভবও নয । -তবে দুঃখ-বিপর্যষের চিত্র প্রসঙ্গে আমর! দেখিযাছি নারীরাও ছিল 
সমছুঃখভাগী । নারীবাও যে সাধনাব জগতে অগ্রসর ছিল এবং সাধন-সঙ্গিনী 
ঠিসাঁবে তাহাদের প্রযৌঁজন ছিল তাহার অতি প্রচুব উল্লেখ চযাগীতিগুলিতে 
আছে । নারীদের জন্ঠ স্থানবিশেষে মহিলা-মশ্ল থাকিত ঝলিষা অনেকে মনে 
করেন । ১৩ সংচধাতে উদ্লিখিত--"শুন মেহেরী'ব ব্যাথ্যা শুন্য-অস্তঃপুর বা 
মহিলা-মল, এইক্প অন্মানেব ভিত্তি । 

পূবেই আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিযাছি চধাণীতিগুলি সাধন-সঙ্গীত | 
স্ুুতবাং সমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কন তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তবুও কোন 
যুগেব সাচিত্যই সম্পূর্ণরূপে সমাজ-নিরপেক্ষ হয় না । উপৃমু;* উৎপ্রেক্ষাঃ__বপকল্প 
হাদি ব্যবহারের মধ্য দিয়া যুগজীবনের বাস্তব আভাস_ পষ্টভাবেই_ পাওযা' 
যায । এ এমন কি, কোন বিশেষ যুগে কোন বিশেষ ধর্স বা সাধনার প্রচলনের 
মধ্যেও সমাজ পরিবেশগত কারণ থাকাই স্বাভাবিক । সুতরাং চরধধাগীতিগুলির 


চযাগীতিব সাষ্টিত/ক মূল্য ৯৫ 


মধে)ও যুগ ও জীবনেব প্রতিফলন হিসাবে যে চিত্র পাওষা যায় তাহা তৎকালীন 
ইস্তিভাস-বিবোধী 1 নহেই ববং ইহার মধ্যেই নিহিত আছে ধর্মী জীবনের 
আভিপ্রায-স্যত্রটি । জীবনযাক্র/ব নানা আচার-ব্যবহাব, রীতিনীতি, জীবিকা, 
অর্থ নৈতিক, সামার্জিক অবস্থা হইতে আবন্ত কবি! জীবনযাত্রার নান। প্রকাৰ 
বাণ্তৰ উপাদীন সবই তৎকালীন সমাজজীবনেব প্রতিফলন । এই সমস্ত বীতি- 
নীতিব অনেক গুলিই আধানিক কাল পর্যন্ত চলিষ! আঁসিষা বাঙালীজীবনেব অখণ্ড 
পধাবাবাঠিকতাও সথচিত কবিতেছে। 


৮ চর্যাগীতির সাহিত্যিক মুজ্য 
খর্রাবা-ধিচাব 


বাঙল! সাহিত্যে ইতিহাসে আদিতম উপাদান হিসাবে চর্যাগীতিগুলিব উল্লেখ 
সবদাই কব! হয, কিন্ধ এগুলি আাদৌ সাহিত্যিক নিদর্শন কি ন| এ প্রশ্ন সাধাবণ ত 
কৰা হয না। বস্থ এগুলি সাঁভিতাক মূল্য কতখানি তাহাব নির্ভূল বিচাব 
এখন না সম্ভব নহে। যুগপবিবর্তনে সাহিভ্যেৰ শাব ভাষা পবিবতিত হইযা 
যায। ফলে, অনেক সমষ কোন (কান কাব্য-সাহ্ত্যেব সাহিত্যিক মুল্যনিব্পণে 
বাঁধ ঘটা । আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাহাই হইযাছে । শাজাব বছৰ পূর্বেকার কেবল 
অপন্রংশেব খোলসমুক্ত শিশুবষসী এই বাঙলা ভাষা আধুনিক কালে বাঁালীর 
কাছেও বাখ্যাগম্য | ভাষাব এই ছবোধানাব জন্য বস যাহা আছে তাভাবও 
উপলব্ধিতে ব্যাঘাত ভরন্সে। অন্যদিকে ভাবেব বিবর্তনও এবিষযে কম বাধ! নভে । 
পাঠকসাধাবণেব মনে আবেদন সৃষ্টি কবিতে পাব! এবং তাহাদেব অস্তবেব বম্য- 
বোধকে জাগ্রত উদ্বোধিত কবিয! অলৌকিক "মননে মাযালোকে পৌছাইফ! 
দেওযাই সাহিত্যে কাজ, তাহাতেহ সাহিতোব সাহিত্যন্ব। এইভাবে সন্ৃদয় 
হাদ্যবেছ্য হহ্যা উঠিবার জন্ঠ কবিব মন ও পাঠকের মনেব লমতা| চাই । অর্থাৎ 
কবিব মনোহ্্ ভাববস্ব বাসন।-সংস্কাব পাঠকেব মনে যাঁদ শা! থাকে তবে সেই 
কাব্য পাঠকেব মনে (কান আবেদন স্ষ্টি কবিতে পাবে না। এইখানেই কাবা" 
বিশেষেব কোন এক বিশেষ যুগে খ্যাতিব অধিকাব থাক] সত্বেও পবে সেই খ্যাতি 
নষ্ট হহবার কারণ খুঁজিষ1 পাওযা যাঁধ। স্থাযিভাবগুলি সম্পর্কে বক্তব্য যাহাই 
তউক না! কেন, কাব্যস্ষ্টিব উপাদান বিভাব, ন্ুভাব এবং মানতষেব মনের সশবী- 
ভাবগুলি সঞ্চবণশীল | যুগে যুগে তাহাব! পবিবন্তিত হয। ববীন্্রনাথও তাই 
সন্দেহ কবিষাছিলেন-_ 


৯৬ চর্যাগীতি লরিচয় 


আজি নববসস্তেব আনন্দের 
লেশমান্র ভাগ, 
আঙজিকার কোনে! ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান, 
আক্তিকার কোনো রক্তরাগ-_ 
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠীইতে 
তোমাদের করে, 
আজি ভতে শতবর্ষ পরে ॥ 
কবির নিঙ্গেব সম্পর্কে এ সন্দেহ অমুলক হইলেও,» সাধারণ কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে কিন্ত 
ইহা একেবারে অমূলক নহে । মানুষের মনেব স্থাধী রসের বীঙ্জ ও সাহিত্যের 
স্থাষিত্বের কথাকে একেবারে অস্বীকার না কবিলেও একথা অবশ্তই মান্সিতে হষ 
যে, পৃথিবীর কোন সাহিত্যই চিরকাল সমান ভাবে রসহ্্টিতে সক্ষম নহে । ইহার 
অন্যতম প্রধান কারণ, “কবল মাত্র স্থায়িভাবই রসস্ষ্টির কারণ নষ। যে বিভাব, 
অন্ুভাব, সঞ্চারী সহযোগে রসস্থষ্টি হইযা থাকে তাহাদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা 


সপ শপ আপাত পা 


পাণ্টায় _এবং স্কাধিভাব স্থাধী হওয| সবেও_ইহাদের পরিবর্তনপীলতার জন্তে 
বৃসোপলব্ধি ব্যাহত ন! হইলেও ক্ষুপ্ন ভয। স্তরাং চর্ধাগীতিগুলির রস তৎকালীন 
পাঠকদের মণে যতথানি ছিল আজ আর কিছুতেই তাহাব সম্যক উপলব্ধি হইবে 
না। অন্ঠদিকে চর্যার ভাষ! ও বিষষবস্তর ( তত্বের ) ব্যাখ্যাগম্যতাও ইহার 
রসোপলব্ধির পথে বাধা । কাব্য ব্যাখ্যাগমা হইলে '্থৃধী” বাক্তিদের উৎসবের 
কারণ হইতে পারে- কিন্তু সাধারণের পক্ষে তাহা ছুর্তাগ্যই বটে। চর্ধাসীতির 
স্কত্বও একদ]| বাহাই হউক, আজ রীতিমত ব্যাখ্যাগম্য ৷ সুতরাং এদিক দিষাও 
সহজ বসোপলব্ধিব সম্ভাবনা অনেক কম। 

(সুতরাং প্রথমে স্বীকার কবিষা লওষা৷ ভাল, অস্তত আধুনিক কালে, চর্যাগীতি 
গুলিব শতিহাসিক তথা ধম।য় ও দার্শনিক এবং ভাষাতাৰিক মূল্য মতখানি, 
সাহিতাক মূল ততথানি নভে ”) তবে একেবারেই কিছু সাহিত্যিক মুল্য নাই 
একথাও খলা চলে না । চর্যাগীতিগুলি আধ্যাত্মিক সাঁধন-সঙ্গীত, সুতরাং ইহার 
কোন সবদ্রনীন সাহিত্যিক মূল্য ৎকিতে পারে না, একথাও সর্বাংশে সত্য 
নহে। আধ্যান্মিকতা সাম্প্রদাধিক আচার-অন্নষ্ঠান মাত্রের বর্ণনায় পর্যবসিত না 
হইলে যান্তষের হৃদযেব একটি 'আবেগ হিসাবে ইহারও কিছু সাহিত্যিক আবেদন 
থাকে । সেদিক দিষা চর্যাপদেরও কিছু কিছু আবেদন থাকা স্বাভাবিক এবং 


আছেও । 

[শৈ* দিকে চর্ধার দর্শশ ও সাধন-পদ্ধতি গুহ তান্ত্রিক সাধনার অন্তর্গত । 
বিষয়টি জটিল এখং তাহাকে গোপন করিবার চেষ্টারও অস্ত নাই। প্রাগীনতার 
জন্য তুধোধ্য এই ভাষা তত্ব ও গুহাতার জগ্ভ আরও ছুরহ হওয়ায় চর্যার 
কবিতাগুলির রসাস্বাদানে ব্যাথাত ঘটে] তবুও যেহেতু এই ধর্মের সাধকের! 


চর্ষাগীতির সাহিত্যিক মূল্য ৯৭ 


ছিলেন দীন দরিদ্র জনসাধারণ, তাই দুরূহতার চেষ্টা সত্বেও উপম1-উৎপ্রেক্ষায় 
ইহাকেও সহজ করিতে হইয়াছে । তাছাড়া দার্শনিক ও ধর্মীয় স্বরূপে 
চর্যাগীতিগুলি সহজিয়া সাধনার অন্তর্গত । সাধনার ক্ষেত্রে এই সহজিয়াভাব 
রীতিমত সর্বজনীন । একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয না_এই সহজিয়াভাব বাঙ্গালীর 
জন্মগত । স্থতরাং বাঙ্গালীর একান্ত পরিচিত এই সাধনার ধারা বাঙ্গালীর মনে 
আজিও কিঞ্চিৎ আবেদন স্থাষ্টি করিতে পারে | যখন চর্ধযাকারের! বলেন__ 
কুলে কুল মা হোই রে মৃঢ়া উজুবাট সংসারা । 
বাল তিল একু বাকু ণ তুলহু রাজপথ কণ্টারা ॥ 
মাআ মোহ সমুদাবে অন্ত ন বুঝসি থাহা । 
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভাস্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥ 
(কুল হইতে কুলে ঘুরিও না রে মুড, সংসার সোজ! পথ। মূর্খ, তিলেক বাকে 
ভূলিও না, রাজপথ কনকমণ্ডিত। মায়! মোহ সমুদ্রের অন্তও বুঝিস না__ 
থইও পাস ন! , আগে নৌকা বা ভেল! দেখা যায না, ভ্রাস্তিবশে নাথ (গুরু )- 
কেও জিজ্ঞাসা করিস না)--সহজ বৈরাগ্যের এই কথার আবেদনও সহজ । 
সেইরূপ, কবি যখন বলেন “মস্কভব সহজ মা ভোলবে জোঈ ।,_-তথন ইহার সহজ 
আবেদনে আমাদের অন্তর সাডা না দয! পারে না। 
আধ্যাত্মিকত1 চর্যাগীতির উদ্দেশ্য হইলেও ইহাতে এমন অনেক রূপকল্প 
ব্যবহৃ৩ হইযাছে পাঠকচিত্তে যাহার আবেদন চিরকালীন বসের ভূমিতে । (এরূপ 
কতকগুলি চিত্রে আমরা পাই তৎকালীন জীবনের কিছুকিছু পরিচয় যেমন-__ 
শিকারের চিত্র, নৌকা] বাহিবাব চিত্র, মগ্-বিক্রধশালার চিত্র ইত্যাদি 1) ইহাদের 
অনেকগুলিতেই স্বভাবোক্তির মাধ্যমে কিছুটা পরিমাণে রসের উদ্বোধন 
হইয়াছে । উদ্বাহরণন্বরূপ উল্লেখ কর! যায় নদীপ্রবাহ ও নদীপার হইবার এই 
বর্ণনাটি--  ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী। 
ছু আস্তে চিথিস মাঝে নথাহী॥ 
ধামার্থে চাঁটিল সাঙ্কম গঢ়ই | 
পাঁরগামী লৌঅ নিভর তরই ॥ ইত্যাদি 
অথব! গঙ্গা জউন! মাঝে রে বহই নাঈ ॥ 
তহি” বুড়িলী মাতঙ্গি পোইঅ! লীলে পার করেই । 
চি সং বং 
পাঞ্চ কেড্‌"আাল পড়তন্তে মাঙ্গে পিটত কাঁচ্ছী বান্ধী। 
গঅণ ছুখোলে' সিঞ্ছ পাণী ন পইসই সান্ধি ॥ ইত্যাদি 
কতকগুলি চিত্র আছে, যেগুলির সর্বজনীন পাহিত্যিক মুল্য ভাষার ব্যবধান 
সত্বেও অস্বীকার কর। চলে না। চিন্রসৌন্দর্যের দিক দিয়াও সেগুলি যেমন 
উপভোগ্য, তেমনি উপভোগা সেগুলির মধ্যেকার পরিপূর্ণ সুখের আশায় উন্মুখ 


গ 


৪৮ চর্যাগীতি পরিচয় 


চিন্তের গভীর 'আকুতি-_ 
ণাণ! তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী। 
একেলী সবরী এ বণ হিওই কর্ণকুগুল বঞ্জধারী ॥" 
তিঅ ধাঁউ খাট পড়িলী সবরো! মহান্্রথে সেজি ছাইলী । 
সবরো! ভূজঙগ ণইবামণি দারী পেক্গ রাতি পোহাইলী ॥ 
হিঅ তাবোলা মহান্থৃহে কাপুর খাই । 
সন নিরামণি কঠে লইআ মহাস্থহে রাতি পোহাই ॥ 
শবর শবরীর মিলনের এই পরিপূর্ণ চিত্রটি সত্যই অনবদ্য । মিলনের পরিবেশ 
হিসাবে _বনভূমিতে বসন্তের আগমন$ নানা তরুবর মুকুলিত হইয়াছে-_ 
ডালপালা! আকাশের দিকে বিস্তৃত হইয়াছে । মযুরপুচ্ছ-পরিহিত, গ্রীবায় 
গুঞ্জামালাধারী, কর্ণকুগুলে সঙঞ্জিত শবরী একাকী বিচরণ করিতেছে । শবর 
শযা। বচন! করিয়। প্রেমে রাত্রি অতিবাহিত করিল ।-_- এ চিত্রের অন্তরালে 
আধ্যাত্মিক অর্থ যাহাই থাকুক না কেন বাহিক দিকে এ চিত্রের সৌন্দর্য ও 
তাহার কাব্যরূপ পাঠককে মুগ্ধ করে । অনুরূপ আর একখানি চিত্র- 
গগনচুদ্বী গৃহ, সমস্ত চিস্তা-উদ্বেগ-নিমুক্ত অবস্থায় [ শূন্ত-রূপ ] নারীমহলে 
প্রিয়ার কণাঙ্লিষ্ট হইয়৷ অবস্থান ; বাটির পাশে নীচে কার্পাস ফুল ফুটিয়াছে-_ 
আকাশ ভরিয়! ফুটিয়াছে তার! ফুল, অন্ধকার দূরীভূত হইয়া! জ্যোত্ন্নায় প্লাবিত 
হইতেছে । মাঠে ভবিম্বৎ প্রাচুর্ষের ইঙ্গিত বহন করিয়া স্বর্ণ শীর্ষে আন্দোলিত 
পাক] ধানের মঞ্জরী। শবর শবরীর আর কি চাই! আনন্দে মত্ত শবর শবরী 
অহ্ছদিন মহাস্থথে বিভোর হইয়া আছে । (৫০ সং চর্যা)। এ চিত্রের কাব্যোৎকর্ষ 
উপেক্ষণীয় নহে। 
বিষয়বস্ত যত আধ্যাত্মভিকই হউক না কেন, তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য যে 
সমস্ত রূপকল্প ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমাদের জীবনের অতি পরিচিত বিভিন্ন 
জিনিসের । এরূপ রূপকল্প আছে বুদ্ধ-যাত্রার, বিবাহ-যাত্রার । এগুলি কোন 
পরিপূর্ণ রস হৃষ্টি করতে না পারিলেও_ পাঠকের মনের মধ্যে একটি রম্যবোধকে 
জাগ্রত কবে ও তাহার ফলে কিঞ্চিৎ আনন্দেরও সঞ্চার করে। এরূপ কতকগুপি 
চিত্রে মাছে শূঙ্গারের আভাস । এগুপি সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য-_ 
জোইনি তই বিন খনহি" ন জীবমি। 
তো মুহ চুষি কমলরস পীবমি ॥ 
পদটির আকাজঙ্ষার বিষয় ও আবেগ পাঠকচিত্তে বেশ কিছুটা আবেদন টিতে 
সমর্থ সন্দেহ নাই । অনুরূপ আর একখানি চিত্রে প্রেম-নিবেদনের ভঙ্গিটিও বেশ 
আনন্দদায়ক-_ 
নগর বাহিরি রে ডোখি তোহোরি কুড়িআ। 
ছোই ছোই জাইসে! বাদ্গ নাড়িআ ॥ 


চর্যাগীতির সাহিত্যিক মূল্য ৪৯ 


মালো৷ ডোম্ি তোএ সম করিবে ম সঙ্গ । 
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ ॥ 
কা নি সঃ 
তোহোর অন্তরে ছাঁড়ি নড় এট্রা ॥ 
তুলো ডোশ্বী হাউ কপাপী। 
তোহোর নস্তর মৌএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥ (১০) 
অন্যেবাসী এই ভোম্বী-যোগিনীর প্রেমলাভের জন্য কি গভীর আকাঙ্কা ! 
তাহার জন্য ত্যাগ শ্বীকারও কম নহে“ভোম্বী তোমার জন্য আমি নটসজ্জা] 
ছাডিলাম__তোমাঁর জন্ত আমি হাডের মাল! পর্যস্ত গলায় পরিলাম---এখনও কি 
তোমার সহিত আমার সাঙ্গা হইবে না? জানি না ডোশ্বী এ আহ্বানে সাড়া 
দিয়াছিল কি ন।-__কিন্ত গভীর আবেগের সহিত এই আকাঁজ্ষার কথা উচ্চারিত 
হইয়াছিল-_তাহার সাহিত্যিক আবেদন আমরা অস্বীকার করিক্ে পারি না। 
দুঃখ-বর্ণনার কাব্য-আবেদন সর্বাপেক্ষা বেশি । দেশ-বিদেশের কবি- 
সাহিত্যিকেরা এ কথ! উপলদ্ধি করিযাঁছেন এবং এক বাক্যে উচ্চারণ করিযাঁছেন 
'সঙ্গম বিরহ বিকল্ে বরমিহ বিরহ _কিম্বা-_ 
॥ (901: 55/০266550 5017£5 21০ 01)092 
00080 061] 01 520095 00015105. 
চর্যাগীতির কবিরাও এ তত্ব অবগত ছিলেন । তাহাদের কাব্যেও তাই দুঃখের 
ছড়াছড়ি । কতকগুলি চিত্রে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় পরিপূর্ণ ছুঃথ ও অসঙ্গতির 
যে আভাস আছে তাহ! পাঠকচিত্তেও অনুরূপ রসের উদ্বোধন করিয়া স্বতই 
কাব্যপযায়ে উন্নীত হইয়। যাঁয়। এরূপ একখানি চিত্তে আছেঃ নির্দয় দস্থুয 
কর্তৃক ঘরবাড়ি লুষ্টিত হইবার পর নিদারুণ অসহায় অবস্থার বর্ণনা । অন্ত আর 
একথানি চিত্র আছে, দূরে টিলার উপর প্রতিবেশীহীন নির্জনে অবস্থিত একখানি 
ঘরের কথা । গৃহে নিত্যই অন্নাভাব তবুও অতিথি আবেশীর অন্ত নাই । সংসার 
দিন দ্বিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভাষ, দোহা ছুধ কি বাঁটে ফিরিয়া মাষ! 
সাংসারিক দুঃখের এই অভিঘাতে বুদ্ধির সমতা ঘায় নষ্ট হইয়া । তাইতো মনে 
হয়, গাভী হইল বন্ধ্যা, আর বলদ বৎস প্রসব করিল । পাত্র ভরিয়া তাহাকেই 
তিন সন্ধ্যা দোহন করা হয । যে বোঝে সে-ই নির্বোধ, আর যে চোর সে-ই 
সাধু !__হাজার বছরের পুরাতন এই চিত্র-_ছুঃখান্গভূতির তীব্রতায় তবুও ইহার 
আবেদন চিরনূতন। . 
ছুঃখাহ্ৃভৃতির তীব্রত। আরও বেশি করিয়া লক্ষ্য করা যায় প্রথম পুত্রবতী 
ছুঃখিনী এক নারীর উক্তিতে-_ 
হাউ নিরাসী থমণ ভতারে। 
মোহর বিগোআ। কহণ ন জাই ॥ 


১৩৩ চর্ধাগীতি পরিচয 


ফেটলিউ গে! মাএ অন্তউড়ি চাভি। 
জা এথু চাহম সে। এথু নাতি ॥ 
পহিল বিআণ মোর বাসনপূড । 
নাড়ি বিআরক্তে সেব বাপুড়া ॥ 
নারীর দু:খ প্রকাশের একমাত্র আশ্রষস্থল মাঞা। মাাকে সঙ্গোধন করিষা এই 
ছুঃখপূর্ণ উক্তি) এ ছুঃখও নারীজীবনের চরমতম দুঃখ । নারীত্বের পর্ণতা 
মাতৃত্বে_মেই মাতৃত্বই আজ দুঃখের 'জাঘাতে বার্থ হইতে বসিয়াছে। ইভা 
অপেক্ষা! নৈরাশ্তয আর কি আছে ! দুঃখের কথা আর কাহাকে বালিবে-বলিবেই 
বা কোন্‌ মুখে। স্বামী বিরাগী। বাঁসনার পুটলি এই প্রথম প্রসব _ অথট 
 অ্বাতুড় নাই, যাহা চাওষ| যাঁয় কিছুই নাই !__ আধ্যাত্মিক অর্থ যাঁগই হউক-_ 
নারী-জীবনের এই দুঃখা্চভূতির তীব্রতাই কবিতাটির প্রাণ এবং কবিত্বের দিক 
দিয়াও তাই সমগ্র চর্ধযাপদে এই পদটির আসন অনেক উচ্চে। 
গতিগুলির মধ্যে কাব্য-আবেদন স্পষ্টির সচেতন প্রয়াস ধৈঁ রচয়িতাদের মধো 
ছিল তাহার নিভূলি ইঙ্গিত ইহাদের আঙ্গিক প্রকরণে সৌঠব-সাধনের চেষ্টায় । 
কবিতাগুলিতে ছন্দ এবং অলংকার-প্রয়োগ নিখুত নহে কিন্ত ছন্দ-অলংকারে 
সা্গাইয়৷ এগুলিকে শ্রোতা-দাধারণের কাছে আরো বেশি মনোরম করিবার 
চেষ্টা কবিদের ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই এ বিষয়ে তাহারা কিছুটা সাফল্যও 
লাঁভ করিয়াছেন। বাচ্য শব্দে সমপিত হইলেই তাহা এক প্রকার সাধারণীকৃতি 
লাভ করে। শব্দাবলী ঘি ছন্দে গাথা ও অলংকারে সঙ্জিত হয় তবে সে 
দাবি মারো! প্রবল হয়। ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগের কুশলতায় চর্ধার ভাষা 
সাধারণীকৃতির পূর্ণ সফলতা দাবি করিতে পারে না; কিন্তু স্থানবিশেষে যেটুকু 
মাধুর্য ইহ! অর্জন করিয়াছে কাব্যপদবী বিচারে সেটুকুও স্বীকার্ধ। 
কাব্য-ভাষার সার্থকতা বাক ও অর্থের অবিনা সংযোগে । শ্রেষ্ঠ কাবোর 
ভাষা-সম্পদ বাগর্থের এই শুর-গৌরী মিলনের মধোই লক্ষণীয় । চর্ধাগতির 
কবিদের নিকট সেই নিখু ত নৈপুণ্য প্রত্যাশিত নহে । তবুও তাহাদের কবিতায় 
কাব্যকলাবিধির এই মৌল রীত্তি-সচেতনতার নিদর্শন একেবারে বিরল নহে । 
১৭ সং চর্যায় বীণার উৎপ্রেক্ষায় কবি যখন বলেন-_ 
হাঁলো সই বাজই হেরুঅ বীণা । 
স্থুন তাস্তি ধনি বিলসই রুণা ॥ 
তখন চরণছুটির মধ্যে যে ধ্বনিঝংকার ফুটিয়া ওঠে তাহা বীণানিকণের ইঙ্িত- 
বহ। তেমনি রূপকল্পকে জীবস্ত করিবার জন্ত বণিত পরিবেশের উপযোগী শব্- 
চয়নের নিদর্শন লক্ষ্য কর! মায় পূর্বোক্ত প্রসব-সম্পকিত গীতিটিতে গ্রাম্য রমবীদের 
মুখের উপযোগী 'ভতারে” “বিআন+ প্রভৃতি অশিষ্ট শবাবলীর প্রয়োগে । চর্যা- 
গ্বীতিতে এই জাতীয় ধ্বনিন্থযমাম্ডতিত অর্থব্যঞ্জনায় সজীব শঙ্টয়নের নিদর্শন বিরল 


চর্যাগীতির সাহিত্যিক মূল্য ১৩১ 
নহে। চর্যাগীতির সাহিত্যিক মূলা বিচারে এগুলির অবদান উপেক্ষণীয নহে। 


চর্ধাগীতি ও লোকসাহিত্য 


চর্ধাগীত্তিব আলোচিন! প্রসঙ্গে অনেকেই এগুলিকে লোৌকগীতি বা লোকসাহিত্য 
বলিয উল্লেখ করিষাঁছেন | এ দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে গেলে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচন! প্রয়োজন । 

এক হিসাবে সাহিত্য মাত্রই লোকসাহিত্য হইলেও প্রচলিত ধ্যানধারণায 
মাজিত উন্নত সাহিত্যসাধনার সঙ্গে লোকসাহিত্যের ব্যবধান ত্বীকৃত। নিরক্ষর 
সমাজেব মধ্যে মৌখিক প্রচলিত সাহিত্যই লোৌকসাহিত্য নামে পরিচিত । প্রাকৃত 
জনজীবনেব বিভিন্ন দ্িক--পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেব প্রেম, বিরহ, 
মিলন, মান-অভিমান, বিবাহাদি আচার-অন্তষ্ঠান, পাঁল-পার্বণ, ব্রতকথা 
কান্কর্ম-জীবিকা, গুকত্বপূর্ণ কোন বিশেষ ঘটন! ইত্যার্দি জীবনচর্ধার সবকিছুই-_ 
ছডা, গীতি, গীতিকা ( কাহিনীমূলক ),» ধাঁধা, প্রবাদ, পুবাকাহিনী, ইতিকথা 
(লিজেণ্ড) ইত্যাদদিব কপ ধবিয! যখন লোকমুখে লোকসমাজে প্রচারিত হয় 
তখনই শাহা লোকসাহিত্যবপে চিহ্নিত হয। শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিব কাছে 
লোকসঙ্গীত ও সাহিত্যেব প্রকাশ ভঙ্গিতে কিছু দৈন্ত ও স্থুলতা ধব1! পড়িলেও 
জনজীবনেব মর্মমূলে ইহার শিকড় প্রসারিত থাকায ইহার মধ্যে একপ্রকার সহজ 
সবল আস্তবিকতাব স্তুরও লক্ষ্য কর! যায। বস্তথত লোকসাহিত্যের প্রকাশ- 
ভপ্দিকে স্থুলতা বা দীনতা বলিযা চিক্কিত না করিষা অমান্দিত সরলতা! বলিযা! 
উল্লেখ করাই ভাল। ধর্মীয সঙ্গীতকে সাধারণত লোকসঙ্গীতের গণ্ডীর বাহিরে 
গণ্য করা ভয, কারণ ইহাদের আবেদন সম্প্রদাষগত ও গুকমুখী। তবুও সহজিষা 
দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক সর্বজনীনতা ও সহজ আঁবেদনেব জন্য বাংলার বাউল, মু্শগ্যা, 
দেভতন্বের গানগুলিকে লোকসঙ্গীতপধায়ে গ্রহণ করা হয । 

পূর্বোক্ত বৈশিষ্টের মানদণ্ডে চর্যাগীতি লৌকসাহিত্যের অন্তভূক্ত হইতে পারে 
কিনা সে সম্পর্কে দিধাহীন মন্তব্য সহজ নহে । চর্যাগীতি সাম্প্রদায়িক ধর্মনঙগীত । 
গুরু-সম্প্রদীয়গত দীক্ষিত জনের মধ্যে ইহার প্রচার সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশে 
গীতিকারদের চেষ্টাও ছিল প্রভৃত। সেচেষ্টার কথা তাহারা গোপনও করেন 
নাই । স্ৃতরাং সাম্প্রদীয়িক এই ধর্মসঙ্গীত আপাতবিচারে লোকসাহিত্যের 
অস্তভূক্ত হইবার যোগ্য নহে । তবুও যে যুক্তিতে বাউল ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক 
সঙ্গীতগুলিকে লোৌকসঙ্গীতের অস্তভূক্ত করা হয়--সেই দাবি চর্যা্গীতি প্রসঙ্গে 
কর! চলে কিনা একবার বিচার করিয়! দেখা উচিত । 

বাউল মুর্শীঘ্া ইত্যাদি সঙ্গীতগুলির উদ্ভব মধ্যযুগে ঘটিলেও আজও সেগুলি . 
জনজীবনের ব্যাপক পরিধিতে বহুল প্রচারিত । এমনকি শিক্ষিত সমাজেও জন- 


১০২ চর্যাগীতি পরিচয 


প্রিয় । চর্ধাগীতির জীবনদর্শন ইত্যাদির উত্তরাধিকার বাঙ্গালী অস্বীকার করিতে 
পারে না, এমনকি কীর্তন-ধারার সঙ্গীতে ইহার অনুরণন স্বীকৃত হইলেও প্রত্যক্ষ 
সঙ্গীতরূপ হিসাবে চর্যাগান বাঙ্গালী সমাজের কোন স্তরেই আজ আর প্রচলিত 
নাই। তবুও এ অন্থমান হয়ত ভ্রান্ত নহে, একদ| চর্যাপীতি সমাজে জনপ্রিষ 
মর্যাদায় বহুল প্রচলিত ছিল এবং সম্ভবত নিষেধ সত্বেও সঙ্গীতরস উপভোগের জন্ট 
অদীক্ষিত জনসাধারণও চর্যাগীতি আস্বাদন কবিতেন । চর্ধাগীতির এই জনপ্রিয়তাই 
পরবর্তা সঙ্গীতশান্তরগুলির মধ্যে ইহার উল্লেখ ও বিস্তৃত বিব্রণ প্রদানের প্রেবণা। 
সুতরাং আজ চর্ধাগীতি লিখিতরূপে আমাদেব কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেও 
একদ। চর্ধাগীতিগুলি লোকমুখে প্রচলিত ও জনপ্রিষ সঙ্গীত-রীতি হিসাবেই 
পরিচিত ছিল। অবশ্য প্রসঙ্গত একথাও স্মরণ রাখা উচিত, জনপ্রিফতার জন্থ 
চর্ধযাগীত-রীতি পববত সঙ্গীতশান্ত্রে উল্লিখিত হইলেও-_সেখানে কিন্তু লোক- 
গীতি পর্যাষে ইহা গৃহীত হয নাই | সঙ্গীতশাস্ত্রের উল্লেখ এবং গীতিগুলির উপর 
বাগবাগিণীর নিরেশ চর্যাগীতিগুলিব, কিঞ্চিৎ শিখিলবদ্ধ হইলেও, উচ্চাঙ্গ মার্গ- 
সঙ্গীতের অন্তভূক্তির দাবিই সমর্থন করে । 

চর্যাগীতিগুলির বিষষবস্ত সম্প্রদাষগত ধর্মতত্ব : কিন্তু ধর্মের সই দৃষ্টিভঙ্গি 
সহজিষা । আচার-অন্ুষ্ঠান-বাহুল্য ও সাধন-প্রণালীর জটিলতার বিরুদ্ধে বিৰপ 
মনৌভ'ব ইত্যাদি সহজিযা দৃষ্টিভজিব সব বৈশিষ্ট্যই চর্ধার ধর্সমতে লক্ষণীয় । 
সহজিয়। দষ্টিভঙ্গির মধ্যেই সম্ভবত একটি সর্বজনীনত! বিদ্যমান । ইহার সহজ- 
গ্রাহ্থাত। ইহাকে লোকজীবনেব কাছাকাছি টানিযা আনে? কিম্বা বলা যায় 
লোকজীবনের জটিলতামুক্ত সহজ সরলতার আন্তরিক আকাঙজ্ষাঁর রোহভূমিতেই 
সহঞ্জিয়। দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব । স্থৃতরাং আজ অবলুপ্ত হইলেও চর্যাগান খন প্রচলিত 
ছিল তখন তাহ! লোৌকসমাজে জনপ্রিষ ছিল তাহা অন্তমেয় । 

চর্যার দর্শন খুব নিয় মার্গের নহে । চর্ধাকারেরা ধে অপগ্ডিত ছিলেন এমন 
মনে করিবার কোন কারণ নাই । তবুও মাষাবাদী, বিজ্ঞানবাদী ব! শুন্তবাদী যে 
নামেই চর্যার দার্শনিকতাঁকে মভিভিত করা হউক, লক্ষণীয় এই, যুক্তিপূর্ণ 
দার্শনিকতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা চর্যাগীতিতে খুব বেশি নাই। এখানেও 
চর্যাগীতির সহিত জনসাধারণের জীবন-সংযোগের শুত্রটি পরিলক্ষ্য । বস্তৃত 
মাধাবাদী দৃষ্টিভি চর্ধায় যাঁহ। প্রকাশিত তাহা মূলত সহজিয়া, লোকায়ত । ছুঃখ- 
হু্শার দিনে মান্চষের মনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা বৈরাগ্য, জগৎসংসারের 
অর্থহীনতা সম্পর্কে একটি দার্শনিক-মুলভ বিষ চেতনা । আত্মোপলব্ধি বা 
পারমাথিক সত্য লাভের ছন্প আবরণের আড়ালে ইহাকে উর্ধ্বায়িত করিবার 
প্রধাস থাকিলেও উৎসমূলের দারিভ্রা ও দুঃখভোগের ইঙ্গিত একেবারে গোপন 
' করা সম্ভব নহে। চর্ধাগীতির দীর্শনিকতা৷ বিচার করিতে বসিয়া বোদ্ধ দর্শনের 
কোন ধারাবাহিক বিবর্তনের পথে ইহার ক্রমবিকাশ অথব! উপনিষদ বেদান্ত 


চ্যাগীতির সাহিত্যিক মূল্য ১০৩ 


ইত্যার্দি কোন্‌ কোন্‌ মতবাদেব দ্বারা ইহা প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট তাহা বিশ্লেষণ 
করা গেলেও--সেই দার্শনিকতাকে যে জনসাধারণের বোধগমা করার উদ্দেশ্তে 
সহজ সবল রূপকের মাধামে, জনজীবনে পরিচিত একান্ত অন্তরঙ্গ লোকায়ত 
চিত্রকল্পের সাহায্যে রূপায়িত কবা হইয়াছে__ইহাও চোথে না পডিষা পারে ন|। 
স্বতবাং দীর্শনিকতার ভিত্তিতে চর্যাগীতিগুলিকে মািত শিক্ষিত উচ্চভ্তরের জন- 
জীবনে সাহিত্য বলিষ! নিবন্কুশ ভাবে দাবি কব! চলে না। 
চর্যাগীতিগুলি কিভাবে কাহাদের জন্য বচিত হইযাছিল, ইহার গায়েন রীতিই 
বা কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে নিভূলি কোন ইতিহাস আজ আর অবিসদ্বাদ্দিতভাবে 
প্রতিষ্ঠা কবিবাব উপাষ নাই । কিন্তু নিয়ন্তবেব জনজীবনেব সহিত ইহাব সংযোগ 
এবং দবিদ্র নিম্নবিত্ত জনসাধাবণের দীবিদ্র্য-ছুঃখপীড়িত জীবনচিত্রের প্রতিফলন 
চর্ধাগীতিব সর্বাঙ্গে। চর্যাগীতি ধাহারা বচন! করিষাছিলেন সেই সমস্ত সিদ্ধাচাধ 
মহাক্গনেব৷ অনেকে ত্রাঙ্গণ ্গত্রিষ এমনকি বাজবংশোদ্ভবও ছিলেন। হয়ত কেহ 
কেহ শৃদ্রও ছিলেন। কিন্ত মোটের উপর তাহাদের পাণ্ডিতযোর আভিজাত্য 
অনন্বীকার্য। কিন্তু চর্যাব মধো যে সমাজজীবনের প্রাতিফলন হইযাছে তাহা 
অস্ত্য্জ শ্রেণীর । কদাচিৎ ছুই-একটি চিত্রে যুদ্ধযাত্রা, দেশজয ইত্যাদি রাজকীয় 
কথা আছে, কিন্তু তাহা যে ব্যহ্গচ্ছলে বলা হয় নাই তাহা! জোব করিয! বলা! যাষ 
না। কিন্তু নীচ অস্তাজ শ্রেণীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, দরিদ্র জীবনেব বেদনাপূর্ণ 
চিত্ররূপ, শুঁডিব দোকানে মগ্যপান, হাতী ও হরিণ শিকার, তাত বোনা, তুলো 
ধূনা, নৌকা বাওরা, ঝুডি-চাঙাতি বিক্রয় করা, অথবা ভ্রাম্যমাণ নটবৃত্তি ইত্যাদি 
জীবিক1, জীবনের সর্বাঙ্গীণ ছুঃখছুদশার ইঙ্গিত চর্যাগীতির ছত্রে ছত্রে পরিকীর্ণ। 
স্ুতবাং এ অন্থমাঁন মিথ্যা! নহে, চর্যাগীতির রচনাকারেরা যাহাই হউন, ধাহাদের 
জীবনচর্যা লইযা ও ধাহাদেব উদ্দেশ্টে চর্ধাগীতি রচিত হুইয়াছিল এবং ধাহাদের 
মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল তাহার। ছিলেন “জনসাধারণ” | 
লাক্ষণিক বিচারে চর্যারগীতির লোকসাহিত্যের দাবি দ্বিধাহীন ভাবে প্রতিষ্ঠ। 
করা চলে না। চর্ধাগীতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছি যেগুলি ইহার 
লোকসাহিত্য-পদবীর পবিপস্থী । তবুও একদা এই সঙ্গীতগুলি জনজীবনের 
পটভৃমিকাতে ও তাহার সহিত অন্তরঙ্গ সংযোগে রচিত হইয়াছিল এবং লোক- 
সমাজে জনপ্রিফ ছিল, -এই যুক্তিতে এগুলিকে লোকসাহিত্যের সমপর্যায়ভূক্ত 
বলিয়। দাধি কবাও একাস্ত অযৌক্তিক নহে। প্রীয় সমকালে রচিত মার্জিত ও 
শিক্ষিত রুচিসম্মত জয়দেবের গীতগোবিন্দের সহিত -তুলনামূলক বিচার করিলে 
পূর্বোক্ত দাবি সমর্থন করা চলে । অবশ্ক জয়দেবের গীতগোবিন্দও নাকি পূর্বে 
লৌকিকরীপে লৌকিক ভাষায় রচিত হইয়াছিল, পরে তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় 
মাঞ্দিত রূপ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কোন কোন পণ্তিত অভিমত বাক্ত করিয়াছেন। 
কিন্ত সে বিচার খ্বতন্ত্র। 


৯. চর্যাগীতির উত্তরাধিকার 


ইতিহাসেব ধাবা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বহিযা চলে। কালের সংঘাতে তাভার 
অনেক উপাদান হযতো লোকচক্ষুব অন্তরালে চলিয়া যায়, হয়তে! কিছু কিছু 
একেবাবে স্বাতিমাত্রও না রাখিয়া বিলুপ্ত হইয়া বায়_ তবুও একথা মনে কবিবার 
কাবণ নাই যে ইতিহাস কযেকটি মাত্র আকম্মিক ঘটনাব সমাবেশ। সমস্ত 
ইতিহাস যেমন, বাঙলা সাহিত্যেব ইতিহাসও তেমনি সমাজ ও যুগেব প্রভাবে 
প্রভাবিত বাঙ্গালী মানসেব ধারাবাহিক বিবর্তনের ্বাক্ষব-সমূ্িত বিচিত্র সজনী 
প্রতিভাব, তভাব ইতিহাস । উপাদীনেব অভাবে অনেক সমযই আমবা ইভাব সম্পর্কে 
খপ্ডিত ধাবণা পোষণ করিয়াছি, কিন্তু বস্তত ইহ! খণ্ডিত নহে। হবপ্রসাদ শান্ত 
মহাঁশয কর্তৃক চর্ধাচর্ধবিনিশ্চযেব পুথিখানি আবিষ্কৃত হইবাব পূর্ব পর্যস্ত আমবা এই 
সাহিত্যের ইতিহাসেব প্রাচীনতম কপটিব কল্পনাও কবিতে পাবিতাম না । আজ 
€স উপাদানের অভাব দবীভূত ভইযাছে। প্রাচীনতম কাল হইতে আধুনিককাল 
পর্যন্ত আমবা সাহিত্যের প্রত্যেকটি স্তবেব কিছু-না-কিছু উপাদান সংগ্রহ করিতে 
সক্ষম হইযাছি--এবং সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধাবাবাহিকতাও 
আজ আমবা অন্রসরণ কবিতে পাবি । 
কিন্তু শুধু এটুকুই কর্তব্য নে । লক্ষ্য কবিবাব বিষষ, একটি স্তব হইতে আব 
একটি শ্তবে বিবর্তনের ধাবাটি কি? প্রান শ্তব অর্ধাচীন শ্তবেব উপব কি কি 
প্রভাব বাখিষ! গেল, আধুনিক স্তবই বাঁ কোন কোন্‌ স্বকীষ উপাদান লইযা 
পূর্ববতী শুর হইতে স্বতন্ত্র হইঁয! উঠিল। সমাঁজবিবর্তনেব পবিপ্রেক্ষিতে বাঙলা 
সাভিত্যের এই ধাবাবাহিক ক্রমবিবর্তনেব ইতিহাস আজও স্থষ্ঠভাবে আলোচিত 
হয নাই। ওযা সহজ্ঞও নহে । কিন্তু হওষা বাঞ্চনীয় । এইরূপ ধাবাবাহিকতাব 
আলোচন! হয নাই বলিষ৷ প্রাচীন +ালেব সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের মনে অনেক 
সমযই অনেক বিচিত্র ধাবণ! দেখা পরিযাছে। এখনও পর্যস্ত আমাদেব অনেকের 
ধাবণা আছে- চর্যাগীতি গুলি প্রাীন বাঙলার একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদাযেব সাধন- 
সঙ্গীত মাত্র, ইহাব না আছে বিছু সাহিত্যিক মূল্য না আছে কিছু ধাবাবাহিকতা। 
'ংস্বর দিকে অনেক মনীষী আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিযাছেন যে চর্যাগীতি- 
গুলির মধ্যেকার সহজিয়া! বৌদ্ধদের সাধনা- বিবর্তনের ধারায় সহজিযা বৈষ্ণব, 
নাথসম্প্রদায়। আউল, বাউল ইত্যাদি পর্যন্ত চলিষা আসিযাছে। কথাটির গুরুত্ব 
নিতান্ত কম নহে । যে সাধনাকে আমর! দোহা ও চর্যারগীতিতে আরম্ভ ও শেষ 
বলিয়া! ধরিয়া লইয়াছিলাম তাহাবই প্রচ্ছম ধার! সহজিয়া বৈষাবদেব মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইয়৷ বাঙলার বাউল পর্বস্ত প্রসারিত হইয়াছে, এ তবেব মূলা বিশেষ 
করিষা অন্তধাবন কবিবার বিষষই বটে। কিন্তু আমার মনে হয় শস্থটির মূল্য 
আরও অধিক | বখন হইতে বাঙালী বাঙলা ভাষা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে 
ঠিক সেই সময়ে যে দোহা ও চর্যাগুলি বাঙ্গালীর সাধনাব হুত্রপাতে "অবস্থিত ছিল 
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--তাহা নিতান্তই আকম্মিকভাবে_-আরও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তাহার 
প্রভাবকে আরও কয়েকটি সাধনার মধ্য দিয়া ক্ষীণ ধারায় প্রসারিত করিয়া 
দিয়াছে--গুধু এই পর্যন্ত জানিলেই চলিবে না। এ কথা বলিলে বিস্ময়কর শোনায় 
বটে, কিন্তু কথাটি সতা যে বাঙালীর জীবনধারার স্যত্রপাঁতের এ চর্ধাগুলি ধারাবাহিক 
বাঙালীজীবনচর্ধারও স্বাক্ষর বহন করে । প্র গীতিগুলির মধ্যেই বাঙালী জীবনের 
মূল সত্রগুলির সন্ধান পাওযা যায়। যুগে যুগে রং পাল্টাইয়৷ শঁ সাধন!, এ জীবন- 
বৌধই বাঙ্গালী চৈতন্যে বিরাজ করিষাছে ও বাঙ্গালীয়ানার নামে প্রকাশিত 
হইয়াছে । | 

চর্যাগীতিগুলির ধর্ম ও দার্শনিকত1! আলোচন।-প্রসঙ্গে আমরা যাহা লক্ষ্য 
করিষাছি-_তাহার মুল হত্রগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করিলে দাড়ায় যে, (ক) 
ইহার দার্শনিকতার মূলে বদিও বিবতিত বৌদ্ধধর্ম তবুও সমন্বয় ইহার মূল সুর। 
বিবঙ্তিত বৌদ্ধধর্মের কাঠামোর উপর বেদান্ত, যোগ ও তন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন 
সাধনার ধারা মিলিত হইয়1 চর্ধাগীতির দার্শনিক পটভূমিটি রচনা! করিয়াছে। 
(খ) যে কারণেই হউক চর্যাগীতিকবিদের জীবন সম্পর্কে একটি ওুঁদাসীন্তের ভাব 
আছে। এ ওুদাসীন্য ঠিক পরিপূর্ণ বৈরাগ্যের গুদাসীন্ক নহে, এ গুদাসীন্য যেন 
কবিত্ব-মিশ্রিত ওদাসীন্ত । জীবনকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার স্বরূপ-মাধূর্যকে 
উপলদ্ধি করিতে তইবে তবুও যেন “তেন ত্যাক্তেন তুজীথাঃ মা গৃধঃ কস্স্থিদ্ধনম্।১ 
(গ) সাধনার ধাবায আচার-অনুষ্ঠানের বাহুলা নাই, বরং আছে আচার-অনুষ্ঠান 
বাহুল্যের প্রতি বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ । প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদী 
মনোভাবই তাহাদিগকে উদ্ব্্ধ করিয়াছে “সহজ সাধনার পথে । এই সহজ 
সাধনাই চর্যার সাধনার প্রধান বৈশিষ্টয। (ঘ) সহজ সাধনার অন্থসিদ্ধান্ত 
হিসাবেই দেখা দ্রেষ_মানবতত্ত্র। তন্বের দিকে সহজ সাধনা যে বলে-_ 
মান্গষের দেহভাগ্ডেই ব্রহ্গাণ্_তাহাই সাধকের দৃষ্টিতে মানুষের গৌরবকে বাড়াইয়া 
তোলে । মানব তন্ত্র তাই সহজ সাধনার অচুষঙ্গী | ভারতীয় পটভূমিতে বাঙ্গালীর 
জীবন ও সাধনাকে বিশ্লেষণ করিলে, আমার মনে হয, পূর্বোক্ত এই বৈশিষ্টা এবং 
সুত্রগুলি স্প্টভাবেই যুগে যুগে প্রবাহিত হইতে দেখা যাইবে । অবশ্ত বাহিরের 
নান! প্রভাব ইহার রং অনেক পাণ্টাইয়! দিয়াছে, কিন্তু ধারাবাহিকতার নুত্রটিও 
দুর্লক্ষ্য নহে। 

বাঙ্গালীর জীবনে ও সাধনায় সমঘ্বয়ের স্থুরটিই, মনে হয়, প্রধান সুর | আর্ধপুর্ব 
বাগুলা দেশ কোন একটি বিশিষ্ট জাতির বাসভূমি ছিল নাঁ। একাধিক অনার্ধ 
জাতি এখানে বাস করিত । পরে তাহার সহিত মিশিয়াছে আর্ধরক্ত ৷ আধুনিক 
নৃতত্ববিজ্ঞানীরা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালীর দেহে কোন 
বিশিষ্ট জাতির বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত নাই । বাঙ্গালীর দেহগঠনে আছে বিভিন্ন 
জাতির বিচিত্র উপাদানের সমন্বয় । দেহে ধেমন, বাঙ্গালীর মনেও তেমনি এই 
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বিচিত্রের সমন্বয় । রবীন্দ্রনাথ ভারততীর্৫ঘের মধ্যে ভারতবর্ষের যে সমন্বয়ের গীতি 
গাহিয়াছেন তাহা বিশেষ করিয়া সত্য বাউলা দেশে । আচার্য প্রফুপ্নচন্দ্র বাঙ্গালীর 
অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে ছুংখ করিয়া “বাঙলা সকলের” বলিয়া যে উক্তি 
করিয়াছিলেন দুঃখ না করিয়াও বাঙ্গালীর মনৌজীবন সম্পর্কে সে কথা বলা চলে। 
বস্তত বাঙ্গালীর এমন একটিও সাধন! নাই যেখানে "সমন্বয় প্রভাব বিস্তার করে 
নাই । বাঙ্গালীর সাধনায় বৈষ্ণব-শাক্ত-বেদ-তন্ত্র সর্বদাই একাকার | অদ্বৈতবাদ্ণী 
বেদান্তের আনন্দভাবনাই বৈষ্ণব সাধনার মূলে । এই অদ্বৈতবাদদী আনন্দ- 
ভাবনা বৈষ্ব তন্ত্রে আঁসিয়! সমঘ্বষের প্রভাবে হইল “অচিন্ত্য-ভেদাীভেদবাদ', 
“দ্বৈতাখেতবাদ' | দ্বৈতবাদী শাক্তেরা অদ্বৈতবাদের প্রভাবে পড়িয়া শিবিদ্ধে 
বলিয়া বসিপেন তার। আমার নিরাঞ্ারা? । সাকার শক্তি নিাকার পরমব্র"-র 
'সহি ত একাকার হইয়া গেলেন । মাধুর্ষের উপাঁসক বৈষ্ণবেরা ই্রুষ্ণের এশ্বর্ষের 
রূপটিকেও বাদ দ্রিতে পারেন না। আ'বার ত্রশ্বর্ষের সাধক শাক্তের! মায়ের 
মাধুর্যমিশ্র রূপটিকে যেন রসাইয়া রসাইয়! রূপ দিয়া তোলেন । সাধনার ক্ষেত্রে 
এই সমদ্বয়ের ধারাটি একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। 
রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রামকুষ্চ পরমহংস ইত্যাদির 1০০-[11)001519 বা 
চ২০৬1ড৪1190) আন্দোলনের ভিত্তিই এই সমন্বয়ে । বাঙ্গালীর জীবন ও সাধনার 
ক্ষেত্রে এই সমগ্বয়ের সাক্ষ্য বন করিষা আসিতেছে বাঙালীর সাহিত্য, শুধু বিষয় 
বস্ততেই নহে-__রূপকল্লে, £9£00-এও | এই সমন্বয়ের চরম প্রমাণ রবীন্দ্র-সাহিত্য | 
দেশি-বিদেশি সকল স্থরের সঙ্গমতীর্থ রবীন্দ্র-ভারতী । এমন কি রবীন্দ্রোত্তর 
সাচিতাসাধনায়ও সেই সমঙ্গয়ের ধারাটি সমানে অব্যাহতভাঁবে চলিয়াছে। ইহার 
মূল কারণই বাঙ্গালীর জীবনচর্যার মূল স্থত্র 'দিবে আর নিবে, মিঁপবে, মিলাবে 
যাবে না ফিরে" | 
বাঙ্গালীর সাঁৎ্ণ। সণ এনখয়ী, স্বরূপে তাহা “সহজ” । এই সহজ সাধনা 
একমাত্র বাঙ্গালীরই একান্ত নিজন্ব নহে । তবুও একথাটি সত্য যে, সহজ সাধনা 
বাঙ্গালীজীবনে যতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ভারতীয় অন্ধ কোন প্রদেশে 
তাহা সেরূপ পারে নাই । কবীর, দাঁ?্‌ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সম্তদের সাধনার স্বরূপটিও 
“সহঙ্জ” সন্দেহ নাই | কিন্তু একথা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই যে, তাহার 
উপর বাঙ্গালীর প্রভাব ছিল না । অন্তত সময়ের দিক দিয়া তাহারা চর্যাপদের 
পরের যুগের । সুতরাং অসম্ভব নভে যে তাহাদের উপর- বাঙ্গালী জীবনচর্ধার 
প্রভাব কিছু থাকিবে । কিন্ত সে আলোচনা থাক। আপাতত আমরা লক্ষ্য 
করিব বাঙালীর এই সহজ সাধনার বিবর্তন । বাঙলার প্রকৃতির মধ্যেই এমন 
উপাদান আছে যাহা বাঁডালীকে উদাস করিয়া তোলে - অথচ ইহার প্রাণমাতানে। 
সৌন্দর্যকে একেবারে পরিত্যাগও করা চলে না। বাঙ্গালীর বৈরাগ্য ও সৌন্দর্য- 
ধনা তাই একত্রেই চলে। সহজ সাধনার মুলেও এই মনোভাব । জীবনের 


চর্যাগীতির উত্তরাধিকার ১০৭ 


রূপ রস আনন্দ গন্ধের মধ্য দিয়া, জীবনের মধ্য দিয়া জীবননাথের অনুসন্ধান । 
জীবনের সহজ্ঞ বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করিয়! বিকৃতির পথে নহে-_সেই 
বৃত্তিগুলির প্রকাশের মধ্যেই সাধনা । নিরঞ্কুশ উপভোগ ইহাদের উদ্দেশ্য নহে, 
_উপলব্ধিই চরম । সহজ সাধনার দার্শনিক ভিভ্তিটি সাধারণত হয় মায়াবাী ; 
তবুও বেদান্তের মাযাবাদ বলিতে ঠিক যাহা বোঝায- ইহাদের মায়াবাদের উগ্রতা 
তত নহে। ইহার! জগৎকে মিথ্যা বলে বটে, তাহা জগতের রূপ হইতে স্বরূপের 
দিকে দৃষ্টিকে পরিচালিত করিবার জন্তা। “আদিতে অনুৎপন্গ এই জগত ভ্রান্তিতে 
প্রতিভানিত হইতেছে” একথাও ধাহাদের উক্তি, “নানা তরুবর মুকুলিত হুইল, 
গগনেতে ডাল লাগিল” বলিয!, আধ্যাত্মিক অর্থে হইলে ও, এই জাগতিক সৌন্দর্ধের 
চিত্রও তাহারাই অঙ্কন করেন। জগতের তত্বজ্ঞান ভলক্ষ্য বিজ্ঞান (ছুলকৃথ 
বিণাণ। ) স্থতরাং তাহাদের নিদেশ_ অনুভব সহজ মা ভোল রে জোঈ” | ততব্বের 
দিকে এই সহজসাধনা এবং তাহার আনুষঙ্গিক দেহতত্ব ইত্াযাদি-- বৈষ্ণব 
সহজিয়াদের মধ্যেও প্রসারিত হইয়াছে । ইতিপূর্বে ধর্মমত ও সাধনপদ্ধতি 
অধ্যায়ে ৫ম অনুচ্ছেদে বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনার ধারার এতিহাসিক বিবর্তন 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি এবং বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল, নাথপন্থী 
ইত্যাদির মূল দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধন পদ্ধতিও বে বৌদ্ধ সহঞ্িয়াদের যুগোপযোগী 
বিবর্তন-প্রস্থুত একথার উল্লেখ করিয়াছি । 

ড* শশিভৃষণ দাশগুপ্ত মহাশয় আলোচন! প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__বৈষ্ণক 
সহজিযাদের সাধনার সমস্ত দ্িকই বৌদ্ধ সহজিয়াদের সীধনার সহিত অভিন্ন__ 
. কেবলমাত্র প্রেমের রূপকে তত্ব ব্যাখ্যায় বৈষ্ণব সহজিয়াদের অভিনবত্ব । কিন্ত 
আমার মনে হয় এই দিকেও বৈষ্ণব সহজিয়ারা যে একেবারে স্বতন্ত্র বা কেবলমান্ত 
বৈষ্ণব ধারার প্রভাবে প্রভাবিত তাহাই নহে; এখানেও চর্যাগীতির প্রভাব 
আছে। চর্যার্শীতিতে প্রেম নাই একথা ঠিক । কিন্তু প্রেমের প্রত্যক্ষ পূর্বাভাস 
আছে। চর্যাগীতির অর্থাৎ সহজিষ৷ বৌদ্ধদের মহাসুখ পরিকল্পনা একদিকে যেমন 
বুদ্ধদেবের “নির্বাণের' ছুঃখনিবৃত্তি ধারণ! ও বেদান্তের আনন্দবাদের সমঘ্বয়+ অন্যদিকে 
তেমনি তন্ত্রের প্রভাবে ইহাই আবার পুরুষ-প্রকৃতির মিলন মহারসের উপলদ্ধি | 
এই মহাস্ুখ পরিকল্পনার মধ্যেই আছে সহজসাধনার প্রেমের বীজ। প্রেমতব্বের 
ব্যাখ্যা বা প্রাধান্য না থাকিলেও সহজন্ুন্বরীকে লইয়। প্রেমের কয়েকখানি মনোরম 
চিত্র চর্যারগীতিতে আছে ॥ অস্বীকার করিবার উপায় নাই সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার 
ক্ষেত্রে ইহা! ছাড়াও আছে মুল বৈষ্ণব ধর্ম ও প্রেমতত্বের প্রভাব ; কিন্তু বীজাকারে 
প্রেমের অস্তিত্ব চর্যাগীতিতেও ছিল এবং তাহার প্রভাবও স্বীকার্য। 

প্রেমের এ অস্তিত্ব না থাকিয়াও পারে ন। । যেখানে মান্থুষের দেহের মধ্যেই 
সকল তত্ব নিহিত বল! হইতেছে, যেখানে মানুষের সহজ প্রবৃত্তিকে স্বীকার করিয়া 
লওয়া হইয়াছে, সাধনপদন্ধতিতে যেখানে দুইকে অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতিকে স্বীকার 


১০৮ চর্যাগীতি পরিচয় 


করিয়া লওয়! হইতেছে সেখানে যে মাকারেই হউক “প্রমের অস্তিত্ব থাকিতে বাধ্য। 
নানা কারণে চর্যাগীতিতে এই প্রেম প্রচ্ছন্ন, বৈষ্ণব সহজিয়! সঙ্গীতে তাহা প্রতাক্ষ। 
বাউলসঙ্গীতগুলিতে এই প্রেমই আবাঁব অন্ত আর একটি বিশিষ্ট মূন্তি ধরিষা 

আত্ম প্রকাশ কবিষাছে । এখানে প্রেম অন্য কোন বাহ শক্তি বা প্রকৃতির সহিত 
নহে, শাভা নিজেব মনের মান্ষেবই সহিত । এই “মনের মানুষ পরিকল্পনা 
বাউলদের প্রধান টবশিষ্ট্য । এখানে ও কিন্তু চর্যাগীতি ও দোহাকোঁষেব প্রভাব 
দুর্লক্ষ্য নহে । দোঁহ! ও চর্ধাগুপির মধ দেহ-প্রাধান্তের কথ প্রসঙ্গে আলোচনা 
করিযাছি, সহজকে তাহারা দেহেব মধ্যে কল্পনা করিতে বাইষা এক নৈব্যক্তিক 
পুকষের কনার পূর্বাভাস কৃষ্টি কবিযাছিলেন - 

পণ্ডিম সঅপ সথ বক্খাণই | 

দেতগি বুদ্ধ বসন্ত ৭ জাণঠ ॥ 
অথবা ঘবে অচ্ছই বাঁহরে পুচ্ছই | 

পই দেকখই পড়িবেসী পুচ্ছই ॥ 
ইত্যাদি দোহাগ্ুলিতে দে-ঘবে যে বুদ্ধের অবস্থিতি কল্পনা কর। হইয়াছে তাহার 
সহিত বাউলের “মনের মধ্যে মনের মান্ুষেব* কল্পনার যোগ্বত্র স্থাপন কর! চলে । 
“মাছে এক মনের মানষ পরম পুরুষ দেহেব মাঝে বিরাজ করে” বাউলের এই গান, 
অথবা! “দেহের মধ্যে আছেবে সোনার মানুষ ডাকলে কথা! কষ, 

তোমার মনের মধ্যে আর এক মন আছে গো । 

তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে 

দেহের মধ্যে নাছেরে মনিষ ডাকলে কথা কয ।' 
এইরূপ আবও বহু গানে মনেব মানষেব যে কল্পনা আছে তাহা মূল সহজ সাধনা 
ও প্রেমভাবনারই এক বিশেষ বিকাশ । 

এই ধারার শেষ কিন্তু এইখানেই নয। বাউলদের এই ধারা রবীন্ত্রনাথকেও 

প্রভাবিত করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ নিজেও বহু আলোচনাষ তাঙার উপর বাউল 
প্রভাবের কথ! স্বীকার কবিষাছেন। হারামণি ১ম খণ্ডের ভূমিকা তিনি 
লিখিয়াছেন--"“আমার লেখা যার! পঙেছেন, তারা জানেন বাউল পদাবলীর 
প্রতি আমার অনুরাগ আমি আমার লেখায় প্রকাশ করেছি । শিলাইদহে 
যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সদা-সর্দাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাগ- 
আলোচনা হত । আমার অনেক গানে আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং 
অনেক গানে অন্য রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল স্থরের 
মিল ঘটেছে । এর থেকে বোঝ! যাবে, বাউলের স্থর ও রাণী আমার মনের মধ্যে 
সহজভাবে বিধে গেছে ।” এই “সহজভাবে বি'ধে গেছে কথাটা একাস্তভাবে 
সত্য। “16118190০12, গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যখন তিনি প্রচলিত 
ধ্যান-ধারণার সহিত নিজের অন্তপের আধ্যাত্মিক চিন্তার মিলন ঘটাইতে 
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পারিতেছিলেন না তখন এই বাউলদের “মনের মান্চষ” পরিকল্পনাই পথের সন্ধান 
দিয়াছে। পূর্ব হইতেই তিনি 'অন্তরতর যদযমাত্মা, এই বাণীর সহিত পরিচিত 
ছিলেন। বাউলদের মুখেব “মনেব মান্নষ” ও পবম পুরুষকে তিনি এক করিয়া 
লইলেন এবং তাহার কাব্য-সঙ্গীতৈও তাহাকে কপ দিলেন বারবার-_ 
ওহে অস্তবতম 
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ 
আসি অন্তবে মম । 
এই অন্তবতম ও মনের মানুষে সাদৃশ্ত অতি স্পষ্ট । এই সাদৃশ্য আরো স্পষ্ট করিষ! 
লক্ষ্য কব! যায কতকগুলি গানে যেগুলি ববীন্দ্রনাথেব ভাষাষ “ববীন্দ্র বাউলেব 
বচনা”-_ 
মামি  তাবেই খুঁজে বেডাই যে রয মনে আমাব মনে । 
সে আছে ব'লে 
আমাব আকাশ জুডে ফোটে হাবা বাতে, 
প্ররতে ফুল ফুটে রয বনে আমাব বনে ॥ 
সে আছে বলে চোখেব তারার আলো 
এত রূপের খেলা রঙেব মেলা অসীম সাদীষ কালোষ । 
সেমোর সঙ্গে থাকে ব'লে 
আমাব অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায দখিন সমীবণে ॥ ইত্যাদি । 
অথবা, আমি কান পেতে বই মামাব আপন হৃদ্য গহন দ্বাবে 
কোন্‌ গোপনবাসীর কান্নাভাসির গোপন কথ। শুনিবারে । 
ভ্রমর সেথ। হয বিবাগি শিভৃত নীলপপ্স লাগি রে 
কোন্‌ বাতের পাখি গা একাকী সঙ্গিবিহ্ীন অন্ধকাবে ॥ 
“ক সে আমার কেই ব1 জানে, কিছু বা তার দেখি আভ|। 
কিছু বা পাই অন্ছমানে, কিছু তাহার বুঝি ন বা। 
মাঝে মাঝে তার বারতা আমার ভাষায পাষ কী কথা রে, 
ও সে আমায় জানি পাঠাষ বাণী গানের তাঁনে লুকিষে তারে ॥ 
অন্ুবপ অসংখ্য সঙ্গীতের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের রচনায সহজেই মেলে । 
বাঙ্গালীর সাধনায় আর একটি চিরবৈশিষ্ট্য মানব মাহায্সের উপলব্ধি । মান্ষ 
ও মাটিকে পরিত্যাগ করিষা, জগৎ জীবনকে অতিক্রম করিযা যে সাধনা বাংলার 
মাটিতে তাহা কোনকালেই বিশেষ প্রশ্রষ পায় নাই । এইজস্ই শুদ্ধজ্ঞান অপেক্ষা 
কর্ম ও ভক্তির পথ চিরকালই বাংলাদেশে প্রীধান্ত লাঁভ করিয়াছে । শ্ঠাষের 
চর্গ বাংলাদেশে প্রচুর হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু শেষ পর্যস্ত তাহা তান্ত্রিক 
কর্মকাণ্ড ও বৈষ্ণব প্রেমের নিকট পরাস্ত হইয়াছে । বাঙ্গালীজীবনে এই কর্ম 
ও ভক্তির গ্রাধান্তের কারগ বাঙালী মানুষকে চিরকাল বড় করিয়া দেখিয়াছে। 
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এই মানুষকে বড় করিয়া দেখা একদিকে যেমন আনিয়াছে “সহজ সাধনা” 
ধারা, অন্যদিকে তাহারই অহ্ুসিদ্ধান্ত হিসাবে আসিয়াছে মানবিকতার মূল্যবোধ । 
বৌদ্ধসহজিয়ার৷ তন্ত্র ও যোগ হইতে এই সত্য লাভ করিয়াছিলেন যে, বিশ্বের 
সকল তত্ব আছে মানুষের দ্রেহভাণ্ডে; এই দেহতব্বই জন্ম দিয়াছে বৈষ্ব 
সহজিয়াদের "মানব তন্ত্র' । চত্তীদাসের বিখ্যাত উক্তি 

শুনহ মান্য ভাই, 

সবার উপরে মানুষ সতা 

তাহার উপরে নাই । 
শুদ্ধমাত্র তাগ্িক অর্থেই সত্য নহে, বান্তব মানবিকতার অর্থেও সত্য । কথাটি 
শুনিতে একটু বিশ্মধকর বলিযাই মনে হয। সমগ্র প্রাগাধুনিক যুগ ধরিয়া বাঙলা 
সাহিত্যের মধ্যে লক্ষা করিয়াছি, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, মান্টষকে দেবতার 
হাতের ক্রীড়নক করিষ! দেবতার মহিম! প্রচারের চেষ্টা । সেখানে মানবমাহাজ্মের 
এই উক্তি কি করিষ! সম্ভব ! কিন্ত কথাটি সত্য । মধ্যযুগে দেবপ্রাধান্ত স্বাভাবিক 
এবং মানবততন্ত্র বা মানবিকতা বলিতে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির 
সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে যে ধারণা আমরা লাভ করিয়াছি ঠিক সেই অর্থে 
মানবিকতাকে আমরা মধ্যযুগে কল্পনা! করিতে পারি না। কিন্তু যেটুকু আছে 
তাহাই বিস্ময়ের এবং তাহার স্থত্রপাত বাউল! সাহিত্যের আদিষুগ হইতে । বৌদ্ধ 
সহজিয়ারা মান্গষের মধ্যেই সমস্ত তত্ব, এই কথ! বলিয়া মানুষকে যেটুকু যডিম! 
দিলেন তাহাই আর একটু বুহভতর সার্থকতা ভরিষ! উঠিল সহ্জিযা বৈষ্ুবদের 
হাতে । অতি ক্ষীণ হইলেও এই মহিমাবোধের ধার] মধ্যযুগের বাঙল! সাহিত্যের 
অন্ান্ত বিভাগেও লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ 
ধারা প্রবাহিত হইযাছে মঙ্গলকাব্য গুলির মধ্য দিষা । এই মঙ্গলকাব্যগুলি স্পষ্টত 
দেব-মহিম। প্রচারের উদ্দেশ্েই রচিত। তবুও কিন্ত ইহার মধ্যে একমাত্র 
চাদসদাগরের চরিত্র উল্লেখ করিয়াই বলা চলে যে মানুষকে বড় করিবার দৃষ্টি 
চিরকালই কবিদের ছিল, কিন্ত পাবিয়া উঠেন নাই কেবল ভযে। চাদ যেন কোন 
ব্যক্তি-চরিত্র নহে, চাদ যেন দেবতার "শত্যাচারের বিরুদ্ধে মান্নষের যুগসঞ্চিত 
বিদ্রোহের বাণীর প্রতীক । অবশ্ঠ শেষ পর্যস্ত ঠাদকে পরাজয় স্বীকার করিতে 
হইয়াছে, কিন্তু সে পরাজয়ও দেবতার ভয়ে নহে, ক্নেহের নিকট । এই পরাঁজয়ও 
এক হিসাবে মানব-মাহাত্মই ঘোষণা! করিতেছে । চাদ প্রস্তরে গঠিত একটি 
আদর্শবার্দী সত্তা নহেন । তিনি রক্ত-মাংসে গড়া মানষ, তাই স্নেহের কাছে 
তাহার পরাজয় স্বাভাবিক | 

মধ্যযুগের সাহিত্যের আর একটি বিরাট শাখা বৈষ্ণব পদাবলী । বৈষ্ণব 

পদাবলীর দার্শনিক পটভূমি অনস্বীকার্য । রাধাক্কষ্চের মাধ্যমে সেখানে প্রেমে 
আধ্যাত্মিকতাও আছে । তবুও বিখ্যাত “বৈষ্ণব কবিতা” নামক কবিতাটিতে 
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রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন তাহাকেই উত্তর ধরিয়া আমর! বলিতে পারি-- 
রাধাকুষ্চ প্রতীকের মধ্য দিয়া বৈষ্ণব কবির! মানুষের প্রেমকেই রূপ দ্রিয়াছেন! 
ইহার পশ্চাতে একটি আধাত্মিক প্রেরণা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক 
প্রেরণা ও মানবিক চেতনায় তো কোন বিরোধ নাই । প্রেমের ক্ষেত্রে থাকেও 
না। প্রেম মাতষের মনের এমনই একটি বুত্তি__যেখানে দেবে মানবে একাকার 
হইযা যাষ। “যারে বলে ভালবাস তারে বলে পুজা” । স্থতরাং বৈষ্ণব পদাবলীর 
প্রেমের অসীম তা মানবিক প্রেমেরই উদ্গতি বা ০1150980078 এবং রাধারুষ্ণেব 
প্রেমের চিত্রের নামে দীন মত্যবাসীর প্রেমচ্ছবি, তাহাদেরই চিত্ত দীর্ণ তীত্র 
ব্যাকুলতার চিন্রই অঙ্কন কব! হইযাছে, একথা বলিলে খুব -ত্যুক্তি হয না। 

মধ্যযুগেব শাক্ত পদাবলীতেও এই মানুষের ছবি | সেখানেও মাহ] ও কন্তা । 
সেখানেও বাঙ্গালী কন্ঠার গৌবীদানের চিত্র, সেখানে অল্লববস্কা মূঢ় বালিকার 
পতিগৃককে যাত্রা» বৎসরান্তে তিনটি দ্রিনের জন্য পিতৃগৃঙ্ভে আগমন এবং আবার 
শোকের উদ্বেলতাঁৰ মধ্যে পতিগৃছে প্রত্যাবর্তন একেবারে বাঙ্গালী মধ্যবিভ্ত 
পবিবারের নিখু'ত চিত্র । মেনক1 ও গৌরী শুধু ছলনা, উদ্দিষ্ট সেখানে আমাদেরই 
ঘরের 'অতি পরিচিত শ্নেহ-নির্ঝর মাত ও কন্া । এমন কি পাক্ত পদাবলীর যে 
কবিতাগ্াঁল আগমনী-বিজযার নহে তাহাতেও ভক্ত ও মাতাষ যে লীলা তাহাঁও 
নিতান্তই পাথিব বাঁসল্যের লীলা] । আর বেখানে তত্বকথ|, সেখানেও আছে_ 

মন রে রুষিকাজ জানে ন| 
এমন মানব-জমিন্‌ রইল পতিত 
মাবাদদ করলে ফলতো সোনা । 

কৃষিকান্গ, নিশ্চযই আধ্যাত্মিক কর্ষণ, কিন্তু ক্ষেত্রটি সেই মানব-জমিন্‌। ঘুরিষ| 
ফিরিয়। সেই মান্ষেরই কথা । 

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই যেটুকু মাঁনবমাহাত্ম্যবোধ আছে তাহাই 
বিম্মফের এবং পূর্বেই বলিষাছি তাহাই বাঙ্গীলীব মজ্জগত | নান! কারণে হয়ত 
সর্বদা ইহ! সমানভাবে স্ফুরিত হইতে পারে নাই, [কিন্কু কেবলমাত্র চশ্ীদাস ও 
বামপ্রসাদের উক্তি ছুইটিকেই উল্লেখ করিষ! বল! চলে প্রাগাধুনিক যুগের বাঙ্গালীর , 
মানবিক তাবোধকে প্রমাণ করিবার জন্য ইহাই যথেষ্ট দলিল । 

আমাদের ধারণা আছে উনবিংশ শতাব্দীতেই আমর প্রথষ মানবিক -তাবোধে 
উদ্ব,দ্ধ হইলাম এবং তাহা সম্ভব হইল ইংরাজী শিক্ষা সভ্যতার সংস্পর্শে। কথাটা 
আংশিক সত্য । আমাদের মানবিকতাবোধ সম্পূর্ণ হইল উনবিংশ শতাব্বীতে 3 
ইহার উন্মেষ ঘটিয়াছিল বাঙ্গালী জীবনের জন্মলগ্নে । এই বিবর্তনেরই একটি 
বিশেষ স্তর রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথের মানবিকতাবোধ সম্পর্কে আলোচনা করিবার 
অবসর এখানে নাই । স্থৃধী পাঠকের নিকট তাহার প্রয়োজনও নাই । শুধু কেবল 
এই কথাটিই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র আধুনিক 


১১২ চর্যাগীতি পরিচয় 


সভ্যতার বা শিক্ষার পরিণত ফল হিসাবে ধাহারা ভাবেন তাহারা একদেশদরশী | 
রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের প্রায় প্রতিটি জরে অধছে প্রাচীন ও নবীনের সমাঁন 
প্রভাব ; তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মানবিকতার মূলাবোধ বিশ্লেষণে, চর্যাণীতির 
ুত্রপার্ছে যে মানবিকতাবোধের জন্ম, সেই ধারার অন্তবর্তনকে আমরা অস্বীকার 
করিতে পারি না। 

ব।ঙ্গালীর জীবন-চর্ধা ও সাহিত্য সাধনার অন্তরঙ্গে (007909180এ আমর! 
এতক্ষণ চর্যাগীতির ধারার অন্ুবর্তন লক্ষ্য করিলাম । অবশ্য আমার বক্তব্য এই 
নহে যে, চর্যাগীতির মধ্যে যে বসত আমরা পাইয়াছি যুগ যুগ ধরিরা তাহাই ভাঙ্গাইয়। 
খাইতেছি । আমার বক্রবা এই ষ, বাঙ্গালীর জীবনসাধনা তথ সাহিত্য- 
সাধনার কয়েকটি মূল বস্ত যাভা আমরা চর্যাগীতিএ মধ্যে লাভ করিয়াছি তাহাই 
যুগে যুগে কিছু কিছু রঙ পাণ্টাইয়া, মাঝে মাঝে অন্ত প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া, 
এবং মাঝে যঁঝে ক্ষীণ ও প্রচ্ছন্ন হইলেও, অক্ষুঞ্ন ধারায় প্রবাহিত । বাঙ্গালীর 
সাহিত্যিক কপ-কর্মের বহিরঙ্গের মধ্যেও এই অন্ধবুত্তি লক্ষ্য কর] যায়। পদাকারে 
মুক্তক বা খণ্ড কবিতা রচনা কর! বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনার একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ৷ বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, সবই এই পদ্াকারে সঃহিত্য- 
সাধনা । এমন কি বৃহৎ আকার মঙ্গলকাব্যগুলিতেও অনেক ক্ষেত্রে পদাকারে 
কাব্য রচনার চেষ্টা আছে । এই পদাকারে কাব্য রচনার প্রথম বাংলা প্রমাণ 
চধাপদগুলির মধ্যে আছে। “মধুর কোমল কান্ত পদাবলী, স্রষ্টা জয়দেব চর্যাগীতির 
পরের আমলের, সুতরাং গৌরব জয়দেবের নয়, গৌরব চর্যাকারদেরই প্রাপ্য । 

এই পদ্রগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য, ঠিক বহিরঙ্গে নয়, অন্তরদ্ধে ইহার গীতি- 
কবিতার স্থর। এখানে আকার ও প্রকারে মাখামাখি, কারণ আকারে সংক্ষিপ্ত 
না হইলে গীতি-কবিতা রচন। সম্ভব নয় । পরম স্থখের বিষয় বাঙ্গালীর সাহিত্য- 
সাধনার মূল স্থর এই গীতি-স্থুর বা [5215907-এর স্ত্রপাত চর্যাগীতিগুলিতে । 
অন্ঠদ্দিকে চর্ধাগীত-রীতি হইতে বীর্তনের উৎপত্তি, একথা জোর করিয়া বলা ন! 
গেলেও-_-একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে চর্যাগীতিগুলি যেমন সামাজিকভাবে শ্রকক 
ও সম্মেলক গীত হইত-_তেমনি গীতধারা প্রবাহিত হইয়াছে বাঙালীর চিরকালের 
সামাজিক জীবনে, কণর্তনে, শাক্তদের গানে, ব্রহ্ম-সঙ্গীতে । 

স্থতরাং একথা মনে করিবার কারণ নাই চর্ধাগীতি বাঙ্গালী জীবনে ও সাহিতা- 

সাধনায় বিশেষ একটি যুগের বিশেষ একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক সাধন- 
সঙ্গীত মাত্র, ইহার না আছে কোন অনুবৃত্তি না আছে কোন উত্তর প্রভাব । 
চর্যাগীতির ভাবধারা ভূ'ইফোড় কিছু নহে। বাঙ্গালী জীবনের বিশেষ একটি 
পর্ধায়ে সাজের সহিত সঙ্গতি রাঁখিয়াই ইহার উদ্ভব হইয়াছিল আবার বাঙ্গালী 
জীবন ও সমাজের বিবর্তনে তাহার সেই মূল ধারাগুলি সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ- 
কর্মের ভিতর দরিয়া আধুনিক কাল পর্যন্তই প্রবাহিত হইয়াছে । 


১০. মুল গীতি 
সুচনা : পাঠাস্তর ও পাঠনির্ণয় সমস্তা 


একদা চর্যাগীতির পাঠনির্ণধের জন্য শান্ত্রীগহীত পাঠ ও প্রাতিলিপি, 
তিব্বতী অনুবাদ এবং ব্যাকরণগত দ্দিকে তৎকালীন সম্ভাব্য রূপই ছিল 
সম্থল। অধুন! চর্ধার পুথির ফটে। মুদ্রণ সহজলভ্য হওযায [ নীলরতন সেনকে 
সাধুবাদ! ] নিজের চোখে দেখিধা পুথি বিচার করিয়া সম্পাদকেরা 
নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত ভইবার সুযোগ পাইযাছেন। পুরাতন পুথির 
ফটোমুদ্রণ, স্বভাবতই তাই চিত্র স্থানে স্থানে অন্পষ্ট। পুরাতন লিপির 
নির্ভুল পাঠোদ্ধারে অন্ত নানা কারণে দুবহতা ছাডাও এই অস্পষ্টতা ক্ষেত্র 
বিশেষে বেশ বাধা স্থষ্টি করিযাছে। পুথিব ফটোচিত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া, 
অন্ঠান্ত যেসব কারণে চর্যার পাঁঠে মতভেদ তথ! পাঠাস্তর দেখা দিযাছে 
তাহার কযষেকটি সম্পর্কে আলোচন৷ করিতেছি । 

১। পুথিখানির লিপিকর এক না একাধিক সে বিষযে নিভূল সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইবেন লিপি-বিশারদেরা। লিপিকর এক বা একাধিক যাহাই 
হউন, পুথির লিপিতে অযত্র ও অদতর্কতাব বহু চিহ্ন বিদ্ধমান। লিপিকরের 
অসতর্কতা এবং তজ্জনিত লিপিপ্রমাদ নিল পাঠনির্ণয়ের পক্ষে বাধা স্বরূপ | 
নিদর্শনসহ কষেকটি অসতর্কতাব বিষষ উল্লেখ করি। 

(ক) পুথির পিপি অবশ্ঠই বাংলা । কিন্তু খুব স্বল্প পরিমাণে হইলেও 
কদাচিৎ যতিচিহ্ন বা বিরামচিহ্ন এ-কার, ও-কার, এ্র-কার প্রভৃতির মধ্যে 
নাগরী ও নেওযারী কীতির অনুপ্রবেশ ঘটিযাছে। দ্রষ্টব্য পুথির ৪৩৭ পৃষ্ঠার 
শেষ পংক্তির বিরাঁমচিহ্ন। ( নেওয়ারী রীতি ), ৪১৪ক পৃষ্ঠার 'কাহেরে*-এর 
“হে” অক্ষরের এ-কার, ৪৫ক পৃষ্ঠার “ান্দে শব্দটির এ-কার, ৩৩ পৃষ্ঠার 
জইসো-এর ও-কার ইত্যার্দি। 

(খ) পুথিতে 0%6./11008-এর চিহ্ন বেশ কযেকটি ক্ষেত্রে লক্ষ করা৷ 
যায়। লিপিকরের! লিখিতে লিখিতে ভূল ধরা পড়িলে তাহা সুস্পষ্টভাবে 
বর্জন করিয়! নূতন করিয়া লিখিয়া দেন। কিন্তু চর্যার পুধিতে বেশ 
কয়েকটি ক্ষেত্রে ঘষিয়া মাজিয়! ভূল লিপিকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা আছে। 
রষটব্য পুথির ১৩থ পৃষ্ঠায় চউদিস শবটির “চ” বর্ণটি, ২৬ পৃঠার “আলো! 
( “আসো, লিখিয়। পরে “আলো!” করা ), ২০থ পৃষ্ঠায় প্রথমে “যোহাএ” 
লিখিয়া পরে “পোহাএ করা ইত্যাদি । 

(গ) 0%৫:12008 ছাড়াও ভুল অংশ বর্জন না করিয়! তাহার পাশে 
শুদ্ধপাঁঠ লিখিয়া দেওয়ার নিদর্শনও চর্যায় মেলে। পুথির ৪৯ক পৃষ্ঠায়, 
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€ ৩৪সং চর্ধার ৫ম পংক্তিতে ) 'কিস্তো কি? ভ্রষ্টব্য। লিপিকর কিন্তো 
লেখার পর আবার কিস্তো লিখিতে যাইতেছ্িলেন। তল ধর]! পড়াষ 'অসমাপ্ত 
রাখিয়৷ পরবর্তী শব্ঘটি লিখিয়াছেন কিন্তু তুল অংশ বর্জন করেন নাই । 

(ঘ) বিরামচিহ্ন সম্পর্কে অসতর্কতা ও নিয়মহীনতা বেশ কয়েকটি 
ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। চুডাস্ত দৃষ্টান্ত পুধির ৫৫খ__€৫৬ক পৃষ্ঠার ৩৪সং চর্ধা। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ফরবপদন্চক খ/ফ (ছ্ুরকম বানানে লিখিত ) 
'অনেক ক্ষেত্রে বাদ পড়িযাছে। অবশ এগুলি অসতর্কতাজনি* লিপি 
প্রমাদ হইলেও এগুলির জন্ক পাঠভেদের গুরুতর সমস্যা দেখা দেয না। 
কিন্তু কোন কারণে অস্তযমিলের অসঙ্গতি এবং বিরামচিহ্নের অনুপস্থিতি 
একসঙ্গে ঘটিলে মূলের শুদ্ধ পাঠ সম্পর্কে অবশ্ঠই সন্দেহ জাগে। দ্রষ্টব্য 
৩৪সং চর্যার ১ম ও ৪র্থ চরণ, পুথির ৪৯ক প্ষ্ঠায়। 

($) অসতর্কতা লিপি-রীতিতেও লক্ষণীয ৷ ব্যঞ্জনবর্ণের উপরে বিন্দুচিহ্ন 
বর্গের পঞ্চম বর্ণের সহিত যুক্ত বর্ণের হুচক। অন্গম্বার বুঝাইবাব জন্যও 
চিহ্নটি ব্যবহৃত | অন্যদিকে বর্গের পঞ্চম বর্ণও যুক্ত ব্ঞ্জনে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
রষ্টবা ২৫ক পৃষ্ঠার খন্বাঠাণা, ২৫থ পৃষ্টার কিন্পি প্রভৃতি । পুথিতে 
উ-কার সাধারণত বর্ণের নিচে ব-ফলার মত। কিন্কু মাঝে মাঝে "আধুনিক 
উ-কার চিহ্ৃনও (৯) ব্যবহ্ৃত। দ্রষ্টব্য পুথির ১৪ক, ২২ক গৃষ্ঠা। 
অ-বর্ণের নিচে কদাচিৎ আধুনিক “:-কার চিহ ব্যবহৃত হইয়াছে । পুথির 
৫২ক পৃষ্ঠার অুভারী- অহারী। ইহার কারণ নির্ণয় দুরূহ। ই-কারের 
বাঁদিকের দণ্ড চিহ্নটি কখনও সরল কখনও অর্ধবুত্তাকার, প্রা একারের 
মত।. ই-কারের মাত্রার উপরকার চেতন্টিও কখনও বেশ বড় কখনও 
খুবই ছোট। চৈতনটি খুব ছোট এবং বা্দিকের দীড়িটি অর্ধবৃস্তাকার হইবার 
ফলে ই-কার অনেক সময এ-কার বলিয়া ভ্রম হয় এবং পাঠনির্ণয়ে 
বিভ্রান্তি ঘটায়। উদ্দাহরণত ৬৫ক পৃষ্ঠার (৪৭ সং চর্যার শেষ পংক্তি ) 
্উঠি/উঠে পাঠভেদ। 

(চ) লিপিতে কদাচিৎ রাগ এবং/অখবা কবির নাম বাদ পড়িয়াছে। 
ইহার ফলে ৬৫ক পৃষ্ঠার ধামপাদের ৪৭ সং চর্যাটিকে শাল্ত্রীহাশয় গুঞরী 
পারের বলয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 

ছে) লিপিকরের উচ্চারণ প্রবৃত্তি কর্দাটিৎ বানানেও প্রতিফলিত 
হইয়াছে বলিয়া! যনে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত ৫৮থ পৃষ্ঠার “খেড়া”। অগ্ঠত্র, এই 
শ্বীতিতেও শব্টি খেলা, খেলই প্রতৃতি। 'ইহ! ছাড়াও, একই পম্বের একই 
গীতিতে ভিদ্ন ভিল্প বানানে লিপিকৃত হওয়ার নিদর্শন 'অবিরল। ইহা 
স্বভাবতই লিপিকরের অসতর্ধতা ( অজতা 1?) নির্দেশ করে। ৪খ গৃষ্টার 
জাই/জাঅ, চৌরি/চোরে, ১২৭ পৃষ্ঠার বিষণ/বিমন, ২৩খ পৃষ্ঠার দীলঅ/দিসই 
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৪৮ক পৃষ্ঠার সো/সৌ/যো, ২৬খ পৃষ্ঠার তাস্তি/তান্তী £ এমন উদাহরণ অজশ্র। 
ইহার কিছু কিছু হয়ত তৎকালীন উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি দ্বারা ব্যাথা 
করা চলে। কিন্তু এই জাতীয় লিপিকরণের মধ্যে যে 'অসতর্কতা প্রকট 
তাহা অস্বীকার করা চলে ন| | 

২। লিপিকরের অসতর্কতাঙ্জনিত লিপিপ্রমাদ ছাড়াও প্রাচীন পুথির 
পাঠনির্য়ের চিরাচরিত কয়েকটি অন্থবিধ! চর্যার পুথির ক্ষেত্রেও বিদ্কমান | ইহার 
মধ্যে প্রধান বর্ণসাদৃশ্ট । চর্ধার 'পুথিতে উ/ড, ট/ঢ/ট, ব/র, উ-কার/ব-ফলা প্রায় 
সদৃশ | অবশ্য ইহাদের মধ্যে শুক্ষু পার্থকাও বিদ্যমান । তবুও বেশ কয়েকটি 
ক্ষেত্রে এই বর্ণসারৃশ্টের জগ্যাও পাঠান্তর সমস্যাও দেখ! দিয়াছে । দ্র" পৃষ্টা ৪খ 
গাইউ/গাইড়, সনাইউ/সনাইড় ; ১ম পৃষ্ঠার দিট/দিঢ়, ৩১খ পৃষ্ঠার মুসার চারা/ 
মুসা বচারা, ১৪ক পৃষ্ঠার সুঙ্গা/স্বঙ্গ! প্রভৃতি । এ ছাড়া লিগিকরের লেখার 
দোষে কষেকটি বর্ণে সাদৃশ্য দেখা দিয়াছে, পাঠ বিভ্রম ঘটিয়াছে। উদ্বীহরণত 
৫৩থ পৃষ্ঠার গলপাস/গলযাঁস, ৩০ পৃষ্ঠার বাসন! পুড়/বাসনা যুড় ( প/ঘ সাদৃশ্য ) । 
৬থ পৃষ্ঠার ঘড়লি/সড়,লি ( ঘ স সাদৃশ্ঠ ) ইত্যাদি । 

৩। পাঠীস্তরের কারণ হিসাবে পদবিভাগের সমস্যা সুবিদিত। চধাৰ 
ক্ষেত্রেও একাধিক স্থানে এ সমস্যা দেখা দিয়াছে । ৬১খ পৃষ্ঠার “বাণতকাকোএ,' 
শীস্ত্রীর পদবিভাগ অনুযায়ী-_বাণত ক! কোএ, কিন্ত স্থকুমার সেনের পদবিভাগ-_ 
বাণতক1] কোএ। আবার কেহ কেহ পাঠ ধরিয়াছেন বাণত কাকোএ। স্থতরাং 
পাঠাস্তর 'অবশ্থস্তাবী । 

৪। বর্ণসাদৃশ্ত ও ,পদ্বিভাগ সমস্যার সহঙ্গ সমাধান পাওয়া বাইত 
টাকার নির্ভূল পাঠনির্য় সম্ভব হইলে । তাহা তো সম্ভব নয়ই, বরং 
মূলগীতি ও টীক] ছুটি ভিন্ন পুথি হইতে লিপিরুত ভওয়ায পাঠাস্তর সমস্থা 
আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

[ এ সমস্ত বাধা সত্বেও পুথিচিত্র সতর্কতার সহিত পাঠ করিয়া, 
অস্থান্ত সম্পাদকগণের গৃহীত পাঠ, টীক1, তিব্বতী অনুবাদ, ছন্দমিল প্রভৃতি 
বিচার করিয়া পাঠনির্ণয়ের চেষ্ট1 করিয়াছি । বিতফিত স্থলে পাঠ গ্রহণের যুক্তি, 
অস্ঠান্ত সম্পাদকগণের গৃহীত পাঠের সক্তি পার্থক্যও নির্দেশ করা হইয়াছে । এই 
অংশে কয়েকটি সংকেত-নুচী এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়__পা..-পাঠীস্তর, পাঠনিরয় ; 
শা. - শাস্ত্রী ; সু. সুকুমার সেন; নী -নীলরতন সেন। 


৯) 
১রাগ পটমঞ্জরী লুই পাঁদানাং১ 


কাজ! তরুবর পঞ্চবি ডাল । 
চঞ্চল চীগ্ পইঠো। কাল ॥ ঞ্র ॥ 
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দিঢ়২ করিঅ মহাম্থহ পরিমাণ । 
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিন জান ॥ প্র ॥ 
সঅল৩ [ স মা ] হিঅ৩ কাহি করিঅই। 
স্থখছুথেতে নিচিত মরিআই৪ ॥ ঞ্॥ 
এড়িএউঃ ছান্বক বান্ধ করণক পাটের আস। 
স্থক্প৬ পাথ ভিতি লাহু রে পাস ॥ঞ্ক ॥ 
ভণই লুই আম্‌হে সাণে দিঠ! | " 
ধমণ চমণ বেণি পত্তি বইঠা৭ ॥ ফ্রু॥ [ পুখির পৃষ্ঠ! ১] 
পা. ১-১+অন্থাত্র রাগ ও কবির নাম গীতারস্ভে থাকিলেও এক্ষেত্রে রাগের 
নাম গীতিশেষে এবং কবির নাম ভণিতা ও টাকায় পাওয়া যাষ )) সাদৃশ্য 
রক্ষার জন্য মুক্রিত। ২* শা. দ্িটং পুথিতে ট/ঢ/চ বর্ণগুলি প্রায় সর্শ ॥ স্ব. 
“লপির এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াও দিট পাঠ দিযাছেন। টীকাহ্ুসারে 
দি সঙ্গত। ৩-৩. পুথিতে মুলত সমাহিঅ ছিল । পাতার স্থত্র প্রবেশ ছিদ্রটি 
ভশঙ্গিয়া বাড়িয়া যাওয়ার ফলে প্রথমে “মা” লুপ্ত হয। শা. স[ মা ]হিঅ। 
বর্তমানে 'সও প্রাষ লুপ্ত । ৪. অন্তামিপের জন্ত এবং পূর্ব চরণের করিঅই-এর 
সদুশ্তে মরিঅই সম্ভব । ৫. সু. এডি এউ পাঠ সম্ভব স্বীকার করিষাও এড়িএড় 
পাঠ দিয়াছেন। ৬, পুথিতে সুম্পই স্থন্ন | শা. সু- সু । ৭. পুথিতে বইণ। 
টাকা, অন্ত্যমিল ও প্রসঙ্গ অনুসারে বইঠা সঙ্গত। লিপিকর ঠ এবং আ-কারে 
মে স্তাকড়িটি বড করিয়া ফেলাষ ণ মনে হয় । 
কপ, য়: কাষা তরুবর, পাঁচটি [ তাহার ] ডাল । চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট 
(ভইল]। দৃঢ করিষা মহান্থখ পরিমাণ কর । লুই ভণে ( -বলেন) গ্তরুকে 
পুছিয়া ( জিজ্ঞাস! করিয়া ) জান । সকল সমাধিদ্বারা কি করা যায়? স্ুখ- 
ছুঃখেতে নিশ্চিত মর! হয় ( মৃত্যু নিশ্চিত )। ছন্দের ( - বাসনার ) বন্ধন, 
করণের ( স্ইন্দ্রিয়ের) পারিপাট্যের আশা এড়ানে! হউক (পরিহার কর )। 
শুত! পক্ষের দিকে পাশ লও (€ দৃষ্টি দাও )। লুই ভণে (7 বলেন ) আমি 
সজ্ঞাফুদেখিয়াছি। ধমণ চমণ যুগ্ম পিঁড়িতে বসিয়াছি। 
কা টিপ্লনী: কাআ-.... ডাল--কায়াতরুর পাঁচটি শাখা। এই পাচটি 
শাখা বৌদ্ধ পঞ্চন্ন্ধ (বূপাদয়ঃ পর্চত্বস্কাঃ, টাকা )। রূপ, বেদনা সংজ্ঞা, সংস্কার 
ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি স্কন্ধ। দার্শনিক পটভূমি অধ্যায়ে “ভূমিকা! : মুল দার্শনিক 
ভিত্তি অংশে আলোচনা দ্র. (পৃ. ৬৪)। বি€অপি (আদিম্বরলোপ এবং 
ঘোষীভবন ; নির্দেশক অব্যয়রূপে বি-এর প্রয়োগ চিক্বহু )। ভাল 
_দেশি শব্ধ বলিয় অন্গমিত | সং ত্র ( বৃক্ষ ), দারু ( -কাষ্ঠ ) হইতে ইহার 
উদ্ভব সম্ভব (0081. 2. 494 )। স্কুমীর সেন শব্টির উদ্ভব অর্ধাচীন সংস্কতে 
এবং সেই হিসাবে ইহা অসিষ্ধ ( 000:00০305 ) তৎসম বলিয়া! নস্তব্য 
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করিয়াছেন (ভা, ই, ১৯৫ )। চীএ চিত্রে (অধি,)। পইঠো_ এপ্রাবিষ্ট। 
চর্যায় নিষ্ঠান্ত পদের বিবত্তিত রূপ অ-কারাস্ত বা আ-কারাস্ত, কদাচিৎ 
উ-কারাস্ত। ও-অস্তক রূপ বিরল। চঞ্চল****কাল- জগৎসংসার বস্তুত 
মিথ্যা । 'অবিগ্তাবিক্ষু চঞ্চল চিত্ত কালজ্ঞান সৃষ্টি করে। তাহা হইতে বস্- 
জ্ঞানের উদ্ভব । দিঢ় দৃঢ় । করিঅ -*করিত! কৃত! ১ - কিয় (অেসম.)। 
(সুনীতিবাৰ্‌ এই জাতীয় অসমাপিকার বুৎ্পত্তি ত্বা'জাত বলিয়া! মনে করেন ; 
0108], 9. 1006-11. ) সুকুমার সেন এগুলিকে নিষ্টান্ত পদজাত বলিয়া মনে 
করেন অর্থাৎ *করিত ( ₹কৃত )১ করিঅ। অবশ্ঠ তিনি ভিন্নমতও, তা” 
ই আই আ--প্রকাশ করিষাছেন। দ্র (ভা, ই* পৃ. ৩৩০, ৩৫২ )। পরিমাণ _ 
পরিমাণ কর ১ অন্জ্ঞ। ; -প্রমাণয়, পরিমাণয়। গুরু গুরুকে ) কর্মকারকে 
শৃম্যবিভক্তি। পুচ্ছিন জিজ্ঞাসা করিয়া; -*পৃচ্ছিত্ব! _ পৃষ্টা (অসমা- )। 
সমীহিঅ €সমাধিভিঃ। কাহি-কি 3 কস্ত কস্স- কাস” কাহ+ই 
( নিশ্য়ার্থক )। করিমই - কর! হয় (কর্মভাব বাচ্য) ; *করধতে (-ক্রিয়তে) । 
মরিআই _ মরা হয় ( কর্মভাব বাচ্য )3 এক্মর্ধতে ( ততিয়তে )। এড়িএউ _ 
এড়ানো হউক: % এড দ্রাবিড়মূল (? 0701- ০. ১76 )। ছান্দক-ু বাসনার. 
ছন্দ৯ ছান্দ+ক (৬্ঠী)। করণক -্ইন্জিয়ের ; করণ+ক ( ৬্ঠা)। পাটের 
পারিপাটোর ; পাট+এর (৬্ঠী)। জুন, স্তু্থ এশুস্ত। পাথ “পক্ষ । 
ভিতি এ€ভিভি; -দ্দিকে, তৃ* চারিভিতে -চারি দিকে । লাহু-লও 
+%লা +হু ( অনুজ্ঞ! )। পাস -পার্থ। এডি'' '"'পাস-বাঁসনার চরিতার্থতা 
ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির আকাজ্ষা ত্যাগ করিয়া শুহ্ক তাজ্ঞানের আশ্রয় লও | আম্‌ছে; 
আমি; অন্মাভিঃ১ অম্হাহি১ অম্হহি অম্হে, আম্হে । খুলত 
বহু ব. ও করণকারকের হইলেও চর্যার যু হইতে একবচনে ও কীয় প্রযুক্ত । 
সাণে- সঙ্ঞায়, ইশারায় ) সঙ্ঞ।১ স্তর সাণ। দিঠা এদৃষ্ট | ধমণ, চমণ- 
ই্‌ড়া ও পিঙ্গলার. বৌদ্ধতান্ত্রিক শামাস্তর । বেণি - যুগ্ম ) গণি (ভ্রীপণির 
সাদৃগ্ঠে) বেনি। পাণ্ডি-পি'ড়ি ১ পাটিক ()৯ পটিঅ-. পাটি পাড়ি 
পাড়ি পাত্ডি। বইণ-্বইঠা উপবিষ্ট বইট্‌ঠ- বইঠা। 

ব্যাখা সংকে ত: আলোচা গীতিটিতে চর্ধার দার্শনিক পটভূমি, ধ্মীয় দৃষ্টি 
ভি ও সাধন পদ্ধতির সুন্দর নিদর্শন মেলে। গুরুর উপর নির্ভরশীলতা, আচার 
অনুষ্ঠান বাুল্যে বিরাগ ও তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মহান্গথ লাভের ইঙ্গিত লক্ষপীয় । 
প্রথম ছুই পংক্তিতে বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ ও অবিস্তাবিক্ষুব্ধ চিত্তক্তৃক জগৎ্-সংসারের 
গ্রতিভাস স্থষ্টর দার্শনিক তথ্বের কথা ব্যক্ত। ৩য় ও ৪র্থ পংজ্িতে গুরু 
নির্দেশিত পথে মগলুখ : লাভের উপদেশ। অতঃপর দুই পংক্তিতে সমাধি 
প্রভৃতির অকিঞ্চিংকরত্ব ও মৃত্যুর অনিবার্ধতার কথা বলা হইয়াছে। পাধিব 
কগন্থাযী গু ও ইদ্রিয় পর্ষিতৃপ্তি ইত্যাদির মধ্য দিয়া যাহা লত্য তাহ! পরিত্যাগ 


১১৮ চর্যাগীতি পরিচয় 


করিয়া শুন্ততাজ্ঞানের আশ্রয় লইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে পরবর্তী দুই 
পংক্তিতে । শেষের ভণিতায় লুই বলিতেছেন তিনি ইহা জানিম্লাছেন তান্ত্রিক 
সাধনপদ্ধতির ভিতর দিয়া, ইড়া পিক্গলাকে ন্ুযুয্ক! পথে পরিচালিত করিয়া । 

দ্র. গীতিটিতে দুইবার ভণিতা1 আছে, ৪র্থ পংক্তিতে ও ৯ম পংক্তিতে। 
দ্বিতীয় ভণিতাটি ১০ম পংক্তিতে থাকা স্বাভাবিক ছিল। ৯মপংক্তি ১০ম 
পংজ্তির স্থানে বসিলে অর্থগত কোন অসঙ্গতি হয় না। চর্যায় অবশ্ত নম 
পণক্তিতে ভণিতার রীতি বিরল নহে। 


২ 
রাগ গবড়া১ কুকুরী পাদানাংং 


ছুলি দুহি পিট ধরণ ন জাই৩ ৷ 
রথের তেন্তলি কুক্তীরে খাঅ ॥ প্রু॥ 
আঙণ৪ ঘরপণ৫ স্থণ ভো৷ বিআতী। 
কানেট চৌরি৬ নিল অধরাতি ॥ প্র ॥ 
স্ন্থরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ । 
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ্ ॥ প্র ॥ 
দিবসই বহুড়ী কাউই৯ ডরে ভাঅ। 
রাতি ভইলে'১০ কামর জাঅ ॥ প্র ॥ 
অইসন১১ চর্যা কুকুরীপাএ' গাইউ ১২। 
কোড়ি মঝেঁ' ১৩একু হিঅহি'১৩ সমাইউ১৪ ॥ প্র | 
[ পুথির পৃষ্ঠা ৪খ ] 
গাঁ, ১. ফটোচিত্র অস্পষ্ট । মিলাইয়! দেখা গেল না । ২* শা.» স্থ, কবির 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিন্ত পুথিতে সঙ্গীতারভ্ভতে কবির নাম নাই। অন্ত নীতির 
সারৃশ্তে ভণিতা ও টীকা হইতে প্রদত্ত । ৩. অস্ত্যাঙ্থপ্রাস ও ৮ম চরণের জাঅ-এর 
সাদ্ুশ্রে জাঅ সম্ভব | চর্ধায় এই জাতীয় পদগুলির ই-অস্তক ও অ-অস্তক উভয়- 
রূপই বিগ্যমান॥ এই গীতির লিপিকর সম্ভবত ই-অন্তক রূপে অভ্যন্ত ছিলেন। 
৮ম পাঠীস্তর ভর. ॥ ৪. টীকা, অঙ্গণ। ৫. সু, ঘরয়ণ। ৬. পুথি চৌরি) ৬ 
চরণে চোরে। টীকায় যথাক্রমে চৌরেণ এবং চোরেণ। কেন এই পার্থক্য 
বোঝা যায় না। ৭, টীকা, সন্থরা। ৮. পুথিতে মাগঅই লিখিয়া ই কাটা। 
৯. শা, কাড়ই ? ড/উ লিপি সারৃশ্তে এই বিভ্রম। ১০. শা. ভইলে। ১৯. গী. 
অইসনি ) লিঙ্গসৌষম্যের জন্ত অইসনি প্রশস্ত । ১২, শ!. গাইড়। পূর্বে ৯ দ্র । 
১৩, শা, একুড়ি অহ্হি। ১৪. পুথিতে সনাইউ | মস্থানে ন লিপি প্রমাদ। শ|. 
সনাইড় ? পূর্বে ৯, ১২ ড্র-। হ্. গীতিতে সনাইউ লিখিয়াও শবকোষে মাইউ ॥ 


মূল গীতি ১১৯৮ 


অদ্বয়ূ; ছুলিকে (-মার্দি কাছিষকে ) ছুহিয়া পিটে ( »পাত্রে) ধরান 
যায় ন!। বৃক্ষের তেঁতুল কুস্তীরে থায় । হে বিআতী ( -বধূ) শোন, [ উভয়কে ] 
অন ও গৃহের দিকে [ লইয়া যাও 11 অর্ধরাত্রে চোরে কানেট ( কর্ণভৃষণ ) 
নিল ( চুরি করিল )। শ্বগুর নিদ্রা গেল, বধুটি জাগে । কর্ণভূষণ চোরে নিল» 
কোথায় গিয় মাগ! যায় € -খোজা যায )। দিবসে বধূটি কাঁক ডরে ভয় পায় 
রাত্রি হইলে কামরূপ যায় । এইবপ চর্য! কুকুরীপাদ গায় । কোটি মধ্যে [যদি 
ই ] একটি হৃদয়েও প্রবেশ করে। 
৯শ্ঠী কাটিগ্ননী:ছুলি-মাদি কচ্ছপ। প্রা. ছুলী এছুড়ী। এখানে তাত্বিক 
অর্থ ছুই বা দ্বৈতজ্ঞান। দুহি-দেোহন করিয়া, নিংস্বতাবীকৃত করিয়া! (অসমা) ১ 
-* ছুহিত্বা - ছুপ্ধবা | নষ্ট কর! বা নি:স্বভাবীকৃত করা অর্থে দুহ, ধাতুর ব্যবহার 
৩৩ সং চর্যায় দ্র" । পিটা -ছুপ্ধভাগ্ড ঝা কেড়ে; গুঢার্থে নাভিমূলে অবস্থিত 
মণিপুরচক্র । ধরণ ন জাঅ-্ধরান যাঁয় না । যৌগিক বা বহুভাষিক কর্মভাব 
বাচ্য। (ধরণং ন যাতি)। আধুনিক কালে এইরূপ প্রয়োগ বঙ্গালীতে 
লক্ষণীয় । রুখের-_[ দেহরূপ ] বৃক্ষের । বৃক্ষ রুকুখস্রুখ+এর (যঠী)। 
তেস্তলি--তেতুল «তিস্তিডি , তাত্বিক অর্থে বোধিচিত্ত। খাঅ-খাষ € 
থাগ্তে । রি বিরমানন্দেব স্থান । ঘরপণ - ঘবে, ঘরপানে () মহাজুণচক্রে ॥ 
বিআতী বিবাহিত স্ত্রীলোক , [ ৪. 05:016 90981 7 * বিয়াতিক। ( - 
বিয়াতা ) ১বিআতী ; অর্ধতত্সম ১ 177, 10. 9. 921, ৬০117 0 654 ] ড. 
বাগচীর মতে বিজ্ঞপ্তি হইতে বিআতী, এখানে অর্থ অবধৃতিক1। কাণেট- 
কর্ণভূষণ , এখানে প্রকৃতি দোষ, -কর্ণবেষ্ট । চৌরি- চৌরে; এখানে সহজানন্দ | 
রাতি -বাত্রি; সহজানন্দে বিলীন হইবার পূর্ব মৃহূর্ত। নিবৃতি । দিবস-. প্রবৃত্তি * 
চিন্বেব জাগ্রতাবস্থা। স্থন্থরা শ্বশুর ; শ্বাস । বহুড়ী- -*বধূুটিকা, বধূটী। 
জাগঅ-জাগে; এ*জাগ্রতি-জাগতি | কা গই কোথায় যাইয়া | গই € 
সগীমিত্বা-্গত্বা। মাগঅ-মাগে, অনুসন্ধান করে ) €€ * মাগতিষ্মমাগ্যতে । 
কাউই ডরে- কাকের ভয়ে। কাউআ1 বঙ্গালীতে প্রচলিত । ডরে-ভয়ে; 
দর । ভাঅ-ভীত হয়; «€ *ভায়তি-বিভেতি । কামর - কামরূপ ; 
মহান্থথ চক্র । জাজ «€ যায়তে | অইসন » এমন 3 «€€ *অবাদৃশ্ন ; * আদৃশ্ন+ই 
(স্ত্রী) । পাঞ € পার্দেন | গাইউ -গাওয়া হইল; €* গাথিত। কোড়ি., 
কোটি; একু- একের (ষষ্ঠীতে “কু' এ এক+কু) ; হিঅহি ০ হাদয়ে ) হুদয় ১ 
কিঅ+হি* (৭মী)। সমাইউ - প্রবেশ করে ১ «:*সমায়িত - সমায়াতঃ । 

ব্যাখ্যাসংকেত : গীতিটির আস্োপাস্ত হ্েঁয়ালি ভাষায় রচিত । 
বাচ্যার্থের অন্তরালে তান্ত্রিক পারিভাষিক অর্থ উদ্দিষ্ট । টীকাতেও বলা হইয়াছে-_ 
“কন্ধ্যাভাবয়! প্রকটয়িতুমাহুঃ১ | 

গুরুর উপদেশে কুক্তক যোগ দ্বারা ইড়া পিঙ্গলাকে বশীভূত করিয়া বোধি- 


১২০ চর্যাগীতি পরিচয় 


চিত্তকে নিংশ্বভাবীকৃত করিয়া তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সহজানন্দ লাভের কথাই 
গীতিটিতে ব্যক্ত । ছুইকে দোহন করিলে অর্থাৎ দ্বেতজ্ঞান বিনষ্ট হইলে শক্তিকে 
আর মণিপুর চক্রে ধরিয়া রাখা যায় না। তাহা উর্ধ্বগামী হয়। কুম্ভক 
যোগাভ্যাসে সংবৃতিবৌধিচিত্ত নষ্ট হয়। চিত্তের সংবুতি অবস্থায় অবধূতিকা 
ভীত হয় কিন্তু প্রকৃতি দোষমুক্ত সহজানন্দ অবস্থায় অবধূতিক] মহাস্থথচক্রে 
প্রবেশ করে। গীতিটিতে সন্ধ্যাভাষার চুড়ান্ত । ভণিতাঁতেও পদকর্তা 
গোপনীয়তার ইঙ্গিত দিযাছেন । 


৩ 


রাগ গবড়া বিরুব। পাদানাং 


এক সে শুপ্ডিনীণি১ দুই ঘরে সান্ধঅ। 

চীঅণ বাকলঅ বারুণি২ বান্ধঅ ॥ ধু ॥ 

সহজে থির করি বারুণি২ সান্ধেও। 

জে' অজরামর হোই দিঢ়কান্ধ:৫ ॥ প্র ॥| 

দশমি ছুআরত চিহ্ন দেখইআ।। 

আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥ ধু ॥ 

চউশঠি ঘড়িয়ে দেটও পসার]। 

পইঠেল গরাহক।৭ নাহি নিসার | ধু ॥ 

এক ঘড়লী৮ সরুই নাল। 

ভণস্তি বিরুআ থির করি চাল ॥| গ্ু ॥ [পুথির পৃষ্ঠা ৬ক-খ ] 

পা. ১. পুথিতে শব্ধশেষে নীণি। ন-এর ছ্িত্ব সম্ভবত প্িপিকরের ন/৭, 
ই/ঈ সম্পর্কে দ্িধার ফল। শেষ পর্যন্ত একটি বর্জন করিতে ভুলিয়াছেন । 
:টী, স্ুপ্ডিণী। ২, শা. বারুণী। ৩, অন্ত্যাক্ত্প্রাসের জন্ত সান্ধ শুদ্ধপাঠ 
বলিয়া অন্রমিত। ৪. শা. দ্িট। ৫. শা. “১” বর্জন করিয়া সংশোধনের 
পক্ষপাতী । ৬, পাঠ দেট হইলেও অর্থের দিক দিয়া সন্দেহমুক্ত নহে। 
প্রতিলিপিতে দেত। শান্ত্রী শব্ধহুচীতে অর্থ দ্রিযাছেন দৃষ্ট। তিববতী অঙ্গু- 
বাদে অর্থ দত্ত, বাগচীর পাঠ দেল। টীকাতে পদটির উল্লেখ নাই তাই 
সেদিক দিয়াও সংশোধন অন্জমান কব] গেল না। ৭. গরাহক-এর পরে 
একটি দাড়ি চিহ্ন আছে। চিহ্গটি বিচ্ছিন্ন তাই আ-কার ধরিয়া গরাহকা পড়া 
যায় না। ৬ চরণেও গরাহক। চিহ্নটি অকারণ । ৮. শা. স. ভুলী; 
নী. সড়ূলী। লিপি অনুযায়ী সড়,লীও পড়া যায়। স ও ঘ-এ পার্থক্য 
আছে তবে এ ক্ষেত্রে নিঃসংশয় হওয়া যায় না । টীকা ঘড়ুলী। 
অন্বয়£ একসে শুপ্তিনী ছুইকে ঘরে সান্ধায় ( -্প্রবেশ করায় )। 


মূল গীতি ১২১ 


বচিকণ বাকল দ্বার বারুণীকে বাদ্ধে। সহজানন্দে স্থির করিয়া বারুণীতে 
প্রবেশ কর যাহাতে দৃঢ় স্বন্ধ [হইয় ] অজরামর হয়। দশমী ছুয়ারে চিহ্ন 
দেখিয়া গ্রাহক আপনিই বহিয় আসিল। চৌষটি ঘড়ায় পশার দেওয়া 
আছে, গ্রাহক প্রবেশ করিল [কিন্তু] নিঃসার € নির্গমন ) নাহ । একটি 
ছোট ঘড়৷ ( গাড়), সরু তাহাব নল | বিরুআ! বলেন স্থিরভাবে চালাও । 
চীকাটিপ্ননী: শুপ্ডিনী-শুঁড়ি জাতীয স্ত্রীলোক; গুঢ়ার্থে অবধূতিক। 

ছুই ছুইকে, কর্মে শূন্য বিভক্তি । ছুইকে অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলাকে | ঘরে - মধ্য- 
নাড়ীতে। সান্ধঅ-প্রবেশ করা, সীধায়। সন্ধায়তি-সন্ধীঅই সন্ধা, 
সান্ধঅ। চীমণ- চিকণ-চিক্কণ, অবিগ্যামলশুন্চ । চিকণ শব্দটি ছুধে সিদ্ধ 
স্থপারির বিশেষণ হিসাবে ব্যবহ্ৃত। দ্র. জ্ঞানেন্রমোহন দাসের অভিধান । 
মদ চিযান-মছ্য প্রস্তত করা। বাকলঅ-বন্ধলদ্বারা । বন্ধল-বাকল+ ওয়ার 
এন১এ১”অ । বাকলএ১বাঁকলঅ । বাকল তিব্ব'তী অন্রবাদে ০132811 005৫7 _ 
হ্বরামণ্ড 58850 | বাকড়-মছ্া প্রস্ততের উপাদান বিশেষ (8. 10. 9. )। 
বাঞ্ড়-চাউল (জ্ঞানেন্্রমোহন দাস) 7) ইহাও মগ্ প্রস্ততের উপাদান। 
বারুণী-্মগ্য ; স্থথপ্রমোদস্ব্ূপ বোধিচিত্ত | খান্ধঅ-বাদ্ধে; *বন্ধয়তি- 
বধাতি -বন্ধঅই -বন্ধঅ-স্বান্ধ । সহজে - সহজানন্দে । সান্ধ_ প্রবেশ করাও ; 
সন্ধয়-সন্ধঅ-সান্ধ । জেঁল্যাহাতে , €যষেন। হোই-হয়; ভবতি- 
ভোদি-ভোই১ হোই | দিঢ়কান্ধ€দৃটঙ্কন্ধ | রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধাত্মক 
দেহকে যোগসাধন|দ্বার! দৃঢ় করিয়া, দিখ্যদেহে পরিণত করিয়া, যোগী 
দস্কন্ধ হইয়। জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করেন। দশমি ছুআযত - দ্শমদ্বারে । 
বোগ মতে দেহে দশটি দ্বার কপ্পলিত। দশমদাব পথে দেহামূত সোমরস 
নিয়ে ক্ষরিত হয। যোগ প্রক্রিষাষ সেই দশমদ্বার বন্ধ করিতে পারিলে 
যোগী নিজে সেই রস পান করিয়া অমরত্ব পাভ করেন । যোগ সাধনায় দশমী 
দুয়ার প্রসঙ্গ প্রায়শই ব্যবহৃত । শ্রীকষ্ণকীর্তনেও 'আছে-_ 

ইড়া পিঙ্গলা স্থুসমন! সন্ধী। 

মনপবন তাত কৈল বন্দী ॥ 

দশমী দুযারে দিলে | কপাট । 

এবে চড়িলো £মা সে ধোগবাট ॥  --রাধা বিরহ 
আলোচ্যক্ষেত্রে দশমদ্বার সম্ভবত মহাস্থখচক্রে প্রবেশদ্বার । এখানে বৌদ্ধধর্ম ও 
যোগসাধনার সংমিশ্রণে এই পারিভাষিক শব্দটির ব্যবহার । ছুআরত -্দারে। 
দ্বারদুয়ার+ত (৭মী)-ত্র। "মীর “ত+ অস্ত হইতে আগত বলিয় অনেকের 
অন্যান । ভাষাতাত্বিক নিয়মে অন্ত আীৎ হয়; “ত" হয় নাঁ। স্থানবাটক 
প্রতায় ত্র বা “ভসিল' ( তঃ ) হইতে “ত"-এর উত্তব সমীচীন মনে হয । দেখইঅ 
» দেখিয়া, € * দৃক্ষরিত্ব/€ দেকখ,ই আদেখইআ। আইল-আয়াঙ+ ইল্প । 


১২২ চর্যাগীতি পরিচধয 


গরাহক-্গ্রাহক ( বিপ্রকর্ষ )। চউশঠী-চতুঃষষ্টি । পড়িয়ে ঘটিতে 7 
ঘটা-্ঘড়ি+এ € "মী )। দেট-্দেত। পাঠ সম্পর্কে কিছু সন্দেহ আছে। 
টাকাষ শব্দটিব উল্লেখ নাই। শাস্ত্রী শব্বস্থগীতে অর্থ দিষাছেন “দৃষ্ট' । তিব্বতী 
অনুবাদে অর্থ "দত্ত । দেত- দেওয়া আছে ১ দত্ত । পসারা-পণ্যসামগ্রী; 
প্রসাব । পইঠেল- প্রবেশ কবিল , প্রবিষ্ট-পইট ঠ+ইল্ল । পদটিকে 
বিশেষণ বপেও ব্যাখ্যা করা চলে। চর্যা, শ্রীকুষ্ণকীর্তনে ইল-যুক্ত নিষ্ঠাস্ত 
পদের বিশেষণ পে প্রযোগ প্রচব। বিশেষণ হইলে অর্থ হইবে প্রবিষ্ট; 
গ্রাহকের বিশেষণ। নিসার1- বহির্গমন , €নিঃসার । ঘড়ুলী - ছোটঘড়া, 
গাড়*। ঘট+লী ( ক্ষুদ্রার্থে)ঘড়লী১ঘডলি, ঘড়ুলী। নাল-নল । 
ভনস্তি গৌরবে বহুবচন । 

ব্যাখ্যাসংকে ত: গীতিটিতে মগ বিক্রয়ের দপকে যোগসাধনার কথা 
ব্যক্ত হইযাছে। দেহামৃত সোমবস সহস্রাব পদ্মে রক্ষিত হয এবং সেখান হইতে 
শঙ্খিনী নামক সরু বক্র নলপথে নিম্নগামী ভয । যোগমতে শারঙ্খনীর এই মুখই 
দশম ঘার। এই দ্বার বন্ধ করিয়া সোমরস রক্ষা করা প্রয়োজন । ইড়া পিক্গলাকে 
মধ্যনাড়ী অবধূতিকাষ প্রবিষ্ট কবিষা এবং দেহামূত সোমরসকে সহশ্লার পদ্মে রক্ষা 
করিয়া, সহজানন্দ লাভ করিষ দৃ্স্বন্ক হইযা অঞ্জরামর হওয়া বায। বোধিচিত্ত 
সহঙ্গামৃতের সন্ধান পাইযা, চৌষটি দলযুক্ত পদ্ম নির্মীণচক্র হইতে সরু নলযুক্ত 
ছোট ঘটিতে ( মহান্থৃথচক্রে ) প্রবেশ করিল । পূরবকালে মদের দোকানের সম্মুথে 
চিহ্ন থাকিত। তাহা দেখিষা গ্রাহকেরা দোকানে প্রবেশ করিত । আলোচ্য- 
পদে বোধিচিত্তই গ্রাহক ; দশমীদুযার চিহ্ন | বোধিচিত্ত নিজেই দেহামুত সোম 
রসের আশাষ নির্মাণচক্র হইতে মহান্তরথচক্রে প্রবেশ করে । এইভাবে সিদ্ধিলাভ 
5ইলে আর পূর্বাবস্থাষ প্রত্যাবর্তন ঘটে ন|। 


চু 
রাগ অরু | গুগুবী পাদানাং ॥ 


তিঅভড্ডা১ চাপী জোইণিং দে অঙ্কবালী। 
কমলকুলিশ ঘাণ্টে৩ করহু৪ বিআলী ॥। প্রু॥ 
যোইণি৫ তই বিণু খনহি” ন জীবমি। 

তো] মুহ চুগ্ধী কমলরস পীবমি ॥ প্র ॥| 
খেপহু৪ জোইণি৬ লেপ ন জায়। 

মণিকুলে বহিঅ] ওড়িআঁণে সগাঅ৭ || ফ্র॥ 
সানু ঘরে ঘালি কোথা তাল। 
চান্দস্থজ বেণি পথা হাল ৮ | ফ্রু।। 


মূল গীতি ১২৩" 


ভপই গুডরী» অমৃহে কুন্দুরে বীরা | 
নরঅ১০ নারী মরে উভিল চীরা ॥ ধ্ধা॥॥ [পুথির পষ্ঠ! ৭]. 


পা ১. টীকা ক্িঅড়া। ২. ৫. ৬. শা. জোইনি। ৩. শা. ঘাণ্ট।। 
৪. নী. কবছুঁ, থেপহ। ৭. পুথি ও শা. সগাঅ। শুদ্বপাঠ সমাঅ? ৮. 
শা.স্থ, কাল। ৯ নী গুঁডডরী। ১০. স্ব, সরঅ। পুথিতে স্পষ্ট নরঅ। 


অন্বয়: জঘন চাপিয়। যোগিনী আলিঙ্গন দাও। কমল কুলিশ সংযোগে 
বিকালী [ কাল (জ্ঞান) রহিত] কর । যোগিনী তোমাকে বিনা আমি 
ক্ষণমাত্রই বাঁচি না, তোমার মুখ চুম্বন করিযা কমলরস পান করি। ক্ষেপ 
(শ্বস্থান ) হইতে [ উৎ্ক্ষিপ্ত ] যোগিনী মোহলিপ্ত হয় না; মণিকুল বহিয়া 
ওড়িয়াণে (-উর্ধবস্থানে) প্রবেশ করে । শ্বাস ঘরে ( অথব| শাগুড়ীর ঘরে ) 
বক্র তালা ত্বাটিয়া চন্ত্রহুর্য ছুই পক্ষকে থগ্ন কর। গুডরী বলেন, আমি 
কুন্দুরে বীর ; নর-নারী মাঝে চির ( - বস্ত্র) উর্ধ্বে উঠিল। 


টীকাটিপ্লনী' তিঅড্ড|- ত্রিনাড়ী ; “ললন|-রসনা-অবধূতিক1 নাড্যঃ, 
টাকা! মাক্ষরিক অর্থ_ ত্রিকোণ, ত্যাড়া। তান্ত্রিক গুহা অর্থে যোনি, জঘন। 
তিব্বতী অনুবাদে অন্নরূপ অর্থ প্রদ্নত | এত্রিবৃতক, অথব! এক্রিপুউক । জোইণি 
- যষোগিনী । দে-দাঁও, -দেহি । অঙ্কবালী-_ আলিঙ্গন; এ*অক্কপালিক! 
(-সঙ্গম)। টীক1 অনুসারে অস্ক -ব্বচিহৃ, স্বরূপত1 ; বালী-পালক। কমল 
কুলিশ- পদ্ম ও বভ্ব। বৌদ্ধতন্ত্রে কখনও কখনও কমল কুলিশ যথাক্রমে স্ত্রী ও পুং 
.জননাঙ্গের প্রতীকরূপে কল্লিত। ঘাণ্ট - সংযোগ, ঘঁটর্ঘাঁটি ; ঘণ্ট- ঘাণ্ট + 
এ €য়া) কর্ন _ করিও ; কর+হ (অনুজ্ঞা, নাসিক্টীভূত | টাকা অন্ুজ্ঞার অর্থ 
প্রদত্ত! কর -করি অর্থাৎ হু" উত্তম পুরুষের বর্তমান কালের বিভক্তি রূপেও 
ব্যাখ্যাত হইতে পারে ।) বিআলী--বিকালী; কালরহিত। তই-*ত্ক্সেন 
সত্য়া। বিভ-্বিনা; (অনুসর্গ )। খণহিক্ষণমাত্র;) এক্ষণম্মিন। 
জীবমি -বাঁচিষ! থাকি , উত্তম পুরুষের একবচনের বিভক্তি মি; অনুরূপ পীবমি। 
মুহএমুখ । প্রথম চারিটি পংক্তিতে দেহমিলন ও প্রেমারতির যে চিত্র অঙ্কন করা 
হইয়াছে তাভা লক্ষণীয়, যদিও তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির গৃঢ ইঙ্গিতই এখানে মুখ্য । 
খেপহ্ঁ-খেপ অর্থাৎ স্বস্থান যোগ হইতে ; £:*ক্ষেপভ্যাম্‌- থেপেভ্যঃ | অপাদানে 
হু/ছ' অবহটঠের চিহ্ন বহ। দ্র" ২৭ চর্যার বঅণহু। লেপ ন জাঅন্লিগ্ত হয় 
না। মণিকুলে-মণিকুল হইতে । বহিআ-্ প্রবাহিত হইয়। ;) -*বহিত্বা ।' 
ওড়িআপে - উডজীয়াণে, মহাশ্থচক্রে । সমাঅ-্প্রবেশ করে; এএসমাক়্াতি। 
সাস্থ -শাশুড়ি, শ্বাস ; এশ্বশ্জ, শ্বাস। ঘালি স্থাপন করিয়া ; প্রাঃ /ঘল্প » ফেল। 
অথবা ছুড়িয়। দেওয়া । এখানে লাগানো! অর্থে বাবহৃত। কো. বত, দৃঢ়, 
কুঞ্চিত (?)। তাল-তাঙ্গা। চান্দচন্দ্র; সুজ-হৃূর্য। চান্দনুজ - ছৈতজ্ঞান ।. 


১২৪ চযাগাত পারচয় 


পথা - এপক্ষ | হাঁল-ফাল-ফাড়, খণ্ডন কব, স্ষটিত কর । হাল শুদ্ধ পাঠ হইলে 
কর্ষণ করা অর্থে /হল্‌ হইতে ঝুৎপত্তি ধরা চলে। কর্ষণ করতে এক অর্থে 
কাড়িয়া ফেল! । গুডরী--পদকর্তার নাম । গানের শীর্ষে গুগ্ডরী, মধ্যে গুডরী 
এবং টীকায় গুডরী | অম্হে_ আমি; ১ সং চর্যা দ্র | কুন্দুরে-যোগ বিশেষ + 
এ' প্মী)। উভিল-উধের্ব তুলিয়া ধরা হইল। উধর্ব-উবভ১উভ+ইল 
(নামধাতু )। চীরা--বন্ত্রথণ্ড। 

ব্যাখ্যাসংকে ত: হেয়ালি ভাষায তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির বর্ণনা পাওয়া 
যায় গীতিটির মধ্যে । বৌদ্ধ তন্ত্রের শক্তি যোগিনীর মন্যিল হইতে মহাস্থখচক্রে 
প্রবেশের পদ্ধতিরও বর্ণন| আছে এই গীতিটিতে। তান্ত্রিক সাধনায় শিব ও 
শক্তির মিলন, বৌদ্ধতন্ত্রে যাহা! প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন রূপে বধিত, তাহা! অনেক 
সময়ই নারী-পুরুষের “দহমিলনের রূপেও ব্যক্ত ইত । আলোচ্য গীতিটি তাহার 
নিদর্শন । 

ত্রিনাড়ী চাপিয়া! ('অর্থাৎ তান্তিক সাধনপদ্ধতিতে ) পরিশুদ্ধাবধৃতিকা 
যোগিনী সাধককে তাহার নিজের স্বরূপ (অঙ্কবালী) দান কবরেন। অর্থাৎ 
তান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্য দিয়৷ সাধক সিদ্ধির পথে অগ্রসর ৬ন। চিত্তকমল শৃন্ত'তারূপ 
বজ্জ বা পরমজ্ঞান লাভ করিয়া কালজ্ঞান রহিত হয়। সাধক তখন মহাস্থথচক্রে 
অবস্থিত কমলমধু পান করেন অর্থাৎ সহজানন্দ লাভ করেন। সাধকের 
বোধিচিত্তের জাগরণ ঘটিলে তাহ! আর মোহপিপ্ত হয় না ) তাহা মণিমূল বাহিয়া 
উ্ধবমুখী হয়। শক্তি জাগ্রত হইলে বিভিন্ন চক্র বা পন্মের মধ্য দিয়। গ্রবাহিত 
হইয়! তাহ মহাস্্থচক্কে উপনীত ভয় । সিদ্ধাচার্য যেন নিজেকে সম্বোধন করিয়। 
বলিতেছেন_যৌগিক পদ্ধতিতে শ্বাস নিষস্ত্রিত করিয়৷ দ্বৈতজ্ঞান দূর কর। 
পদ্রকর্তা যৌগিক সাধনায় দিদ্ধ। কুন্দুরে বীর ), তাই তিনি যোগী ও যোগিনীর 
মধ্যে ও অই্টগুণৈশ্বর্যাদি যোগীন্দ্রচিহ্ন উচ্ছে তুলিয়া ধরিয়াছেন। 


%/৫ 
রাগ গুর্জরী১ চাটিল্পপাদানাং ॥ 


ভবণইং গহণগন্তীর 5 বেগে বাহী ও 
ছুআস্তে চিথিল মাঝে' ন থাহী।॥ ক্র ॥ 
ধামার্থে চাটিল৪ সাক্ষম গঢ়ই । 
পারগীমিলোজ নিভর তরই ॥ ফু ॥ 
ফাঁড্ডিঅ মোহতরু পটি৬ জোড়িঅ। 
আঘঅ দিটি৭ টা্শী নিবাণে কোহিঅ৮ ॥ 
সাক্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী। 


মূল গীতি ১২৫ 


নিঅডী৯ বোহি দূর মজাহী ॥গ্র ॥ 
জই তুমূতে লোঅ হে হোইব পারগামী । 
১০পুচ্ছ তু১০ চাটিল অন্রত্তরসামী ॥ ঞ্ক॥ | পুথির পৃষ্ঠা ৯ক খ] 
পা. ১ স্থ. গুজ রী; নী, গুজ্জরী। ২. নী. ভবনই | ৩ পুথিতে গম্ভীরা 
লিথিয়! আ-কার কাটা । ৪. চাটিব লিখিয! উপরে ল লেখা । ৫. শা স্ব. গটই। 
৬. টীকান্ুসারে (পাটকেন ) পাটি । ৭ শা. সর. দিটি; নী ফিডি। ৮. 
শুদ্রপাঠ কোডিঅ ? ফটোচিত্র অস্পষ্ট । » শা নিষড্ডি। ১০-১০ শ|. পুচ্ছতু । 
অন্বয়ঃ ভবনদ্দী গহনগন্ভীর বেগে প্রবাহিত। ছুইতীর চিখিল (কর্ণমাক্তু) 
মাঝে থই নাই। ধর্মার্থে চাটিল সীকো গডে ( -নিমাণ করে )। পারগামী 
লোকেরা নির্ভরে তরিষা ধায় ( --পাব হয )। মোহতরু ফাড়া হইল, পাঁটেব 
সহিত জোড়া হইল, অদ্বয- জ্ঞানরূপ ] দু টাঙ্গী [ দ্বার! ] নির্বাণ [ পথে প্রেরণের 
নিমিত্ত দূ ] করা হইল। সীঁকোতে চডিলে দক্ষিণবাম হইও না । নিকটেই 
বোধি, দূবে যাইও না । যদি তোমবা সকলে পাবগামী হইবে তবে ] অন্ুত্তব- 
স্বামী চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর। 
টীকাটিগ্ননী: ভবণই বাহী- ভবসংসারকে নদীর সহিত তুলনায় বৌদ্ধ 
ক্ষণ্ভঙ্ষবাদের আভাস পাঁওষা ঘাধ। বৌদ্ধদর্শনে কোন কিছুর স্থায়ী অস্তিত্ব 
স্বীকার করাহয় না। সমস্ত কিছুই প্রতিমূহূর্তে প্রতি অংশে পরিবতিত 
হইতেছে । নদী প্রবাচে প্রতিটি জলকণা একে অন্ত হইতে স্বতশ্ত্র এবং 
প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল , তবুও নিষত পরিবর্তনশীল সেই জলকণাসমূভের প্রবাহে 
যেমন নদ্দীর ধারণাব উৎপত্তি, সেইরূপ নিষত পরিবর্তনশীল স্বতন্ত্র ধর্ম ও সংস্কারের 
প্রবাহে ভবের অন্িত্ববোধ জাগ্রত । ভবণই €ভবনদী । বেগেঁ€বেগেন তয়া); 
সবেগে। বাহী-বাহিত। ছুআস্তে ' থাহী- বুদ্ধদেব ছুই চরম পন্থা অর্থাৎ 
চরম ভোগ ও পরম কৃচ্ছ সাধনের পথ পবিত্যাগ করিয়! মধ্যপথ অবলম্বন কর্রিয়া- 
ছিলেন। ইহাই বৌদ্ধদর্শনে “মধ্যমা প্রতিপদ নামে পরিচিত । পংক্তিটিতে 
ইহারই ইঙ্গিত। ছুআন্তে-ছুই তীরে। চিথ্িসকর্দমাক্ত ) -( অপত্রংশ ) 
চিথিল্প। থাহী-থই। *্থািকথাহিঅসসথাহী। ধামার্থে“ধমার্থে । 
সাঙ্কম-্সাকো, -সঙ্কম।  গঢ়ই গড়ে ? এগঠতি, *গ্রথতি। নিভর- 
নিরর। তরই.্পার হয়, €তবরতি | তান্ত্রিক পদ্ধতির দিক দিয়া ভবনদী 
দেহমধ্াস্থিত নাঁড়ীগুলি সম্পর্কে উক্ত বলিয়া! মনে হয়। ছুই তীর কর্দমাক্ত অর্থাৎ 
বাম দক্ষিণের ছুইতীর বিষয়াসক্তির দিকে লইয়া যায়। মধ্যপথ অর্থাৎ পরম 
সতোর ম্বরূপ গভীর | ইড়া ও পিঙ্গলাকে মধ্যপথ সুযুন্নীতে চালিত করার 
তান্ত্রিক পদ্ধতির ইঙ্গিত । সীকে| সংবৃতি ও পারমাধিক বোধিচিত্তের মিলনসেতু ; 
অর্থাৎ সংবুতি বোধিচিত্ত হইতে পারমাথিক বোধিচিত্তে গমনের উপায় । 
ফিওআঞ্ফাড়া হইল-স্ফাটিত। পটি-পাটিস্পাট, পীঠ; পারমাধিক 


১২৬ চর্যাণীতি পরিচয় 


বোধিচিভড। পার্টক -পাটিঅ১পাটি। জোড়িঅ- জোড়া হইপ। যুক্ত অর্থে 
প্রাককতে উদ্ভুত /জোড়-ই'ত ( -্ক্ত)-জোড়িত১জোড়িঅ। :আদঅ- 
অদ্বয় ; আদিতে “অ” স্থানে আ+ আদিন্বরে প্রশ্বরের (90:65 ৪০০৩9এর ) 
ফল বলিয়া মনে হয়। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে ইহার প্রাচুর্য । দিটি- দৃঢ়; স্ত্রীলিঙ্গ | 
টাঙ্গীব বিশেষণ, তাই লিঙ্গ-সৌষম্যে দিটি স্ত্রীপিঙ্গ। এইরূপ লিজ-সৌষম্য চর্যার 
যুগে প্রচুর লক্ষণীয় । আদ দিটি টাঙ্গী- অদ্ধধরূপ দৃঢ় কুঠার। শূন্যতা ও করুণা, 
প্রজ্ঞ৷ ও উপাষের মিলিতাবস্থা, যুগনন্ধ ( -শিবশক্তির মিলিতাবস্থা )-প কুঠারের 
ঘারা। নিবাণে-নির্বাণে। কোহিম- কোডিঅ-দুট করিও (?), একুটিত। 
সাহ্কমত- সীকোতে । “ত+ (৭মী) ৩ সং চর্যার ছুয়রত টীকা দ্র.। চড়িলে_ 
ইলে যুক্ত অসমাপিকা। দাহিণ...হোহী-দক্ষিণ ও বাম দিকের ইড়া পিখলা 
নাড়ীদ্বয়কে সুযুয্াপথে চালিত করিয়! ও দক্ষিণবাম ত্যাগ করিয়া মধ্যপথ সম্পর্কে 
সচেতন হও। তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির ইঙ্গিত। হোহী-্হইও . -২*ভবহি। 
নিঅভ্ভী- নিকটে; বোহি-বোধি। ম-এমা; না। জাহী- যাইও 3 
যাঁহি। নিয়ড্ড-জাহী-_সিদ্ধি সতজলভা ; জটিল পন্থ! পরিত্যাক্্য। অই-যদি। 
ুম্হে- -(তোমরা। *তুম্মাতিঃ ( স্মযুম্মীভিঃ )৯তুমহহি২সতুম্হে। ইহা ও 
বহুবচন হইলেও প্রাচীন যুগ হইতেই ১মার একবচনে ব্যবহৃত ) তু” 'আম্‌হে। 
লোঅ.*লোক ; বহুবচন জ্ঞাপক ৷ হোইব-্হইবে, €ভবিতব্য । গ্ুচ্ছতু- 
জিজ্ঞাসা কর। পুচ্ছ ( -পৃচ্ছ )+তু (বা অতু)) মধ্যমপুরুষ অনুজ্ঞ। | চর্ধায় 
তু বা অতু যুক্ত না করিয়াই মধ্যমপুরুষ অনুজ্ঞার ব্যবহার লক্ষ করা যায় যেমন, 
পুচ্ছ, বাহ ইত্যাদি । সংস্কৃতে তু প্রথমপুরুষ অনুজ্ঞায় প্রযুক্ত । “তু” অর্থে তুমিও 
হইতে পারে। অবশ্ঠ সে ক্ষেত্রে পদবিভাগ হইবে পুচ্ছ তু এবং পংক্তিটির অর্থ 
_ ₹ইবে জিজ্াঁস1 কর তুমি চাটিল, অন্ধুত্তর স্বামীকে । সম্ভবত চর্যার যুগে তু-্তুমি 
এবং প্রথম পুরুষের অন্থজায় “তু” মিলিয়া মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞার বিভক্তি “তু*-এর 
স্ষ্টি করিযাছিল। টাকায় পৃচ্ছথ আছে এবং তদন্থযায়ী বাগচী পুচ্ছহ পাঠের 
পক্ষপাতী । অনুত্তরসামী- শ্রেষ্ট ঈাই বা গুরু। গুরুবাদের ইঙ্গিত। কর্মকাঁরকে 
শুন্ত বিভক্তি । 
ব্যাখ্যা সংকে ত: আলোচ্য চর্যায় নদীর চিত্রকল্প, সাঁকো নির্মাণ ও 
সীকে! পারাপারের রূপকে তাগ্্রিক পদ্ধতি ও গুরুর উপদেশের মাহাত্ম্য বমিত 
হইয়াছে । গীতিটির প্রথম ছুটি ছত্রে বৌদ্ধ দীর্শনিক তত্বের ইঙ্গিত থাকিলেও 
তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির বর্ণনাই ইহাতে মুখ্য । ছুই নাডীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া 
মধ্যপথের দ্বারা মহাস্থথ লাভের বর্ণনাই গীতিটির ব্যঞ্জনা। 
বহির্জগতের পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই । ভবপ্রবাহ প্রীতিভাসিক। নিয়ত 
বিষ্যতরঙ্গের উত্থান-পতনে এই গ্রবাহ গহন এবং বিবিধ দোষ সংস্পর্শে ইহ! 
গভীর ৷ এই ভবপ্রবাহ পারাপারের জন্য অর্থাৎ ইহার কবল হুইতে সুক্ত হইবার 


মূল গীতি ১২৭ 


জন্া বিষয়াসক্তির ছুই তীর পরিত্যাগ করিষা অতল মধ্যপথ অবলম্বন করিতে 
হইবে । বাম দক্ষিণ ছুই দিকের ছুই নাড়ীকে মধ্যপথে চালিত করিতে হইবে। 
সংবুতি বোধিচিত্ত হইতে পারমাথিক বোধিচিত্তে গমনের জন্য চাটিল সাঁকো! প্রস্তত 
করিয়াছেন। অর্থাৎ গুক চাঁটিলের উপদেশের উপর নির্ভর করিয়! সংবৃতি বোধি- 
চিত্তকে পারমাথিক বোধিচিত্তে পরিণত কবা যাইবে । পার গমনেচ্ছু সাধকেরা 
সেইভাবেই পারে যাইতেছেন। অদ্বজ্জানের দৃঢ় কুঠার দ্বারা মোহতরু ছেদন 
করিষ! পারমাধিক বৌধিচিত্তের সহিত সংযুক্ত করিষা সেতুকে “নির্বাণ” করা 
হইয়াছে। (সেতই নির্বাণ সিদ্ধিন্ব্ূপ।) সাধনাধ সিদ্ধিলাভ দুরূহ নহে। 
দেহের ভিতরই সিদ্ধি। জটিল আচার-অনুষ্ঠানের পন্থার প্রয়োজন নাই । আচার- 
অনুষ্ঠান বাহুল্যের প্রতি বিরূপতা ও শেষ দুই পংক্তিতে গুকর উপর নির্ভরশীলতার 
ইঙ্গিত সহজিয়া দৃষ্টিভঙ্গির পরিচাষক । 

দ্র. গীতিটিতে কোন স্পষ্ট ভণিত| নাই । পদমধ্যস্থ চাটিল পদকর্তা বলিয়৷ 


অন্ুমিত। 
৬ 
বাগ পটমঞ্জবী তূন্ুকু পাদানাং ॥ 


কাহৈবি১ ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস। 
বেট়িলং হাক৩ পড়অ চৌদীস || গর ॥ 
অপণা মাংসে হরিণ! বৈরী । 
খনহ ন ছাডঅ তুত্]ক৪ অহেরী || পচ 
তিণ নও চ্ছুপই৬ হরিণ| পিবই ন পাণী। 
হরিণা হবিণির নিলঅ নজাণী ॥ঞ | 
_হ্রিণী বোলঅ হরিণা সুণ হরিআ৷ তো]। 
এ বণ চ্ছাড়ী হোস ভান্তো ॥ ঞ ॥ 
তরগন্তে হরিণার খুর ন দীসঅ। 
তৃম্ুকু তণই মুটঢা৮ ইঅহি» ৭ পইসঈ১০ ॥ এ ॥ 
[ পুথির পৃষ্টা ১১ক )) 
প|, ১* ব্যাকরণের দিক দিয়া সন্দেহজনক হইলেও পুথিতে স্পষ্ট কাহৈরি । 
চীক। কাহের। গুদ্পাঠ কাহেরে | ২. শা. সু. বেটিল। ৩. স্ু-ডাক। 
৪, পুথি তুকু | .৫. সু, ন বাদ দিয়াছেন। ৬. নী. ছুপই | ৭. শঃ 
তরঙ্গস্তে ; হু. তরসন্তে। এখানে লিপিতে কিছু অস্পষ্টতা আঁ 
আধুনিক সঈ-এর মত লিখিত । টীকা! তরংগতে। ৮. 
শা,.হিঅতি। ১** পুথিতে পয়ইসঈ লিখিষা য় কাটা। 


১২৮ চর্ধযাগীতি পরিচয় 


অন্বয়: কাহাকে লইয়া কাহাকে ছাড়িয়া আছ কিসে। [বৃতি অনুসারে 
আছি কিনে । চৌদিক বেড়িয়া হাক পড়িল। আপনার মাংসে হরিণ বৈরী। 
তৃম্থকু আথেটি ক্ষণমাত্র ছাড়ে না । হরিণ তৃণ স্পর্শ করে না, জল পান করে না। 
হরিণ হরিণীর নিলয় জানে না । ভরিণী হরিণকে বলে, গুন হরণকারী (হরিণ) 
তুমি, এ বন ছাড়িয়! হও ভ্রান্ত (ভ্রমণশীল )। তরঙ্গতে (ত্বরিত গমনে ) হরিণের 
ক্ষুর দেখা যায় না । তুম্থকু বলে [ এই তত্ব ] মূঢ়ের হৃদয়ে প্রবেশ করে না। 

টাকাটিপ্লনী: কাহৈরি-কাহাকে। চর্ধায় সর্বনামের ক্ষেত্রে রি 
সবন্ধপদের এবং রে কর্মকারকের বিভক্তি । কর্ম-স্প্রদাীনে রে? বিভক্তি 
প্রাচীন প্রীতি । বর্তমানে রে” কেবল বঙ্গালীতে ব্যবহ্ৃত। চর্ধযাতে রে-যুক্ত 
পদেরই প্রাচর্য-। কশ্য-কাহ+এঁরি ( _ এরে, এঁরে কর্ম )। “হৈ* যুক্ত সর্বনাম 
চর্যায় স্থলভ নহে ; “হো” বা “ভে? যুক্ত পদই পাওয়া যায়, তোহোর, মোহেরা 
ইত্যাদি । ঘিণি- গ্রহণ করিয়া; *গৃহীত্বা। » (গৃহীত্বা ) ঘিণিঅ ১ ঘিণি, 
ঘেণি। মেলি - ছাড়িয়া, পরিত্যাগ করিযা। অপন্রংশে ত্যাগ করা অর্থে %মেল্‌- 
এর প্রয়োগ দেখা যায় । প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় ছাঁড়িয়! বাওয়া বা! বিদায় অর্থে 
মেলাশি শবের প্রয়োগ আছে । “মেলি'র ব্যুৎপত্তি *মেলিত্বামেলিঅ২ মেলি । 
অচ্ছহু - আছে, বৃত্তি অন্সারে, মাছি । সে ক্ষেত্রে শুদ্ধপাঠ হওয়া উচিত 
অচ্ছন*। বাংলায় /আছ.এর উদ্ভব +অস্‌ হইতে ধরা উচিত নহে । বৈদিক 
যুগেই অস্তার্থক ধাতু হিসাবে “অস্তি'র পাশাপাশি “অচ্ছতি” রূপ পাওয়া যায়। 
স্থতরাং *%অচ্ছ হইতেই বাংল! আছ. এর উদ্ভব ধরা উচিত। অচ্ছ+হু 
(বর্তমান কাল, মধাম পুরুবে ); অচ.ছনুই পাঠ ধরিলে-_-অচমছ+হ" ( বর্তমান 
কাল, উত্তম পুরুষ )। কীপস-কি করিয়া, কিসে। -*কিয়- কন্ত | 
বেটিল _ বোষ্টিত + ইল্ল বেড় টিল বেটিল (বিণ,)। -ইল যুক্ত অতীত কালের 
রূপ বিশেষণে প্রযুক্ত । ভাষার প্রার্চীনতার লক্ষণ। শ্রীরুষ্ণকীর্তনেও এমন 
প্রয়োগ প্রচুর । হাক প্রা. হক। পড়অ-্পড়ে; পততি১সপড়ই -পড়অ ; 
চৌদীস-চতুর্দিশ।  অপণা-্নিজের; *আত্মনন্ত - আত্মন:»অপ্লণাহ 
অপণা। মাংসেঁ-মাংস+এ (এন, ওয়া) হরিণা্হরিণ (পুং)) 
-হরিণকঃ। কর্তৃকাঁরকে পুংলিঙ্গে 'আ” বিভক্তি লক্ষণীয় । আ'ক্ষুদ্রার্থ বা 
স্বাধিক; কঃ হইতে আগত । আধুনিক কালে কদাচিত এইরূপ পাওয়া যায় 
যেমন হাসা, হাসী-হংস, হংসী। খনহ-ক্ষণমাত্র ) এক্ষণন্য। ছাড়অ- 
ছাড়ে) এছর্দতি। অহেরি- শিকারী; আখেটিক আহেড়িঅ-আহেরী 
আহেরি৯অহেরি। ভিন-€তৃণ। চ্ছুপইসম্পর্শ করে। ক্ষৃভ্যতি২»চ্ছুবই ৯ 
চ্চুপই | প্রান্তে কয়েকটি নূতন ধাতুর উদ্ভব ঘটিয়াছিল ; স্পর্শ অর্থে £ ক্ষ, 
তাঁহার অন্তম (দ্র. ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ. ২৭১, ১১শসং)। পিবই-পিবতি $, 
পাণী*৫পাণীয়। তৃণ ও পাঁণীয়-বিষয়াসক্তি। জাণী-জানিত | হরিণা'*.:. 
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জাণী-চিত্তহরিণ এখনও নৈরাত্মা হরিণীব উদ্দেশ জানে না। অর্থাৎ মুক্তির 
সন্ধান জানে না। বোলঅ-বলে; বদতি১ বোলই১বোলঅ । হরিআ - 
হরণকারী। হরিকহরিঅ১হরিআ। বিষষ স্থুথাদি নিজের নহে তবু 
তাহা ভোগ করে এই অর্থে। বণ-বিষযাসক্তিরপ বন। চ্ছাড়ী-ছাড়িযা 
( অসমা. )7 ছর্দিত্বা-ছাড্ডিঅ-চ্ছাড়ী। হোছ-হও; ভবথঃ। ভাস্ত- 
দূরগত ; এক্ভ্রমস্ত (?)। তররগন্তে _শীদ্র যাওয়াতে 7; ত্বরংগতে । খুব 
-বক্ষর ? চিত্তের সাংবৃতিক রূপ । দীসঅ--দেখায় : দ্শ্তে-দিস্সই ১ দীসই 
স্দ্রীসঅ। মুটাসমুড়ন্ত। হির্জহি_হৃদয়ে । হৃদয় হিঅঅ১৯হিঅ +4হি 
("মী)। পইসঈ - প্রবেশ কৰে , এপ্রবিশতি , অস্ত্যান্তপ্রাসের জন্ত পইসঅ 
হইতে পারে। 

ব্যাখ্যাসংকে ত:ঃ গীতিটিতে হরিণ শিকারের বূপকে তত্ব ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । চর্ধাগীতির দার্শনিকতার ভাববাদী স্বরূপ বা [0621157-এর প্রকাশও 
এখানে লক্ষণীয় । চঞ্চল বা সংবৃতি বোধিচিত্ত এখানে হরিণ এবং প্রকৃতি- 
প্রভান্বর চিত্তহরিণী রূপে কল্লিত। চিত্ত যখন পরিত্যাজ্য বিষয়াসক্তি ও 
প্রীতিভাসিক জ্ঞানকে আবীকড়াইযা ধরিষা থাঁকে তখনই চতুর্দিক হইতে বিপদের 
বেডাজাল তাহাকে আক্রমণ কবে । হরিণ নিজের মাংসেই নিজের বৈরী, অর্থাৎ 
নিজেই সে চিত্তকে অবিদ্যাচ্ছন্ন করে। ভূস্থকু (পদকর্তা ) ক্ষণমাত্র ছাড়িবার 
পাত্র নতেন |, তিনি গুরুর উপদেশবপ বাণ দ্বার! চিত্তকে প্রহীর করেন। ইহার 
ফলে চিত্ত জা্রীত হয, (পানাহার "* ) বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া প্ররুতি- 
প্রভাস্বর চিত্তকে ( হরিণীকে ) লাভ করিবার জন্য তখন সে ব্যাকুল হয। কিন্তু 
এখনও সে তাহার সন্ধান জানে না। নৈরাত্মাবপী হরিণীর বাণী এখন শোনা যায়, 
_-সে বাণী ভবমোহ পরিত্যাগ করিষ| দূরে যাইবার বাণী,--এ বণ চ্ছাভী হোহু 
ভান্ত।” এই আহ্বান বাণী গুনিষা তীব্র গতিতে হরিণ মহাস্থথ লাভের পথে 
শত্রা কবে । তখন তাহার আর ক্ষুর অর্থাৎ চিত্তের সাংবুতিক রূপ পরিদৃশ্ঠ হয় 
না। ভুম্কু বলেন, যাহার! মোহমদ্ধ তাহীদের হৃদয়ে এই তত্ব প্রবেশ করে না। 


রণ 


৭ 
রাগ পটমঞ্জরী কাহু১ পাদানাং ॥ 


অলিএঁ কালিএ' বাট্টও রুন্ধেল! | 

ত| দ্রেখি কাহু৪ বিমন ভইলা ॥ঞ|। 
কাহু৫ কহি৬ গই করিব নিবাস 

জো মণণ গোঅর সো উআস ॥| প্র ॥ 
তে তিনি তে তিনি৮ তিনি হো ভিন্ন1৮। 


5৩৪ চর্যাগ। তি পরিচধ 


'ভণই কাহৃ৯ ভব পরিচ্ছিন্না ॥। পচ ।। 
জে জে আইল! তে তে গেলা । 
অবণাগবণে কাক ১০ বিষণ ১১ ভইলা১২ || ঞ্ু | 
হেরি সে কাহ্ছি ণিঅড়ী১৩ জিনউর বট্টই। 
ভণই কাহ১৪ সো! হিঅহি১৫ ন পইসই ॥ ধু ॥ 
[ পুথির পৃন্ভা ১২খ] 
পা. ১- ৪ ৫. ৯. ১০% ১৪, শা কাহু। ২. টা, আলি। ৩. স্থু. বাটা; 
বাটার পর একটু ফাক দিয়! একার এবং আ-কার-এর মাঝামাঝি একটি চিহ্ন 
আছে। ৬. পুথি কহির। র অনাবশ্তক মনে হয়। ৭. শা. মন। ৮-৮ 
মূলে তিনি তো ভিন্ন থাকিলেও টাক ও অর্থান্ুসারে তিনি অভিন্না পাঠ সঙ্গত 
মনে হয । গানের শ্োতরূপ “তিনি অভিন্ন” স্থরের টানে “তিনি তো ভিন্না, 
হইয়াছে এবং লিখিত কপেও তাহাই শুহয়াছে । ১১. শা. স্থ, নী, বিমন। ১২. 
পুথি দইসঈলা। ১৩. শা নিঅডি। ১৫. শা. দোহিঅভি। 
অন্বয়ঃ আলি কালিতে বাট (পথ) রুধিল। তাহ] দেখিয়! কাহু, বিমন 
তইল | কাহ্, কোথায় গিয়া করিবে নিবাস? যে মনগোচর, সে উদাস। 
ভাতার ভিন, তাহারা তিন, তিনই ভিন্ন (অথব! বৃত্তি অনুসারে, তিনই অভিন্প )। 
কাহ্ন, বলেন, ভব [সংসার] পরিচ্ছন্ন [ রূপে প্রাতিভাত হয ]। যাভার! যাভার। 
আসিল তাহারা তাহারা গেল। আঁনাগোনায় কাহ্ৃ, বিমন ( বিশুদ্ধ মন ) হইল। 
দেখিয়া সেই কাহ্ছি [বলেন ] জিনপুর নিকটেই বটে (রহিয়াছে )। কাজু 
বলেন আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। 
টাকাটিপ্ননী: আলি কালি- ইড়া ও পিঙ্গল! নাড়ীদ্বয়ের বৌদ্ধ তাক্ত্রিক 
নামান্তর । এঁএএন, (ওয়া); আলি কালি দ্বারা । (বিস্তৃত ব্যাখ্যা ধর্মমত 
অধ্যায়ে দ্র.)। বাট--পথ ; বর্ম । কুন্ধেলা+ রুদ্ধ করা হইল; * রুন্ধিত- 
( রদ্ধ, % রুধ +ক্ত) +ইল্ল+আ। তা- তাহা; তস্ত১তাত১ তা । দেখি 
- দেখিয়া; ক্ৃক্ষিত্টা ( _দুষ্ী )- দেকৃখিঅ দেখি । বিমন - বিশুদ্ধ মন, 
দুঃখিত (?)। ভইলী হইল; €*ভবিত ( »ভূত)+ইল্ল+ অ৷ ( সন্ত্রমার্থে )। 
কৃি'- কোথায়। -*কধি অথবা কম্মিন-কস্সিংকহিং৯কহি'। গই- 
যাইয়া; -*গমিত্বা » ( গন্ব] )। করিব করিবে ; *করিতব্য_( কর্তব্য )১ 
করিঅব্ব- করিব। ভবিস্তৎকাঁলে মধ্যমপুরুষে --ইব, প্রাচীনতার লক্ষণ । 
(জা যাহা ; €ষঃ1। মনগোঅর- €মনগোচর | সো -তাহা ; €সঃং। উআস 
€উদাস। তে-তাহারা; €তে। ত্িনি- তিন; ত্রীণিতিস্সি১ 
তীনি১তিনি। হো-নিশ্চয়ার্থক | যেম্যাহার|) €যে। আইল! আসিল ; 
আয়াত- আআ ১ আগ +ইল+আ। গেলা গত +ইল্প সআ। অবণাগবণে 
--আনাগোনায়, আস! যাওয়াতে ; €অয়নক গমনক । নিঅজ্ডী নিকটে ; 
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নিকট নিঅঙ+ইঈ (*মী)। ছিনউর ঞ্জিনপুর, মহাস্থথভূমি | বষ্টই - আছে; 
এবর্ভতে । হিঅহি পইসই--৬সং চর্ধা দ্র. । 
ব্যাখ্যাসংকে ত: গীতিটির প্রথম ছুই পংস্তির ব্যাথ্য। ছুইভাবে করা ঘাষ। 
দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়] ইভার অর্থ, আলিকালি দ্বার। ( দ্বৈতজ্ঞান দ্বারা ) 
পথ ( পরমার্থেব পণ, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পথ ) রুদ্ধ হইল। সাধন পদ্ধতির দিক 
দিষা ইহার 'অর্থ, আলিকালি দ্বারা পথ রুদ্ধ কর! হইল অর্থাৎ আলিকালিকে 
একীরৃত করিয়া অবধৃতি পথ দৃঢ় করা হইল । 'অবধৃত্তির বহির্গমন পথ রুদ্ধ 
দেখিয়া কানু বিমন, বিশুদ্ধমন ভইলেন। চর্যাগীতিতে আলিকালি মূলত ইড়া 
পিঙ্গলার নামান্তর । গীতিটির পরবতী অংশে দার্শনিকতার দিকে ঝেৌঁক বেশি । 
সেইদিক দিযা এবং বৃত্তি অন্ুসাবে প্রথম ব্যাখ্যাটি বেশি সমীচীন মনে ভয। 
কাহ্ন নিজ্জেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কোথায যাইযা খাস করিবে? থাৎ 
মন বিশুদ্বহায় প্রতিষ্টিত হইলে কোথাও যাইবার প্রযোজন হয না। যে যোগী 
মনগোঁচর অর্থাৎ জ্ঞান মার্গ (যুক্তি তর্ক ইত্যাদির ) উপর নির্ভরশীল সে সত্যপথ 
সম্পর্কে উদাস, মজ্ঞ। যাভারা তিন বা বহুরূপে প্রতিভা তাহারা বস্ত্ত অভিন্ন । 
একটি মিথ্যা অন্তিত্ববোধ দ্বারা আমরা সকলকে পৃথক বা পরিচ্ছিন্ন দেখিতেছি। 
এই ভবসংসারের অস্তিত্ব সংবৃত্তি সত্য মাত্র। কিছুই এখানে স্থায়ী নহে । যাশারা 
আসে তাহারাই যাষ। মুলত কিছুই সত্য নহে । আসাটাও নহে যাওয়াটাও 
শতে। এই সমস্ত জানিয়া কাহু, পরিশুদ্ধমন হইলেন । তখন কাহ, বুঝিলেন 
জিনপুর ( মহাস্্রথভূমি ) দরে নহে । কিন্তু তাঁত এখনও হাদযে প্রবেশ করে নাই। 
'আলোচা চর্ধায সতোর ব্বরূপ বণিত ভইয়াছে। চি সাংবৃতিক ও পারমাধিক 
ভেদে দ্বিবিধ। চিত্তের এই দ্ৈবিধ্য অন্সারে আপাতদুষ্টিতে সত্যও দ্বিবিধ । 
্মাযাচ্ছন্ন চিত্তে মিথ্যাই সত্য বলিষ৷ প্রতিভাত হয়। জগৎসংসার তখন বহুধা 
বিচ্ছিন্ন পবিচ্ছিন্নরূপে দেখা দেষ। কিন্তু পরমার্থবিদ যোগীর এই ভেদবুদ্ধি থাকে 
না। ভেদবুদ্ধিহ্টীন যোগীব ঘ্দয়েই মহানুখধামের উপলব্ধি ঘটে । 


[রি 


বাগ দেবক্রী কম্বলাম্বর পাদানাং। 


(সোনে ভরিতী১ করুণ নাবী। 

রূপ। থোই ২নহি কেং ঠাবী ॥ প্রু॥ 
৩বাহ তৃ৩ কামলি গঅণ উবেসেঁ। 

গেলী জাম বহুড়ই। কইসেঁ॥ ঞ্ু॥ 

খুটি উপাড়ী মেলি মেলিলি কাচ্ছী৫। 

৩বাহ তু৩ কামলি সদ্গুরু তরু পুষ্জী, ॥ ফু ॥। 
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মাঙ্গত চন্হিলে৭ চউদিস৮ চাহঅ । 
কেড়ু৮আলু নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ॥ গ্লু 
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাগা৯। 
বাটত মিলিল মভাম্ুত সঙ্গ ১০ || গু ॥ 
[ পুথির পৃষ্ঠা ১৩৭--১৪ক ] 
পা. ১. ফটোচিত্র অস্পষ্ট । শা. ভরিতীশী। শুদ্বপাঠ ভৰিলী? ২-২ পুথি 
মহিকে । টাকার স্থানভেদং নাস্তি অন্ুযায়ী নতি পাঠ সম্ভব এবং প্রশত্ত। 
মহিকে - মহীর ; প্রসঙ্গান্থসারে অচল নহে । পে ক্ষেত্রে “কো হয় ৬ীর বিভক্তি, 
যাহ! চর্যায় বিরল । চর্যায় ৬ীতে “ক পাওয়া যায়। ৩-৩. শা. বাহতু। 
৪. শা. বহুউই । ৫. শা. কাচ্ছি' ৬. শী. পুচ্ছি। ৭ শা. চন্হিলে ; স্থ চন্থিলে। 
পুথির “ন্‌ 5 যুক্তাক্ষরটি সন্দেহমুক্ত নহে । ৮. পূর্ববর্তী চন্িলে এবং পরবর্তী 
চাহঅ পদছুটির “চ' হইতে চউদ্িস-এর %” একটু ম্বতন্ত্র। মনে হয় লিপিকর 
প্রথমেই “উ” লিখিয়! তাকে %”-এ পরিবত্িত কবিয়াছেন। পরে আবার উ 
লিখিয়াছেন। ৯. পুথিতে মাগা। কিন্তু অস্ত্যমিলের জন্য মাল ভইতে পারে। 
দ্র. ৭ম পংক্তির মাঙ্গত | ১০. পুথিতে স্পষ্ট স্থঙ্গা ৷ শান্্রীর সংশোধন টীকান্চসারে 
( সংগং )- “সঙ্গা” সমীচীন । নু. স্বঙ্গা। নী. সুঙ্গা/ত্বজা ছুই পড়া যায় বলিয়া 
মন্তব্য করিয়াছেন। পুথির উ-কার এবং বফলার মধ্যে সাদৃশ্ত সত্বেও 
পার্থক্যও স্পষ্ট । ব্যঞ্রনের নিচে ব-এর মত একটি ভ্রিকোণ চিহ্ন যুক্ত হয় উভষ 
ক্ষেত্রে। কিন্তু ব-ফলার ত্রিকোণটি ফাক! আর উ-কারের ক্ষেত্রে ভ্রিকোণটি 
কালিভরা। অবশ্ঠ পুথিতে আধুনিক উ-কারের মত চিহনও (*) মছে। 
দ. ১৪ক পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পংক্তির শেষ “মু বণের উ-কার। 
অন্বয: সোনায় ভরিল করুণ! নৌক।। রূপা থুই নাহি কোন ঠাই । কামলি, 
গগন উদ্দেশে বাহিয়া চল, [ দেখি | গতজন্ম কি করিয়া ঘুরিয়া আসে । খুটি 
টপড়ান হইল, কাছি মেলা হইল। বাহিয়া চপ, কামলি, সদগুরুকে 1জজ্ঞাস 
কৰিয়া। মার্গে চড়িলে চতুর্দিকে চাহে (দেখে )। কেডুয়াল নাই, কে কি 
করিয়। বাহিতে পারে । বাম দক্ষিণকে চাপিযা মার্গের ( পথের ) সঙ্গে মিলাইয়া ' 
বাটেই ( পথেই ) মহান্থখসঙগ মিলিল । 
টাকাটিগ্ননী: সোনে-লসোনাদ্বারা অথবা শুন্ততাজ্ঞান দ্বারা । হ্লেষ 
মলংকার | *একটি অর্থ ম্বর্ণ, অন্থ শূন্যতা | ন্বর্ণ”সোন ; শূন্য সম্থনসোন+ 
এ৪এন। ভরিতী-্ভরা, পূর্ণ; *ভরিত-্(ভৃত,/ভৃ+ক্ত)1+ঈ (জ্্ী)। 
লিঙ্গ সৌষম্যের উদাহরণ ; নারী স্ত্রীলিঙ্গ তাই। চর্যাগীতিতে নিষ্ঠান্ত (299 
১8:0০121৩ ) বিশেষণগুলি সাধারণত ইল্ল যুক্ত রূপে ব্যবহৃত, যেমন ৪র্থ পংস্তির 
গলী । সেই হিসাবে ভরিলী পাঠও সম্ভব । করুণানাবী- করুণারপ নৌকা 
পক অলংকার । “নাবিক! (ক্ষুদ্রার্থে)। রূপা রৌপ্য অথবা রূপ-চেতনা ; 


মূলগীতি ১৩৩ 


শ্নেষ অলংকার । থোই-থুই, বাখিতে , এস্থপিতুম্‌ -স্থাতুম্‌। কে-কোন, 
কঃ । ঠাবী-ঠাই , স্থানস্ঠানঠাই, ঠাবী। ঠাই১্ঠাবী সম্ভবত অস্ত্য- 
মিলেব জন্য অথব! ব-শ্রুতি । বাহতু - বাচিয! চল, অন্ুজ্ঞা , দ্র'পুচ্ছতু টীক৷ ৫ 
সং চর্ধা। গঅন গগন , তান্ত্রিক পদ্ধতিতে কুলকুগুলিনী শক্তিকে জাগ্রত কবিয়া 
মস্তিস্থ সম্নীব পন্মে শিবেব সহিত মিলিত কবিষ! দেওয়াই সাধনাঁব লক্ষ্য । বৌদ্ধ 
নান্ত্রিক মতে অন্তরূপভাবে বোধিচিত্তকে মহান্থখ চক্রে প্রেরণই লক্ষ্য । এই 
মনরাস্ত্ুথ চক্রই গগন | উবের্টে_ উদ্দেশে ১ উদ্দেশ উএস১ উবেস (বে. শ্রুতি)+ এ 
(অধি )। গেলীএ্গত+ইল্ল+ঈ (ক্ত্রী)। এখানে ত্ত্রীলিঙ্গ 'অপ্রয়োজনীষ, 
কাবণ এীম পুংলিজ । জাম-জন্ম, জন্ম -জম্ম-জাম। বন্ছড়ই .-প্রনবাবতিত 
হয, -ব্যাথুটতি । কইর্সেল্কেমন করিষা, €কদুশন্। খুনি খুঁটি 
(দেশী?)1 উপাভী -উৎপাটিত কবিষ! . উৎপাটযিত্ব! উপ্লাডিঅ -উপাঁডি, 
উপাড়ী। মেলিলি _ মেল! হইল বা ছাড! হইল । প্রাককতে “মিল্ল* ধাতু মুক্ত বা 
বা শিখিপ কব! অর্থে প্রযুক্ত * মিল মেল। কাচ্ছি-দ্ডি, বশি, কক্ষিকা-” 
কচ্ছিআ১সকাছি। সদ্গুরু -সদ্গুককে । বিভক্তিহ্ীীন কম। পুচ্ছি- জিজ্ঞাসা 
পবিষা ১ দ্র. পুচ্ছিঅ» ১ম চর্যা। মাঙ্গত -মার্গে, পখে ১ বিবমানন্দ মার্গে। 
নৌকাব গলুই অর্থে প্রাকৃতে মগ, মঙ্গো, শব্দে বাবহাব আছে। নৌকার গলুই 
'অর্থেও গ্রহণ কবা যায়। মাঙগ+ত (৭মী)এত্র' দ্র" ছুআবত ৩ সং চর্যা। 
চন্ভিলে -চডাহিলে চটিলে - চডিলে ( অসমা" , অপভ্রংশ ধাতু % চড,.ইণ্ত 
+হল্ল+এ। চাহঅ চাহিযা দেখ চক্ষত্ব-চাভঅ-চাহ , অন্তজ্ঞা। কেড়ুয়াল 

বৈঠা, দাড , কপীটপাল১*্ঈডবাল১ কেডুআল | বাহবকে পাবঅ -বাহিতে 
পাবে, পূর্বাপব অর্থসঙ্গতিব দিক দিয়া ইহাই সমীচীন। কিন্ধ বাহবকে - 
বাহবকে - বাহিতে, অর্থাৎ কে-যুক্ত অসমাপিকা। ইাব যৌক্তিক'ত প্রমাণ 
কবা ছুরহ | বাহিবাব জন্য , কে নিমিত্তার্থে , কৃত১ কে, হওয়া সম্ভব । কিন্ত 
ইহাতে অর্থ সঙ্গতি বক্ষিত হয না। বাহকে- বাহিবার জন্ত । বাহিতব্য- 
বাহব+কে গৌণকর্ম সম্প্রদানে । পারঅ-্পাবে , €পাবয়তি । বামদাহিণ- 
বামদক্ষিণেব ইডা পিঙগল! নাড়ীদয় । চাপী - চাঁপিযা+চাপরিত্বা । বাটত - পথে, 
অবধূতিক! মার্গে। বাট-বত্ম+ত ( ৭মী ) দ্র. ছুআবত ( ৩ সং চর্যা)। মিলিল 
মিলিত + ইল্প। সঙ্গা-সঙ্গ। 

ব্যাখ্যা সংকেত :- গীতিটিতে নৌকা বাহিবার বপকল্পে তত্বকথা বলা 
হইযাছ্ে। সোন। এবং রূপ! শব্দ দুইটি দ্বার্থক । একটি অর্থ সোন! এবং বপা, 
অন্ত অর্থ শূহ্বতা এবং রূপচেতনা অর্থাৎ জগতের মিথ্যা অস্তিত্বের জ্ঞান । সাধারণ 
অর্থে, সোনায় ককণা-নৌকা পূর্ণ হইল | রূপা বাখিবার স্থান নাই। আধ্যাত্মিক 
অর্থে, শৃন্ভতাজানের দ্বারা করুণা-নৌকা পূর্ণ হইল, শূন্তত! করুণায় চিত্ত বিশুদ্ধ 
হইল, জগৎ সংসারের রূপের, মিথ্যা অন্তিত্বের জান দূরীভূত হইল। পদকর্তা 
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নিজেকে উদ্দেশ করিযা বলিতেছেন, মভান্থখধামরূপ গগন উদ্দেশে নৌকা চালাও, 
্ষ্মাস্তরহীন নিবাণ লাভ হইবে । খুঁটি- আভাস দোষ অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্ত 
সঈ মিথ্যাজ্ঞান। কাছি _ শান্ত্রজ্ঞানরপ স্থত্র । পদটির ব্যঞ্জনা, জগৎ সংসারের অস্থিত্ 
সম্পকিত মিথাজ্ঞান এবং শাস্ত্রাদিতে প্রচারিত বিদ্যাস্থত্র মুক্তির প্রতিবন্ধক । 
শুন্যতা-গগনের উদ্দেশে চিত্ত'নৌক বাহিতে হইলে শ্রী বন্ধনগুলি হইতে চিত্তকে 
মুক্ত করা প্রয়োজন । পথে চডিলে, অর্থাৎ সিদ্ধির উদ্দেশে সাধন-পথে বাত্র; 
কৰিলে চতুদিকে দুষ্টি রাখিতে হয় । সদগুকবচনরূপ হাল না থাকিলে নৌকা 
বাওয়া যায় না। বাম দক্ষিণের ছুই নাডী-ইডা পিঙ্গলাকে চাপিয়া পথের (মধ্য 
নাভী স্ুযুগ্নার ) সহিত মিলাইয়া দিলে গমন পথেই মহাস্থখের সঙ্গলাভ হইবে । 

গীতিটিন্ে প্রথম দিকে দার্শনিকতা-ভিত্তিক জগত-সংসাঁরের মিথ্যাঙ্ঞান “বর 
করিয়া! শুন্ঠ তাজ্জানে চিত্ত পূর্ণ করার কথা । পরবতী অংশে গুরুর উপদেশের 
উপর নির্ভর করিয়! তান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৌধিচিতুকে মভ্রান্থথচঞ্জে উত্তীর্ণ কবাও 
কথা বপা হইযাছে। 


চি 
6৯ 


বাগ মঞ্জরী কাহুপাদানাং ! 


এখংকার দৃঢ়১ বাখোড় মোড্ডিউং । 
বিবিহ বিআপক বান্ধন ততোঁড়িউ ॥ প্র । 
কাহৃ৩ বিলসম আসবমাত! । 
সহজ নলিনীবণ৪ পইসি নিবিত। ॥ প্র ॥ 
জিম দিম কবিণা করিণিরে রিসঅ | 
তিম তিম তথতা৷ মঅগল€ বরিসঅ ॥ প্র । 
ছডগই১ সঅল সহাবে হুধ। 
তাবাভাব বলাগ ন ছুধ ॥ ঞ ॥ 
দশবল৭ রঅণ হরিঅ দসদ্দিসে ৮ | 
»বিগ্ভাকরি দমঝুঁ৯ অকিপেসে ১০ ॥ খর ॥ 
[ পুথির পৃষ্ঠা ১৫ ক-থ ] 
পা. ১. স্থু, পুথিতে ট্ট আছে বলে মনে করেন, যদিও তাহার মতে শুদ্ধপাঠ 
দু । ২. অস্ত্যান্প্রাসের জন্ত মোডিউ পাঠ সম্ভব। ৩. শা. কাহ,। ৬. শা 
বন। ৫. শা. মঅ গল ৬. টীকা ছুড়িগই । ৭. পুথিতে দশবব | স্থ* দশবর। 
শী. দশবল। টীকা ও প্রসঙ্গাঙ্ছসারে দশবল প্রশস্ত । ৮. শা. দশদিসে ৯:৯. 
পুথির পাঠ মুদ্রিত। লিপিপ্রমাদ অনুমেয় । টাকা ও অর্থসঙ্গতির দিক দিয় 
বিগ্ভাকরি স্থলে অবিগ্ভাকরি সমীচীন । দমকুঁর অর্থ স্পষ্ট নয়, পাঠ সংশয়িত । 
স্রদ্রম জা। ১০, মু অহিলেস্ে। 


মূল গীতি ১৩৫ 


অন্বয়ঃ এ-বংকার [রূপ ]দুট বাখোড় (স্তস্ত) মর্দিত হইল। বিবিধ 
ব্যাপক বন্ধন ছিন্ন করা হইল। কাহ আসবমত্ত হইয়া বিলাস করেন, সহজরূপ 
নলিনী বনে প্রবেশ করিয়া নিবৃত হন । যেমন যেমন করী করিণীকে ঈর্ষা করে 
(আসক্তি হেতু আক্রমণাত্মক আচরণ করে, মদবধণ করে) তেমনি তথতারূপ 
মদকল বধিত হয়। সকল বড়গতি স্বভাবত শুদ্ধ; ভাবাভাব কেশাগ্রমাত্র 
( অণুমাত্র ) ক্ষুব্ধ ( অবিশুদ্ধ) নহে । দশদিক হইতে (অথবা দশদিকে বিস্তৃত ) 
দশবলরত্ব আহরণ করিষা [অ-] বিদ্যা করীকে দমন কর অকেশে। 

টাকাটিপ্লনী2 এ-বং- ইড| ও পিঙ্গণা নাভীদ্য়ের বোদ্ধতান্ত্রিক নামান্তর | 
এখানে গ্রাহ্ৃ-গ্রাহকরূপ দ্বতজ্ঞান । বাখোড়- হাত বাধিবাব মত্ত , €বশখণ্ড 
(?); বান্যদ্বা (ছুই )4 থোড়-প্রাৎ খোড - স্তম্ভ , আধুনিক বাংলা ও হিন্দীতে 
ধুটা (দ্র চর্যাগীতিকোষ পৃ. ৩০)। মোডিডিউ (মোডিউ )-মপিত ভইল ; 
-মদিত। এবং '.মোড্ডিউ - গ্রাহাগ্রাহক ভাবরূপ দৈতজ্ঞানের স্তম্ত মর্দন করা 
হইল। বিবিভ- €বিবিধ। বিআপক _ ব্যাপক ; বিপ্রকর্ষ। তোড়িউ- 
ভাঙ্গিষা ফেলা হইল; ত্রোটিত১» তোডিঅ১ তোডিউ । বিবিহ"* ** তোড়িউ 
--অবপূতি মার্গেব বিদ্ব-স্ববপ বিবিধ ব্যাপক বন্ধন ছিন্ম করা! হইল। বিলসঅ - 
লীলা করেন; এ€বিলসতি । আসব মাতা- €আসব-মত্র । পইসি - প্রবিষ্ট 
হইয1 ; প্রবিশ্ত পইসিঅ২পইসি | নিবিতা - নিবুঁতি লাভ করিলেন, নিধিকল্লা- 
কারে ক্রড়ামত্ত হইলেন; এনিবৃত্ত। জিম-্যেমন ১ *যেমস্ত, *যিমস্ত ৯ জেম, 
জিম । করিণা-্হস্তী। করিণিরে- করিণীকে । রিসঅ- মদবর্ষণ করে। 
শব্দটি ঈর্ষা হইতে উদ্ভৃত। টীকা “ঈর্যামদং বহতি”। মদমত্ত করী ও করিণীর 
মিলনকালে পারস্পরিক ঈর্যাৰপ আসক্তিজনিত আচরণ । তিম- তেমন ? তু 
জিম । 'তথতা -নিবাণ, পালি. ভথত্ত । মঅগল- €মদকল। শতথতাজ্ঞান- 
রূপ মদকল। বরিসঅন্বর্ষণ করে, €*বরিষতি ( স্বর্ষতি ) স্বরভক্তি | 
ছড়গই -ষড়গতি । ষড উপায়ে কষ্ট যাবতীয় জীবদ্দগৎ__“অগ্ুজা জরারুজ! 
উপপাছুকা: স্বংন্বেদজ! দ্েবান্ত্ররাদিপ্রকৃতিকাঃ সর্বেভাবাঃ”_ টীকা । সঅল-€ 
সকল । সহাবে স্বভাবে । স্ধ- এগুদ্ধ। সহাবে সুধন স্বরূপত পরিশুদ্ধ । 
ভাবাভাব- অস্তিত্ব অনস্তিত্ব। বলাগ- কেশাগ্র, অণুমাত্র ; -বালাগ্র। ভুধ 
ক্ষুব্ধ । ছড়গই...ছুধ- যাবতীয় বস্ত, জীবজগৎ স্বরূপত শুদ্ধ, ভবসংসারের অস্তিত্ব 
অনস্তিত্বের জ্ঞানে অণুমাত্র বিভিন্নতা! নাই, অণুমাত্র অশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না । 
দশবলরঅণ-দশবলরত্বর তথতা1 জ্ঞানরূপরত্ব । হরিঅ-আহরণ করিয়া ; 
-৫ঈ্ভরিত্বাঁল (হৃত্বা)। দশদিসে_-দশদিক হইতে অথবা দশদিক বিস্তৃত । 
দশদিশ+ এ' ( অপাদানে অধিকরণ বিভক্তির প্রয়োগ ; অন্থুরূপ জামে কাঁম (২৩) 
অথাৎ জন্ম হইতে কর্ম |) [ অ-] বিদ্যা করি - অবিগ্ভাূপ করীকে । দমকু-_ 
দমন কর। দমকু' অনুজ্ঞ| ভাব জ্ঞাপক ; কিন্ত কুঁযুক্ত অন্ুজ্ঞ বাকরণের দ্িক 


১৩৬ চর্ধাগীতি পরিচষ 


দিয়! ব্যাখ্যা করা মায় না । কুঁ কর্মকারকের বিভক্তি হিসাবে অবিগ্ভাকরীর সহিত 
যুক্ত হইলে সঙ্গতি রক্ষিত হয। কিন্তু কর্মকারকের বিভক্তি হিসাবেও ঝুঁ খুব 
স্বাভাবিক নহে । চর্যায একবার মাত্র কু 'আছে। তাহাকে ৬্ঠী বলাই উচিত্ত। 
অকিলেসে _ অক্েশে, (স্বরভক্তি )। 

ব্যাখ্যাঞ্জং কে ত: মত্তহস্তীর রূপকে এখানে তব্বকথা বণিত। গ্রান্- 
গ্রাহক ভাববপ দুইটি স্তস্ত এবং নানা প্রকার ব্যাপক বন্ধন ছিন্ন করিয়া মত্তহস্তীরূপ 
কাজ্ু,পাদ্ মতাস্থথ কমল বনে প্রবেশ করিয়া নির্তি লাভ করেন। করিণীকে 
দেখিযা করী যেমন মদকল বর্ষণ করে, কাহু,পাদও সেইরূপ নৈরাত্মারূপী করিণীকে 
দেখিয়! তথস্চারূপ মদূকল বর্ষণ করেন। বিশ্বের সমস্ত কিছুই মূলত পরিশুদ্ধ । 
'আমাদেব "মবিগ্ভাজনিত অভ্যাঁসবশত বন্তনিচয়ের তথতাস্বরূপ বিস্বত হইয়াছি ৷ 
স্থতরাঁং অবিশ্য। করীকে দমন করিতে হইবে । চিত্ত এখানে মত্তহস্তী রূপে কল্পিত । 
'বিগ্যাচ্ছন্ন চিন্ত তথতাজ্জান ভুলিয়া যায়। সেই চিত্তই নৈরাম্মারূপিণী করিণীর 
প্রেমে তথতা মদখর্ষণ করে এবং মহ*ম্থথ কমলবনে প্রবেশ করিয়! নিবুঁতি লাভ 
করে( ৫০ ১৬ সং চর্যা )। 


/৫০ 
রাগ দেশাখ কাহ্নু পাদানাং১। 


নগর বাহিরি২ রে ভোশ্ি তোহোরি কুডিআ]। 
৩ছই ছোইও৩ জাহ৪ সে! বাহ্গ৫ নাড়িআ ॥ প্র ॥ 
আলো ডোস্বি ৪তাএসম করিবে+ম সা । 
নিধিন কাহু৮ কাপালি জোই লাগ» ॥ঞ ॥ 
এক সে! পদম| চৌস্ঠঠী১০ পাখুড়ী | 
'তহি*১১ চড়ি নাচঅ ভোশ্বী বাপুড়ী ॥ গর ॥ 
১২হা লো১২ ডোম্বী তো পুছমি সদ্ভাবে । 
অইসসি১৩ জাসি ভোম্ি ১৪ কাহরি নারে ॥ প্র ॥ 
তান্তি বিকনঅ ভো্বী অবর না চঙ্গতা১৫। 
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া১৬ ॥ ঞ্ ॥ 
তু লো ভোন্বী হাউ১, কপালী। 
তোহোর অস্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥ প্র ॥ 
সরবর ভাঞগ্তীম ডোশ্বী খাঅ মোলাণ১৮ | 
মারমি ডোশ্বী লেমি পরাণ ॥ ধক ॥ 

[ পুথির পৃষ্ঠা ১৬ক-খ ] 

পা পুথিতে গীতারন্তে কবির নাম নাই (তুঁ০ ১,২ চর্যা)। অন্ত গীতির 


মূল গীতি ১৩৭ 


সাদৃশ্টে টীকার 'কৃষ্ণপাদাঃ হইতে প্রদত্ত । ২. পুথি বারিহি) স্পষ্ট লিপিবিপর্যয় । 
টাকায় “তহ্য বাহো” বাহিরে -বাহিরি । ৩-৩. শুদ্ধপাঠ ছোই ছোই? ৪, শা. 
স্থ' জাই। ৫. সু, ব্রাহ্মণ সংশোধনের পক্ষপাতী । টীকা ব্রন্ণণ। ৬. টাক! 
অলো। ৭. “করিব” শুদ্পাঠ ? ৮. পুথি কহ্ৃ ; লিপি প্রমাদ? ৯. অন্ত্যান্স- 
এপ্রাসের জন্ত লাঙ্গ সঙ্গত । ১০. স্ব. চৌসড়ী। ১১. সু, তাই (মুদ্রণপ্রমাদ ? )। 
১২-১২ স্থ আ লো। ১৩ শুদ্ধপাঠ আইসসি (| ১৪. লিপিতে ভোশ্ি-র 
ই-কারের সামনের প্াড়িটি বাদ পড়িযাঁছে। নী. ডোশ্ী। ১৫. লিপিপ্রমাদ ? 
টাকায় চাঙ্গিতম-্ঝুরি, চাঙ্গাডি। অস্তান্তপ্রাস, অর্থ এবং শব্বটির আধুনিক 
বূপের দিক দয! “চঙ্গড়া' বাঞ্চনীয | নী. চঙ্গেতা। ১৬. শা. নড়এট্রা । স্ুৎ 
নডএন্া । ১৭. শা. সু. ভাউ ; তাতাই সঙ্গত মনে হয। ১. পুখিতে মোলানণ 
ন কাটা। 
অন্বযঃ নগর বাহিরে রে ভোম্বি তোর কুড়ে [ঘর] ছুঁইয়া ছুইযা 
যাও তুমি সেই ব্রাঙ্গণ নেড়াকে (চপল/বালক ব্রাহ্মণকে)। ওলো! ডোষ্থি, তোর সঙ্গে 
আমি সাঙ্গা করিব। [কারণ |] কাপালিক যোগী কান্ত নিঘ্বণ ও উলঙ্গ । এক 
সেই পদ্ম, চৌষটি তাহার পাঁপড়ি, তাহাতে চডিযা নাচে ভোম্বী ও বাপুড়ী। ওলে! 
ডোম্ি তোঁকে সদ্ভাবে জিজ্ঞাসা করি, আসিস্‌ যাস্‌ ডোশ্দি, কাহার নায়ে? 
তন্ত্রী বিক্রয় করে ভোশ্বী, আর ন! চাঙ্গাড়ি (আর বিক্র করিস্‌না)। তোর 
জন্ ছাভি নটপেটিক! ( নাট্যসজ্জা )। তুই ডোশ্বী আর আমি কাপালিক । তোর 
জন্ক আমি ভাড়ের মালা গ্রহণ করিলাম ( পরিলাম )। সরোবর ভাঙ্গিয়া ভোম্ী খায় 
সুণাল। সেই ডোম্বীকে মারি, তাহার প্রাণ লই | 
টীকাটিপ্ননী: বাহিরি-বাহিরে (৭মী)। রেলসম্বোধনে। নাসিক 
ভবন অকারণ । তোচোরি _ তোর । তব তো1+5 (হো নিশয়ার্থক )- তোহ ; 
অথবা তুভাম্-তোহ; *তবস্ত-২তোহ। তোহ+রি (৬্ঠী, স্ত্রী); কূড়িআর 
সঙ্গে লিসৌষম্যে । কুড়িআ--কুড়েঘর ; -কুটিকা। ছোই- ছুইয়া ( অসম!) 
*ক্ষুভিত্বা-ছুইঅ-ছোই ; (দ্র. চ্ছুপই টীকা ৬ চর্যা)। জাহ-যাও, অন্জ্ঞা। 
পাঠান্তর জাই-্যায়; *যাতি। সো-সেই; €সঃ। নাড়িআ- নেড়া ; 
-*নগ্রটিকা ; সগ্য উপবীতধারী” ব্রাহ্মণ বালকও নেড়া। সেই দিক দিয়! নেড়া 
ব্রাহ্মণ-বালক ব্রা্ণ। অন্তভাবে, লাঁড়িক সলাডিঅ-» নাড়িঅ-নাড়িআ | 
লড়-- ন্নেহ পদার্থ দ্র. ৪৫ সং চর্য। ব্রাহ্মণ) নাড়িয়া- বালকের মত চপল চিত্ত) 
সংবৃতি বোধিচিত্ত । তোএ- তো তব+এ ( ওরা )। সম-সহিত | করিবে- 
করিব ? ৭ সংচর্যা দ্র“7 ম-মো-মম, আমি অর্থে। সাঙ্গ -স্থামীন্্ীরূপে 
বাস, সাঙ্গ; €সঙ্গ। নিঘিণ€নির্ঘণ। কাপালি-কাপালিক; টীকার 
মতে,“ক” (- মহান্থ ) পালন করেন ধিনি তিনি কাপালিক । জোই - «যোগী 
লাগ. লাঙ্গ- উলঙ্গ ; নগ্ন-নজ ( বিপর্যাস )৯লঙগ১ লাঙ্গ অথব| উলঙ্গ -সলঙ্গ 
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( আদিম্বরলোপ ) ১লাঙ্গ। পদমা-পক্স (বিপ্রকর্ষ)। চৌবঠঠিএচতুংষা্ট । 
পাখুড়ী পাপড়ি ; এপক্ষটিকা অথবা-পংখুড়ি (7.1. দেশীশব্দ 00981, 
[া57)। তহি-তাহাতে; বতশ্মিন অথবাংতধি। চড়ি- চড়িয়া, 
(আসমা ); €*চড়িত্বা ; অপভ্রংশ চড় । নাচঅ-নাচে; নৃত্যতি-নাচই 
-স্নাচঅ। বাপুড়ী- বেচারি, পদকর্তী নিজে " বপ্র বাপ,+উ-বাপু+টি; 
অথবা-স্*বপ্রপুটিকা : ২* সং চর্ধায় বাপুড়া টীকা দ্রঁ। হালো-সম্বোধনে | 
তো- তোকে; এত্বাম্‌। পুছমি জিজ্ঞাসা করি; পৃচ্ছামি। অইসসি 
অইসসি--মাসিস, €আবিশসি । জাসি-যাস; €বাসি। কাহরি- কাহার 
কন্য-কাহ,+রি (৬্ঠী, স্ত্রী )। নাৰে -নৌকায়; নাব+এ (এন, ওয়া )। 
ঠালো। নাবে--্হার তাৎপর্য, তুমি সংবৃতি বোধি চিত্বরূপ নৌকায় আব 
বাতায়াত কর না । যদিও জিজ্ঞাসা, তথাপি তাঁৎপর্যত নঙ. অর্থক উক্তিই উদ্দিট ।. 
শান্তি-তাত ? মিথ্যা মানসক্ষ্ট সত্রাদি ; “তন্ত্রিকাঁ। বিকণঅ বিক্রয় করে? 
-বিক্রীণাতি। অবর- €অপর | চঙ্গত| ঝুড়ি, চাঙ্গারি, প্রাকৃতে চক্গবের 

কাষ্ঠপাত্র । অবধীতে চঙ্গই, চঙ্গবা শব্দহুটি অনুরূপ অর্থে পাওয়া বায়। 
বাংলায় ঝুড়ি অর্থে চাঙ্গাড়ি ব! চাঙ্গারি-র ব্যবহার আছে। নেপালীতে ঝুড়ি 
অর্থে চনের] বা &গেরা শব্দের ব্যবভীর আছে। তাত্বিক অর্থ-বিয়য়াভাসবপ 
ঝুডি। তোহঙোর- তোর; দ্র“ তোহোরি ১ম পংক্তি। অন্তরে- তরে, 
( অন্ঠসগ )। ছাড়ি_-ছর্দি৩ ছড়ি অ১ছাড়ি। নড়এড়া _ সাজ-পোষাকের বাকস 
এ€নটপেটক | তাস্তি ' নড়এড়া -পদকর্তা দ্িবাজ্ঞান লাভ করিয়াছেন । নক্ষ- 
তাই ডোন্বী, যিনি অবিগ্ভাৰপ তত্ত্রী এবং বিষয়াঁভাসরূপ ঝুড়ি বিক্রয করেন, 
তিনি আর পদকর্তার (কাহ্কের ) নিকট তাহ! করেন না। পদকর্তা জগৎ 
সংসারের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাই তিনি মিথ্যা অভিনয়ের নট-পেটিকা 
পরিত্যাগ করিযাছেন।' তু- তুমি, তুই , ত্বম্‌-ঠঅং১তু । ভাউ-হাউ- 
আমি ; অহ্ম্‌৯*অহকম্‌ - হকম্‌ _ হউ, হাউ । ঘলসিল্রি ₹ গ্রহণ করিয়াছি । প্রাকৃতে 
গ্রহণ করা অর্থে/ঘে-র বাবার আছে। ঘলিল শব্দটি উক্ত ধাতু হইতে উদ্ভুত 
হওয়া সম্ভব ; অথবা গৃহীত ( -গৃহীত )+ ইল্লা - ই ( উত্তম পুরুষ )। হাড়েরি - 
হাড়ের; হাড়+এর (৬ঠী)+ই (ক্ত্রী), মালীর সহিত লিঙ্গসৌষম্যে। মালী 
- মালিকা। সরবর-দেহরূপ সরোবর । ভাঞ্জীঅ-ভাঙ্গিয়। (অসমা ): 
- ভঞ্জিত্বা (-_ভঙ্ত])। খাঅ--খাগ্ভতে লখাগ্ভতি । মোলাণ-মুণাল - 
মেণাল- মোলাণ (বিপধাস )। মারমি-মারয়ামি। লেমি-নয়ামি। পরাণ 
- প্রাণ ( স্বরভক্তি )। 

ব্যাখ্া। সংকেত: গীতিটিতে যে রূপকল্প ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে 
তৎকালীন জীবনযাত্রীর বিভিন্ধ দ্রিকের কিছু কিছু ইঙ্গিত পাঁওয়া! যার । ডোম, 
শবর ইত্যাদি নিম্নজাতীয় গোকদের বাসস্থান ছিল গ্রামের বা নগরের বাহিরে, 
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উচ্চ শ্রেণীব লোকদের স্পর্শ বীাচাইযা। সেযুগের সমাজ-ভ্রীবনেব অস্পৃশ্ততার 
স্প্ট ইঙ্গিত । এইবপ ইঙ্গিত অন্ত চর্যাতেও আছে (২৮)। তথচ (ডোশ্বী, 
শববীদেব সঙ্গে উচ্চ জাতের লোৌকদেব অবৈধ সম্পর্কও যে ছিল তাহাবও ইঙ্গি ৩ 
গীতিটিতে স্পষ্ট । প্রসঙ্গত লক্ষণীয, কাহুপাদেব কয়েকটি গীতে ডোস্বীব সহিত 
মিলনে কথ ব্াক্ত হইয়াছে । তুৎ ১৮, ১৯ সং চর্যা। তৎকালীন জীবনযাত্রা 
বাসন হিসাবে নৃত্যের প্রচলন নাট্য! বৃত্তি এবং সজ-পোষাক পবিষ৷ নাট্যাভিনষ 
এবং ডোম প্রভৃতি জাতিৰ জীবিকা হিসাবে তাত ও ঝুডি বিক্রষ কবিবাব কথাও 
জান বায়। 

তাত্বিক দিকে গীতিটিতে সহজ সিদ্ধিপাতেব কথা বণিত। কাপালিক যোগী 
ও ডোশ্বীব মিলনে ৰপকেব অন্তবাঁলে সংবুতি বোবিচিত্তকে প্ররৃতি গুভানম্ববতাষ 
উন্নীত কবার কথ! ব্যক্ত হইয়াছে । পাবিশাষিক ব৷ সন্ধ্যাশব্গগুলিব তান্বিক 
অর্থ ব্যাখ্যা কবিলেই গীতিটিব মূলতনব্ব সহজভাবে বোঝা ষাষ। আলোচ্য চর্যাষ 
খ্যব্গ্রুত সেহ শব্দগুলিব বিশেষ অর্থ নিমলোক্ত প্রকাৰ 

নগব _রূপচেতন| বা বিষষাসক্তি । রূপচেতনা বা বিষযাসক্তিই সংবৃতি 
বোধিচিত্তেব আশ্রষ , তাই ইহা নগব পে কল্িত। ভোম্বী চিত্তের প্রকুতি- 
প্রভাম্বব অবস্থা | চযাগীতিগুপ্নিতে ডোশ্বী, শববী তশ্যাদি শব্দগুলি যদিও প্রজ্ঞা 
ও উপাযকে অবধূৃতিমার্গে মিলি৩ কবিবাব ফলে মণিমূলে জাগ্রত শক্তিৰ অপর 
নাম কপে বাখহত শবুও এইগুলি আবাখ বিবৃত বোধিচিত্তকেও বোঝাষ। 
অর্থাৎ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রজ্ঞা ও উপাষেব মিপন এবং তবত প্রজ্ঞা ও উপাধেব 
অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠা একাকাঁব হইয! গিযাছে । ডোম্বী অনেক সময সংবৃতি বোধি- 
চিত্তকেও বোঝাষ । আলোচা কবিতায শেষ দিকে (ডাঙ্গী সংবৃতি (বাধিচিত্ত বপে 
কল্িত। টাকাতেও হাই আছে “ডাশ্দিনী দ্বিধাঙ্দেমাহ' | ব্রাহ্গণ নাডিযা _ 
সংবৃতি বোধিচিত্ত । পদম| ( পল্ম )-_ নিমাণচস্থি৩ !চীষটি দলযুক্ত পদ্ম, যেখানে 
প্রজ্ঞা ও উপাষেব ( পুকষ ও প্রকৃতিব ) প্রথম মলন। বাপুডী _-উপাষ, পুরুষ | 
নাব সসংবৃতি বোধিচিত্তরূপ নৌকা । তান্তি-মিথ্যা মানসন্ষ্ট জ্ঞানন্ত্রাদি | 
চঙ্গডা » বিষষাসক্তিবপ চাঙ্গাডি। নডএড| মিথ্যা ভভিনযেব বা অবিদ্যাসঞ্রা ত 
জ্ঞানৈব পেটিক]» সংসাবাসক্তি । সববব দেশুবপ সবোবব। মালাণ বোধি- 
চিত্ত মুণাল। ূ 

পৰিশুদ্ধ অবধুতিকা ভোগ্ী বপাদি বিষষসমূহ-বপ নগরেব বাহিবে বাস 
কবেন। তিনি সাধারণ ইন্দ্রিয়াদিৰ বোধের অগম্য । তাই তীহাকে অস্পৃশ্ত বল! 
হইয়াছে এবং যেন সেই জন্যই তিনি শগব হইতে দূরে বাস কবেন। তিনি মাঝে 
মাঝে সংবৃতি বোধিচিত্বকে স্পর্শ করিয়৷ বান অর্থাৎ পিদ্ধিব পথে আহ্বান করেন । 
(তু ৬ সং চর্ধায় নৈরাত্মারূপিণী হবিণী হরিণরূপ বৌধিচিত্তকে বিষয়াসক্তিব 
জীবনেব বিপদ সম্পর্কে সাবধান করিয়! দিষা অন্য বনে চলিয়। যাইবার উপদেশ 
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দিযাছেন |) পদকর্তা কাক কাপালিক যোগী ; তিনি নির্ঘণ, উলঙ্গ অর্থাৎ লজ্জা 
ঘণার অতীত । তাই তিনি ভোম্বীর সঙ্গলাভে উৎস্ত্বক । তিনি ডোশ্বীর সহিত 
চৌষটি দলযুক্ত পন্মে একসঙ্গে নাচিতে পারেন। ডোম্বীর সহিত মিলনের অর্থ 
নান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রজ্ঞা ও উপাযের মিলন । কিন্ত আলোচ্য কবিতাষ মিলনেরু 
যে-ধরনেব বর্ণনা লক্ষ্য কবা যায তাহাতে মনে হয দেহমধ্যস্থিত শক্তি ক্রমে বাহিক 
খক্মাংসেখ দেহধারী সাধন-সঙ্গিনীতে পরিণত ভইযাছেন | ভোম্বী সম্ভবত 
সাধন-সা্গনী । ডোশ্বীকে জিজ্ঞাসা কণ] হইতেছে, তুমি কাহার নৌকাধ 
যাত'্যাত কর? অর্থাৎ তুমি আর সংবৃতি বোধিচিত্তব্প নৌকায় যাতায়াত কব 
না। ভোম্বী আর তাত ( মিথ্যা জ্ঞানন্থত্র ) এবং চাঙ্গাড়ি ( বিষযাসক্তি ) বিক্রষ 
কবেনা। ডোশ্বী পবিশুদ্ধ চিত্ত, তাই তাভার সহিত সাধন-পথের এ বিদ্বগালির 
কোন সম্পর্ক নাই । পদকর্তা সংসাবের স্বৰপ উপলদ্ধি করিযাছেন তাই তিনি 
পৃথিবীব সহিত তীহাব অভিনযেব-মত-মিথ্যা সম্পর্কের নটপেটিক! পরিত্যাগ 
কবিযাছেন এবং ভাডের মাল! পবিষা পূর্ণ কাপালিক যোগী সাঁজিযাছেন । জগতেব 
'অন্তিত্বই যখন মিথ্যা তখন বাঁচা মবা অভিনয তুল্যই বটে। তুণ-৪ 0০০01 
01950110108 50005 910. 0505 1015 10001: 00010 006 80926) | &100 
0001) 15 16810. 100 10016 , (148০০৪০) 4০6 ৬. ১০ ৬.) অপবিশুদ্ধ 
চিন্তৰ্প ডোম্বী দেহসরোবর ভাঙ্গিয! পরিশুদ্ধ চিন্তৰপ মুণাল ভক্ষণ করে । সুতরাং 
তাহাকে হত্যা করিষ| তাভাব প্রাণ লইতে তইবে | অর্থাৎ তাহাকে নিঃস্বভাবীকৃত 
ক।বতে হইবে । অপবিশুদ্ধ ভোম্বীকে পবিশুদ্ধ অবধূতিকাষ পরিণত কবিতে 
হইবে ।* 


১১ 
রাগ পটমঞ্জগী কৃষ্ণাচার্ষপাদানাং ॥ 


নাডি শক্তি দিঢ১ ধরিঅ খষ্টে২। 
অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে ॥| ধর ॥। 
কাহু কাপালী যোগী পইঠ অচারে । 
দেহ ন অরী বিহরএ একারে'৩ || ঞ্ || 
আঙ্গি কালি ঘণ্টাঃ নেউর চরণে । 
রবি শশী কুগ্ডল কিউ আভরণে ॥ ফর ॥ 
* মুল গীতিসংগ্রহে মনে হয় ১* গীতির পর আর একটি গীতিছিল। এই গীতিটির 


টাকাশেষে উল্লিখিত আছে 'লাড়ী ভোথী পাদানাম্‌ হুনেত্যাদি। চর্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।' মুনিদত্ত 
যে কোন কারণেই হউক পদটির ব্যাখ্যা করেন নাই। লিপিকরও তাই পদটি উদ্ধত করেন নাই। 


মূল গীতি ১৪১ 


রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার । 

পরম মোৌথ লবএ মুত্তিহার || পচ ॥ 

মারিম সাস্্ঙ নণন্দ ঘরে সালী৭। 

মাঅ মাবিমা কাক ভই'অ কবালী ॥। ফ্র।। 
[ পুথির পৃষ্ঠা ১৮ ক-খ ] 

প।. ১. শা. দ্িট ১ ১ সং চর্ধায পা. ২. দ্র-। ২. পুখিতে খদ্ধে। টীকানসাবে 
খট্টে। শী. খট্টে। অন্ত্যন্তপ্রাসে কিছু অসঙ্গতি থাকিষা যায । স্ব থদে। 
৩.-একাকারে । টীকা-একাকাব তয়! বিহবতি | ৪ স্থ. ঘণ্তা ৫. শা. কিউ । 
৬. শা. শানু । ৭. শ|. শালী। 

অন্ববঃ নাভী শক্তিকে দৃঢভাবে থাটে ( শূন্যতায় ) ধরা লইল । অনাহত 
ডমরু বীরনাদে বাজে । কান কাপালিক যোগী [যোগ আচারে প্রবিষ্ট 
(হইলেন )। (তিনি) দেহনগরী একাকারে বিহার করিতেছেন। আলি 
কালিকে চরণে ঘণ্টা নুপুর এবং রবিশশীকে কুগডল আভরণ করা হইল। বাগ 
দ্বেষ মোহকে (দগ্ধ করিয়া তাহার ) ক্ষার লওষা হইণ ( -অঙ্গে লেপন করা 
হইল ) এবং পরম মোক্ষ মুক্তাহাব লাভ হইপ। শাশুডীকে মারিযা, ননন্দকে 
ঘরে বন্ধ কবিয়া, মায়াকে ঘাবিষ! কাহ্ু কাপালিক হইলেন । 

টাকাটিপ্লনী: নাড়ি শক্তি-বত্রিশনাভী, তন্মধ্যে প্রধানা অবধূতিকা। 
ধবিঅ €*ধরিত ধৃত । খট্রেখাটে€খট্রে, অথবা শৃন্ততাষ অর্থে, থ-ত্বে 
খট্টে। অনহ1! ডমক- অনাহত ডমরু । যৌগিক পদ্ধতিতে বখন সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বাব 
কদ্ধ কব হয়, সমস্ত নাড়ী আযত্তে আনা হয় তখন দেহেব মধ্যেই একটি ধ্বনি 
উত্থিত হয, তাহাব নাম অনাহত ধ্বনি। কানন কাপালিক ধোগাচাবে প্রবিষ্ট 
হইযাছেন। তিনি অবধূতিকাকে শূন্যতায় দু করিয়া ধরিয়া! রাখিযাছেন , 
অনাহত ধ্বনি উঠিতেছে। বাজএ-বাজে, এবাগ্ভতে। বিহরএ- বিহার 
করে, এবিহরতি। একারে- একাকারে' -অদ্বয়ভাবে , €একাকারেণ। 
দেহ একারে'-কাহন অদ্ষভাবে (একাকারে ) দেহনগরী বিহার করিতেছেন । 
আলি কালি রবিশশী-ইড| পিঙ্গলার বৌদ্ধ তান্ত্রিক নামান্তর । বিস্তৃত ব্যাখ্যার 
জন্য ধর্মমত অধ্যায় দ্র. । আলি ''আভরণে- আলিকালিকে চরণের ঘণ্টা নৃপুর 
ও রূবিশশীকে কর্ণাভরণ করা হইযাছে অর্থাৎ ইহারা সম্পূর্ণ আযত্তে আসিযাছে। 
নেউর-এনুপুর । কিউ কিঅ-ক্কত। অ১উ শৌরসেনী প্রভাবজাত। দেশ 
দ্বেষ। ছার-ক্ষার। মোখ€মযোক্ষ। লবএ-লাভ করা হয়। লভ্যতে ১ লব,ভই 
১লভই -লবএ। রাগ মুভ্তিহাব-রাগ দ্বেষাদি পোডাই ছাই করিয়! তাহা- 
দ্বার অঙ্গ বিলিপ্ত করিয়া কাহু কাপালিক পরম মোক্ষরূপ মুক্তিহার (মুক্তাহার 
ব৷ মুক্তিরূপ হার) পরিষাছেন। মারিঅ -মারিয়া ; €মারয্িত্ব! । সাম _শাস্স 
(১) শ্বাস, (২) শাশুড়ী । নণন্দ_-(১) ননদ, (২) নন্দনকারী অর্থাৎ ইন্ডিয়া । 


১৪২ চধাগীতি পরিচয় 


এালী- -(১) শ্যালিকা, (২) শাপ দ্যা অর্থাৎ বন্ধ করিয়া, নিঃস্বভাবীরুত করিয়া । 
মাম -মায়া। মারিআ' পূর্ব পংক্তিতে মারিঅ রূপে লিখিত। ভইঅ- হইল, 
-*ভবিত-্ভূত। কবালী-কাপালিক; ত্য পংক্তিতে কাপালী বপে 
লিখিত। 

বাখ্যাসংকে তঃ গীতিটিতে কাহ্নু কি প্রকারে যোগী হইযাছেন, সেই 
পদ্ধতির বর্ণনা । কাষসাধন1, যোগাচার, নাড়ীগুলিকে আয়ন্তে আনা, রাগদ্েষ 
মোহাদি বিনষ্ট করা, শ্বাস সংযম, চক্ষুরাদি আনন্দ-বিধাযক ইন্টরিষগুলির দমন 
ই-্যাদদি পদ্ধতির মধ্য দরিয়া মাযাকে ধ্বংস করিয়া কাহু কাপালিক হইয়াছেন । 
কাপাঁলিকেরা দ্েহসজ্জার জন্ নূপুর ইত্যাদি ধারণ করেন। বূপকের মধ্য দিয়া 
এখানে তাহা ব্যক্ত হইযাছে-আলিকালি ইণতাদি নুপুর-আভরণ, রাগদ্ধেষাদির 
ভস্ম ছেহাচ্ছাদন, মোক্ষরূপ মুক্তাহার গলার মালা । 

গীতিটিতে একদিকে তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির বর্ণনার প্রাধান্য, দাশনিক্তাব 
ইঙ্িত কিছুই নাই ; অগ্ঠদিকে শাশুড়ী, ননদ, হ্যাপী ইত্যাদি পরিবেষ্টিত বাঙ্গালী 
পরিবারিক জীবন-চিত্র লক্ষণীয | 


ি২ 
[ রাগ ]১ ভৈরবী কৃষ্ণপদানাং 


করুণ! পিহাঁড়ি খেলছু' নয়বল২ । 

সদগ্ুরু বোহে জিতেল ভববল || ফু ॥ 

ফীটউ ৩ দুআ ৪মাদেসি রে৪ ঠাকুর । 

টআরি৫ উএস৬ কাহৃ৭ নিঅড়্৮ জিনউর || প্র || 

পহিলে তোড়িআ বড়িআ৷ মরাড়ি ইউ৯ | 

গঅববে' তোলিআ! পাঞ্চজন।১০ ঘোলিউ১১ ॥| ফু | 

মতিএ'১২ ঠাকুরক পরিণিবিভ্তা১ত। 

অবস১৪ করিঅ ভববল জিতা ॥| প্র ॥। 

ভনই কাকু আদঙ্গে ভলি১৫ দাহ১৬ দে 

চউঠঠি কোঠা গুণিআ লেত || প্র || 

[ পুথির পৃষ্ঠা ১৯ক-খ ] 
পা. ১ পুথিতে নাই । ৯.শা নঅ বল। ৩, সু কীটউ | টীকা, ফীট। 

৪-৪, শা, মাদেসিরে। স্.মা দেসিরে। ৫.শা তআরি। ৬. শা. উএস। 
ব্যাকরণ অনুসারে উএন্মে সঙ্গত | ৭. শা. কাহু। ৮* নী, নিঅড়। ৯* পুথিতে 
মরাড়িইউ থাকিলেও উহ্াই শুদ্ধপাঠ'কিনা সন্দেহজনক | মরাড়িউ বা মারিউ 
গুদ্ধপাঠ হইতে পারে । ১০. শা. পাঞ্চজনা । ১১. শুদ্ধপাঠ ঘালিউ (?)1 ১২, 


মূল গীতি ১৪৩ 


পুথিতে মলিএ । লিপিপ্রমাদ অন্ুমিত। টাকা মতিএমিতি , স্থতরাং শুদ্রপাঠ 
মতিএ। ১৩ শা. পরিনিবিভা । স্থ, পরিণেবিত্তা। পরি অংশের লিপি 
সংশযমুক্ত নহে । র-এর ই-কারের সামনের দিকের দ্াড়িটি নাই । পরী পাঠও 
সম্ভব । টীক1 পরিনিবাণারোপিতং কৃতং । ১৪. শ। অবশ । ১৬ -ভাল। 
১৫ -দ্রান। 

অন্বযঃ ক্রুণাকে পিড়ি করিয়া নববল (দাবা ) খেলি । সদগুরু বোধে 
( উপদেশে ) শববল জেতা হইল। ড্ুইকে রৌভূত করা হইল, ঠাকুরকে 
( রাজাকে ) মারা (মাত কর! ) হইল । উপকারিকের ( গুরুর ) উপদেশে কা 
নিক্টেই জিনপুর ( দেখিলেন )। প্রথমে তুডিষা বোডেকে মারা হইল, গজবরকে 
তুলিযা পাঁচজনকে ঘায়েল করা হইল । মন্ত্রীদ্ধারা ঠাকুরের পরিনির্বৃতি করিয়। 
অবশ (অচল ) করিষা ভববল জেতা হইল, (অথবা মন্ত্রী দ্বারা ঠাকুরের পরি- 
নির্বতিব ফলে অবশ্ঠই ভববল জেতা ভইল |) কাহু, বলেন, আমি ভাল দীষ - 
পণ বা দান দিই । “চীমটি “কোঠা গণিষা লই । 

টাকাটিপ্রনীঃ পিহাডি -পিড়ি করিযা, ছক হিসাবে পাতিযা;) পীঠ 
পিঢ ৯ পিড» ১পিহড় (বিপর্ধাস) ১ অথব। পাঠ প্রাণ পিঠর ১ পিহড়। *পিহাড়িত্া 
-পিহাডি , নামধাতু : অসমা | খেলহু'- ৬ খেল্‌ + ভ* (এ অহম্‌ ; উত্তমপুরুষের 
বর্তমানকাঁলে ক্রিঘাবিভক্তি )। নঅবল _ দাবা । -নববল। টাীকাষ তুর্থানন্দ- 
বলম্‌*। চতুর্থ অর্থে নব -ন আধুনিক বাংলাতেও চলে । চতুর্থানন্দ - সহজানন্দ 
(ধমমত অধ্যায় ড্র.) । ৰোহেঁ_ উপদেশ দ্বারা, বোধেন | জিতেল _ জেত] হইল ; 
-জ্িত+ এল (ইল )। ভববল -বিষযাঁভাস, ভবসংসারের অস্তিত্বের জ্ঞান । 
ফীটউ ₹ ফেটা হউক, দুঢ় করা! হউক, নিঃম্বভাবীকৃত করা হউক । ভ্রংশ অর্থে 
প্রা ফিট্ট ধাতু +'অউ ( অউ বা উ কর্মভাববাচ্যের অন্ুজ্ঞার বিভক্তি )। ছু'আ- 
দুই; -ক্দ্বক। 'আভাসদ্ধয, দ্বেতজ্ঞান। প্রথম ছুই শুন্য । চিত্তকে শুন্য 
অতিশৃন্য, মহাশন্টয ও সর্বশূন্ত এই চারিস্তরে বিভক্ত করা হইযাছে। প্রথম তিনটি 
দৌষধুক্ত, সমল , চতুখটি দৌষ-বিমুক্ত, প্ররুতি-প্রভাস্বর । মাদেসি-মর্দন কর; 
মাৎ কর) এমা্য়সি। রে-সন্বোধনে। ঠাকুর-তৃতীয় শুন্য বা মহাশুন্ত । 
প্রথম ছুটি শুন্তকে মারিয়া পরে তৃতীয় শূন্ঠকেও মারা হইল। এই তিনটি শূন্ঠ 
বিনষ্ট হইলে গুরুর উপদেশে নিকটেই জিনপুর অর্থাৎ মহান্থখধাম দৃষ্ট হয় । 
উারি -€উপকারিক $ গুরু । উএস' উএসে -উপদেশেন | নিঅড়€নিকট। 
জিনপুর - মহাস্থখধাম । পহিলে - প্রথমেই ) প্রথ (ম)+ ইল্লপহিল্ল-পহিল+ এঁ 
(এন, ৩্যা)। হোড়িয়।  ভুড়িয়া, তাড়াইয! যাইয|. অথবা তূলিয়! ; ত্রোটধিত্বা 
১ অথবা তোলযিত্বা- । বড়িআ- বোড়ে; -বটিকা। টীকাচুসারে ১৬০ 
প্রকার প্রকৃতি-দোষ। চিত্তের প্রথম তিনটি গ্তরের সহিত যুক্ত ৮* প্রকার 
প্রকৃতি-দোষ দ্রিবারান্ত্রিভেদে ১৬০ প্রকার হয়। মরাড়িইউ - মারিউ -মারা 


১৪৪ চর্যাগীতি পরিচষ 


হউক , «*মারিত+উ ( কর্মভাববাচ্যে, অন্ুজ্ঞা। ) পদটির সঠিক পাঠ 
সন্দেহমুক্ত নতে। প্রসঙ্গাছছসারে অর্থ বোঝ! গেলেও ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ 
হওযা যাষ না। শব্দটি মারিউ হইলে ব্যুৎপত্তি পূর্বোক্ত প্রকার । মরাড়িইউ ব! 
মরাডিউর অর্থ শাস্ত্রী 'মটকাইযা দাও” করিয়াছেন । মটকানো শব্দটি সং. মুট 
থেকে উৎপন্ন (বঙ্গীয শব্দকোষ )। মরাডিইউ-এর সম্ভাব্য ব্যুৎপতি *মুটকায়িত, 
*মটকাধিত-সমরাড়িইউ ( মরাড়িউ ? )। গঅবরে' - গজবর ছারা , সর্বশূৃন্ভতারূপ 
তথতাচিত্বরূপ গজেন্ত্র দ্বারা । গজবর৯গঅবর+এ ( €এন | পাঞ্চজনা _ 
পাঁচজনাকে, পধস্কন্ধাতকক পঞ্চবিষষের অহংকারার্দি প্রত্যযকে । ঘলিউ _ 
ঘোলান হউক | -প্রা" ঘোল্লিত প্রসঙ্গানথসারে ঘালিউ পাঠ প্রশস্ত । ঘালিউ -. 
ঘাষেল করা হউক। ঘাতিত+ইল্লঘাধষিল১ঘালিঅ (বিপর্যাস )+উ 
কর্মভাববাচা অন্ুজ্ঞ )। মতিএ মন্ত্রী দ্বারা, প্রজ্ঞাবুদ্ধি দ্বারা, €মতি+এঁ 
, (বিএন, ত্য ) অথবা মন্ত্রীমতি+এ | ঠাকুরক ঠাকুরকে অথবা ঠাকুরেব , 
“ক' ২যা অথব। ৬্ঠীর বিত্ৃক্তি। পবিনিবিত্তা-পরিনির্বতি করিযা । অবশ- 
অচল অথবা অবশ্য । ভলি-*ভদ্রিক । শুদ্ধ বদি “ভাল” হয তবে এ€ভদ্রক। 
দাহ-্দায- পণ, জুযাব ১০৪16 | চউষঠঠি কোঠা দাবার ছকে ৬৪ কোঠা 
(ঘব )থাকে । এখানে ৬৪ দলযুক্ত নির্মাণচক্রেব পদ্ম । তু" এক সো পদমা 
চউষঠঠি পাখুড়ী (১০)। 

ব্যাখ্যা সংকেত গীতিটিতে দাব! খেলার বূপকে তত্বকথা বণিত। 
স্বৰপে অবস্থিত 'অর্থাৎ প্রকৃতি প্রভান্বর করুণাৰপ চিত্তকে দাবাব ছক হিসাবে 
পাতিয়৷ পদকর্তা দাবা খেলিতেছেন | সদ্গুরু উপদেশে তিনি জয়লাভ করিযাছেন। 
সহজসাধনার গুরুর উপর নির্ভরশীলতা! এখানে লক্ষণীয় । প্রথমে চিত্তের শূন্য ও 
অতিশূন্তরূপ সমল দুই অবস্থাকে দূরীভূত কর! হইল, পরে তৃতীয় শুন্ বা মতা শৃন্যকে 
নিরারুত করা হইল । অতঃপর কাহ্ৃ সদগুরুর উপদেশে নিকটেই মহাস্থখধামের 
অস্তিত্ব উপলদ্ধি করিলেন । দাবা খেলাষ যেমন একে একে প্রতিপক্ষের ঘুঁটি ধ্বংস 
কারয। জয়ের দ্দিকে অগ্রসর হইতে হয় এও যেন তেমনি । বিষয়টি আরো স্পষ্ট 
করিয়। পদকর্তা বলিতেছেন, প্রথমে বোড়ে অর্থাৎ চিত্তের প্রথম তিন অবস্থার 
সহিত যুক্ত ১৬০ প্রকার প্রকৃতি-দোষ ধব"স কর! হইল। পরে প্রজ্ঞাদ্ধার| অবিগ্যাকে 
পরিনির্বাণে আরোপিত কর! হইল অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্তকে ক্রমে প্রকৃতি 
প্রভাত্বর চিত্তে পরিণত করা হইল। এইভাবে দাবা খেলাষ জয়লাভ হইল, 


সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল । 
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১৩ 
রাগ কামোদ কৃষ্ণা] চারা ] পাদান1ং১। 


তিশবণ নাবী কিম অঠকমাবী২ | 
নিঅ দেহ ককণা ৩শুন মেভেলীঠ5 ॥ প্র ॥ 
তবিত্তা 5বজলাধ জিম করি মাঅ সুইণা৪ | 
মঝ বেণী £তরঙ্গ ম৫ মুনিআ ॥ প্র ॥ 
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়আল। 
বাহম কাম কাহিল মাআজাল ॥ প্র ॥ 
গন্ধপরসর [স]৬ জুইসো। তইসৌ ৭। 
নিংদ৮ বিহ্নে» স্থইণ1১০ জইসো১১ ॥। প্র 
চিঅ কগুহাব১২ স্ণত মাঙ্গে । 
চলিল কাকু মহান্ুচ সাঙ্গে | পক || 
পুথির পৃষ্ঠা ২০খ ] 
পা. ১. পুথিতে কষ্াপাদানাং। ২. পুথি অঠকমারী | টীক1 অঠকুমারী | 
৩ ৩. শা. শুনমে হেরী। শুনমে শুনো ) মেতে ধরিয়া শাস্ত্রী এ পাঠ গ্রহণ 
কবিযাছেন। মেতে পরবর্তী ভিন্দির বিভক্তি । মহিলা বা স্ত্রী অর্থে মেহেলী 
চর্ষাষ প্রযুক্ত (দ্র. ৫০ চর্যা ) পুথির মেহেলী - মহিল। তত্বান্তগত ও ৷ সু মেহেলশ 
পাঠ করিযাও পা. টীতে মন্তব্য করিষাছেন, মেহেরীও পড়া যায়। ৪. শী. স্্- 
স্ুইনা | ৫-৫. শা. নী. তরঙ্গম | ৬. পুথি পরসর | টীকার “গন্ধ রস স্পর্শাদি? 
অন্রসারে সংশৌধন । ৭-৭. পুথিতে স্পষ্ট জইসো তইসৌ । সৌ লিপিপ্রমাদ | 
অন্ত্যান্সপ্রাসের জন্যও তইসো সঙ্গত । শা. জইর্সো তইসৌ। ৮ শা. নিন্দ ; 
সর, নিংদ | ৯. শা. নী, বিনে । ১০, শা. স্ুইনা । ১১. জু জইসৌ। 
১২. শা, কগ্হার | 
অন্বয়: ত্রিশরণকে নৌক1 কর! হইল, অষ্টকে মারিয়। করুণা হইপ] 
নিজদেহ | শুন্য [ হইল ] মহিলা । মায়ান্বপ্সের মত এই ভবজলধি পার হও 
গেল। মধ্য বেণীতে আমি তরঙ্গ অনুভব করিলাম । পঞ্চ তথাগতকে কেডুয়াল 
করা হইল । কাহু এবার কায় বাহিয়! মায়াজাল [পার হয়]। গন্ধস্পশ রস 
যেমন তেমনি [ থাকুক ], নিদ্রা বিহনে স্বপ্র যেমন । চিত্র-কর্ণধার শুন্তত1 মাগে 
[ উঠিয়! ] কাহু চলিলেন মহাস্থ সঙ্গমে । 
টাকাটিপ্লনী: তিশরণ-ত্রিশরণ , মূলত বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ। সহজযানে 
কায়, বাক, চিত্তের শরণ অর্থাৎ মহান্থখ কাষ। ণাবী- নৌকা , «€নাবিকা» 
(ক্ষদ্রার্থে)। কিঅ-কৃত। অঠক মারী- আট-কে মারিয়া, অষ্টবিধ বিকল্লাত্মক 
জ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া । টীকাঁর পাঠ অঠকুমারী, তদমুসারে অর্থ, অষ্টবুক্ধৈশ্বর্ধাদি 


১০ 
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স্থখ। শান্ত্রীব 'অঠক মাবী” এই পদবিভাগে মাপত্তি জানাইয। কেহ কে১ অঠ- 
পমারী বা "মঠ কমাবী এইরূপ পদবিভাগেব পক্ষপান্ী । কামরা অর্থে কমারী 
গ্রশ্ণ করিযা অর্থ দাডাইষাছে, “আট কামবাযুক্র" । বিদেশী এবজাত কামর! 
অথে তমারী চর্যাব পাগ 'ভসলগব কষ্ট-কল্পনা । অব্যবহিত পূর্বে কিঅ শব্দের 
বাবহাব থাকাধ কিঅ অঠঞ্ মাবী এই ধখনেব পদবিভাগ বাকবণসম্ম ৩ নহে 
বলিষা কেভ কেহ আপত্তি কবেন। বস্থত “কিঅ' পদেব অন্ধ পূর্ববতী নাবীব 
সহি *, 'অঠক-এর সঠিত নভে । সেইভাবে ধবিশে অর্থসঙ্গনিতে অস্থবিধা হয 
না। ( শধ্বধ দু) নিম দেহ নিপ্জ দেহ। শুন€শূন্ধ | মেহেলী (মেভেবী ) 
মালা, সী । এণমহেলিকা, অবাচসন সংক্কত ১5709 5779 1 তিশরণ 

মেভেলশ মহান্তথ কাধকে নৌকা কবা হইল, "আষ্ট বিকল্জ্ঞান ধ্বংস কবিয|। 
নজদে্ ১ভল ককণা, শূক্ষই স্ত্রী অর্থণ২ শিজ্বে দেভেই' ককণা ও শুক্ধেব যুগনদ্ধ বপ 
উপপন্ধ হইশ্ছে। শবিভ্তা উদ্ভর্ণ ইহহা, “হবি ১ তবিত উত্তীর্ণ । 
দিম “বযমন-*ধিমন্ত | মাঁঅতমাবা। স্রহণা-স্বপ্পস্থপিণ১ হুইন, স্ইণা | 
বেণী যু” ছুই । মঝ বেণী মধ্য বেণা, চহ-এব মধ্যপথ, অবধূতিকা। ম- 
আমাব দাবা (আমি) *ময়া। মুনিমা- উপলব্ধি করা গেল, -*মুনিত, 
মনিত মন। বিন মুনি মাযামষ স্বপ্ু সদশ ভবজলধি পৃবৌক্ত নৌকাষ 
পার হইণা, মধ্য বেণীতে অর্থাং অবধূঠিকায মভাসুথ (বঙ্গ) উপলদ্ধি করা 
গেল। পঞ্চতথাগঠ পঞ্চধ্ানিধু্ধ * বাংলাদেশে প্রচলিত -বাদ্ধধমেব আদি 
দেবতা বজ্জসগ্ন। বজ্রসঞেব জানময় দেহেৰ ভিতবে পাচটি গুণ-স্ববপ পাচটি 
জ্ঞানের কল্পনা কবা হইয়াছে । এই পাঁচটি জ্ঞান সম্পর্কে বহ্রসন্ত্রেরে সচেতনতা, 
পঞ্চধান । এই পঞ্চধধ্যান পাঁচটি দ্রেবতাকপে কল্পিত ভইয়া পঞ্চধ্যাশিবুদ্ধ বা 
পঞ্চতথাগতে পরিণত ভন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধ্মমতে এই পঞ্চদেবতা দ্েহেব মধ্যে 
'অবস্থিত। দেহের মধোই এই পঞ্চভথাগতের উপলব্ধি দেহের আসল স্বব্পকে 
চেনা । ইহাতেই দেহের বিশুদ্ধি। কেড্যাল- দাড়; (৮ সং চর্যা ড্র) 
বাহঅ - বায়, পার হষ, €বাহষতি । কাঅ-কাষ , কাষনৌকা। কাক্তিল_ 
কাহু4+ইল (আদর বা অবজ্ঞার্থে )। পর্চতথাগত : মায়াজল _ পঞ্চতথাগতকে 
ঈাড় বানাইয| অর্থাৎ দেহমধ্যে তাহাদের তর অবগত হইয়া কাহ্ন কায়ারূপ 
নৌকায মায়ামোহরূপ সমুদ্র পার হয। জইসে! - যেমন , যাদ্বশজইস১জইসে। 
তইসৌ- তইসো১তাদৃশ । নিংদ এনিদ্রা। বিহছনে বিনা; -*বিভূন | 
গন্ধপরস- জইসৌ - এমতাবস্থাষ গন্ধ স্পর্শ রস যেমন তেমনি থাকে কিন্ত 
আমাদের নিকট তাত] জাগ্রতস্বপ্র বলিযা মনে হয়। কগুহার-একর্ণধার | 
সাঙ্গে- সঙ্গমে । 

ব্যাখ্যা সংকে ত: আলোচ্য গীতিটিতে নৌধাত্রার রূপকে মহান্তথসিদ্ধির 
কথা বণিত । বিশ্বক্গগৎ সম্পফিত বিকল্পজ্ঞান বিনষ্ট করিয়! মহ্বান্ুখকায়কে নৌকা! 


১ লণ।৮ ১৪৭ 


নবিথা ইডা পিঙ্গলার মধ্যবত অবধূত্তি যার্গ অবলম্বন কবিন্দে মাষাস্তপ্রু সগ্শ এই 
হবজলধি স্জেই পাব হওয়া ণাষ। বিশ্ব সংসাবেব অস্তিত্ব সম্পকিত ধাখণা 
মিথ], এই দার্শনিক তত্ব এবং ছুইযেব মধ্যব ঠ' অধর” মাগ অবলম্বনেৰ মদো। 
*'গ্রিক প্দ্ধততব ইঙ্গিত লক্গণীয | তের বিহিন গ্ভানে পঞ্চতথাগতেব অবস্থান 
মবগন ওযা সাধনাব 'অঙ্গ | পঞ্চ ৩থাগতকে ভাহ ধা রূপে গণ কবিষা নৌকা 
বহিবার কথা খপা হইযাছে । এই অবস্থাং উপনী৯ হইতে পাবখিলে বিশ্বসংসাঁব 
জ"্গ্র-স্বপ্ন বলিযাই প্রর্তভীত হয এবং মহান্তথ হবঙ্শ উপলব্ধি কবা মাষ। 
এত ভবে নোক। চালনা গন্ধ অবিদ্যামুক্ত চিভকে কর্ণধার বিয়া মহাতিখেব দিকে 
শভাগকফবৰ তত * ৩য়। 


১০ 
পনসী বাগ১ ডোশ্বীপাদানা । 


গঙ্গা জউণ]২ যাঝে বে বহই নাইও। 

*ভি*৪ বুডিলী+ মাতঙ্গি পোইআ লীনে পাব কবেচ ঞ& 

+নাত ? [ডোম্কী বাহ লো “ডাশ্রী বাটঠ ভইলঙ৬ উগ্ভাবা । 

সৎগুক পাঅপএ৮ জাইব পুণু জিণউা ঞ্। 

পার্ধ কেড়আল পডভ্তে মা্ধে পিটত কাচ্ড" বান্ধী”। 

গঅণ দছুখোলে সিংচহ'৯ পাণী ন পইসহ সান্ধা.( এ | 

সন্দ ুজ্জ ছুই চক সিঠি সংহাব পুলিংদা.১। 

বাম দাঠিণ ই মাগ ন বেবই৫ খাহ 2৫ ছণ্দা | ঞু। 

কবউ"১২ ন লেই বোডী১১ ন লেই মুচ্ছডে পাব কবেই। 

জে বথে চডিলা১৪ বাহবা ৭ জাই১৪ কুলে ১৫ কুল বুডই || ধু 

| পুথিব পৃষ্ঠা ২২ ক 
পাঁ. ১. অন্ত চর্যায রাগ শব্দটি পূর্বে অথ বাগ ধনসী এহশাবে পিখিত। 

২ শা. জড্ডনা। সু জউনা। ৩ শা. নাঈ। মৃণপাঠ নই? টীকাটিপ্পন" 
ড.1। ৪, সর, ভহি। ৫. পুথি খুব স্পষ্ট নহে। চডিলীও পড়া চলে। শা, 
বুড়িলী । সর. বুডিলী পাঠ গ্রশ্ণ কবিষা চুড়িলী পড়া যায় বলিষা মন্তব্য কবিয়াছেন। 
টাকাটিপ্পনী দ্র. । ৫-৫ শা বাততু। ৬ নী ভইলা। ৭* শা. জু সদগুক। 
৮. প|. পাঅপএ। ৯ শা. সিঞ্চভঁ ১০. শা.স্থ, সান্ধি। ১১, শা. পুলিন্না | 
১২ শা কবডী। ১৩. শা. বেইভী । ১৪-১৪ পুথিতে বাহবণি জাবাই লিখিষা 
নি-এব ই-কাব এবং জাবাই এর ব। কাটা । স্ব বাহব৷ ন জাবাই পাঠ গ্রহণ 
ববিয়াও সংশধিত | শুদ্বপাঠ সন্দেহমুক্ত নভে । ১৫ শ্কুলে। 


১৪৮ চর্যাগীতি পরিচয় 


সন্গয় :£ গঙ্গা যমুনার মাঝে নদী বহে। তাহাতে ডুবন্ত যাতঙ্গী শাবকদিগকে, 
অবলীলায় পার করায় । বাহ তুমি ডোশ্বী, বা; পথেই উৎসার (সন্ধ্যা) হইল 
( বেলা পড়িয়া আসিল )। সব্গুরু প্রসাদে যাইতে হইবে পুনরায় জিনপুর | 
নৌকার-মার্গে ( গনুই এ) পাঁচটি ড় পড়িতেছে এবং [পটে ছোতে) কাছি [ খুটি 
হইতে খুলিয! লইয়া বাধা আছে ( অর্থাৎ চালনার জন্ত নৌকাটি সর্বপ্রকারে 
প্রস্থ )। গগন সেঁউতি দ্বারা জল সেঁচিয়া ফেল যাহাতে সন্ধিপথে প্রবেশ করিতে 
না পারে। চক্রস্ণ সষ্টি সংহার [রূপ] ছুই চাঁকা পুলিন্দায় সংযুক্ত। বাম 
দক্ষিণের ছুই পথ দেখা বায় না। স্থতরাং স্বচ্ছন্দে বাহিয়। বাও। পারাপার 
করিবার জন্য [ মাতঙ্গী |] কড়িবুড়ী কিছুই লয় না, সহজে পার করায় । কিন্তু যে 
রথারোহীরা (পারগামী লোকেরা ) বাহিয়া না ধায়, তাহারা কুলে কূলে ডুবিয়া 
মরে (লক্ষ্যে পৌছিতে পারে না )। 

টীকাটিগ্লনী: গঙ্গাজউনা-্ছুই দিকের ছুই নাড়ী, ইড়া, পিঙ্গলা । মাঝে" 
এমধ্যেন। বই-বহতি। নাঈশক্ষুদ্র নৌকা; মধ্যনাড়ী, অবধৃতিকা. 
নাবিক সনাবী-্নাই। শুদ্রপাঠ সম্ভবত নই" এনদী। গঙ্গা যমুনার মধো 
তায নদী সরস্বতী । বহই ক্রিয়াপদটি নদী বা নৌকা উভয়ের সঙ্গেই 
অঙ্গিত হইতে পারে। নদীর সঙ্গেই অন্বয বেশি প্রশস্ত । পরবতী চরণের 
'খুড়িলী'-র সহিত সঙ্গতির জন্তও নদী অর্থই সমীচীন | ধ্বনিগত দিকে নই 
নাই অসম্ভব নশে। তিব্বতী অনুধাদে পথ বা £:৪০] নই" পাঠ সমর্থক । 
তবে গীতিটির পরবর্তী অংশে নৌকা বাচিবার বর্ণনা আছে। মুনিদত্তের 
টীকীতেও “নো” আছে। তি তাহাতে : এ৯*তধি, এতন্সিন্। বুড়িণী 

উবন্ত' নিমজ্জিত : (বিণ, স্ত্রী)। চ্যায় ও শ্রীকুষ্ণকীর্তনে “ইল বুক্ত রূপ 
বশেষণেও প্রযূক্ত ; পাকিল দারা, কাঁটিল ঘাঅত (শ্রীরু, কী.)। সংস্কৃত 
মঞ্জ ধাতু স্থানে প্রারৃতে উদ্ভূত বুড্ড ধাতু -বুড়+ইত+ইল্ল+ঈ (স্ত্রী) 
বাংলা ও হিন্দীতে বুড ধাতুর বর্ণ বিপর্যয়ের ফলে ডুব-এ পরিণত হইয়াছে। পুথির 
পাঠ চুড়িলী হইতে পারে । তাভার অর্থও স্পষ্ট নহে। চুঁড়িলী বদি চড়িলীর 
লিপিপ্রমাদ হয় তবে অর্থ-আরূঢ়া। নাই-নদী ধরিলে এই অর্থ প্রয়োজনীয় 
নহে । তিব্বতী অন্থবাদের 1:26 %1:1০% ৫099 সঠিক নহে বঙ্গ! শাস্তিভিক্ু 
মন্তব্য করিয়াছেন। চর্যার টীকায় চঞ্চলা - পপ্রমত্তাজী" অর্থ করা হইয়াছে। 
মাতঙী - প্রমত্তাঙ্গী হস্তিনী সদৃশ নৈরাত্মা। পোইআ1-শাবক অর্থাৎ বালযোগী ; 
*পোতিক-পোঅঅ২পোইঅ-পোইআ। তিব্বতী অন্গবাদে মাতঙ্গ' 
পোইআ _ 88105 06 ৪ 10957 ০8566 1381১ | এই অন্ছবাদের সহিত টাকার 
কোন মিল নাই। তিব্বতী অন্থবাদ অন্থ্সারে মাতক্গী-পোইআ-কে সমাসবদ্ 
পদ ধরিলে “পার করেই” অর্থ হয় নিজে পার হয়। গীতিটির মূলভাবের সি 
এ অর্থ খুব সঙ্গত নহে। করেই-্করায়; -কারয়তি। তু-্তুমি; ত্বম্‌১ 


মূলগীতি ১৪৯ 


হঅম্১্তু, তো । বাটত- পথে , বর্সবষ্ট বাট +৩ (৭মী)। ভইল- 
হইল -২* ভবিত ( স্ভৃত)+ইলল। উচ্ছারা পড়ন্ত বেলা, উৎসাবক | 
প+অপএ-৫পাদ্পদেন। শ্রীচবণেব অনুগ্রহে । অনেকে পাঅপসাএ পাঠ গ্রহণে 
ইচ্ছুক । তাহ! হইলে অর্থ, পাদপ্রসাদে । জিনউবা -জিনপুব , জিন - সিদ্ধপুকষ , 
জিনপুব -সিদ্ধিতীর্থ, মহানুখধাম | পঞ্চ কেডআল ১৩ চর্যা দ্র'। পডন্থে 
প্ডিতেছে। +/প্রিড 1 অস্ত শত)+এ। পিটত ছাতে, মণিমূলে । পিট 1ত ৭ম)। 
কাচ্ছী _ নৌকা বাধাব দডি ( বোধিচিন্ত ), বোধিচিন্তকে দুটরূপে মণিমুপে বাধা 
হইল । কাচ্ছী-৫*কক্ষিকা | বান্ধী বান্ধী হইল , €*বন্ধিত । গঅণ ছুখোলে 
শুনাতা বা গগনবপ সেচনীদ্বাবা , ছুখোল _ দ্ুইখোল, দ্বটি খোলাদ্বাবা প্রস্থত। 
পিট-ছাত , সিংচহু'_সেঁচিযা ফেল, সিঞ্চ+€ (অনুজ্ঞ। )। পানী জল, 
-পানীয । পইসই প্রবেশ কবে শ্প্রবিশতি | সান্ধী-সন্ধিপথ , এসন্ধি। 
চন্দ পুলিংদ] _ চন্দস্থয, সষষ্টি সংহাবেব তত্ব, মাস্থল-সংঘক্ত ছুই চাকা, মাপ্থপ 
মদ্ধ-জ্ছানেব প্রতীক । মাস্কলে পাল মেপিবাব ( সষ্টি) এবং পাল গুটাইবাব 
সংহাবেব ) দুইটি চাকা থাকিত । এই চুই চাক! গ্রাহাগ্রাহভক বপ দ্বৈতজ্ঞানেব 
প্রতশক কপে কল্পিল। শ্মন্তদ্দিকে এই তুই চাক] ছুই নাভীব প্রগীক। মধাব ঠা 
ব-স্থল সুধুনীব প্রতীক । মাগ মাগ। বেবই দেখা যাধ। ধাতুমূল অজাত। 
গাথা সপ্তশ হাতে অন্ৰপ অথে বেহহ শব্ধেব বাবগাব আছে । পাঠান্তর অন্যিন। 
"“চবই্চে যতি বোকা শা । চ্ছন্দা স্বচ্ছন্দে। কবডী কড়ি, €কপাধিক । 
পেহ পয এ*পযাত, নযতি। বোঁডী বুডি , বাড্িক-বোড্ডিঅ- বাড়ি, 
এুডি। স্থচ্ছডে স্বচ্ছন্দে। বাহবা বাভিং। বুডই-ডোবে। বুঙিপীব 
টাক] দ । খখডী খুডই-পাব ক্বিবাব জন্য নৈবান্সা কোন কডি বুডি লয না, 
অর্থাৎ ইহাব জন্ত কোন কচ্ছ্লাধনেৰ প্রযোনশন তযনা। কিন্ক বাাবা সাধনপথে 
অগ্রসব হয় না তীভাবা কুলে অর্থাৎ দেহঠেব ঠিনবে অগবা মিথ্যা মাষায ডবিষা 
মবে। 
ব্যাখা সংকে ৩. নোক। বাঙ্বাব ৰপকে এখানে তান্ত্রিক উপাষে পিদ্ধি 
লাভের কথা বর্ণনা কবা হইযাছে। গাখ্বিক সাধনাব মধাপথ অর্থাৎ ইভ] পিশ্রশাব 
মধ্যপথ অবধৃতি মার্গেব ( স্বুয়াব ) ইঙ্গিত প্রথম পদেই। এই পথেই নৈবাম্মা 
ঠাহাব সম্তানদেব অর্থাৎ যোগীদেব সিদ্দির পথে লইযা যান । মহাক্থধাম 
জিনপুব লক্ষ্য , স্থতবাং আব বিলম্ব না! করিয়া ৯ পথে বাঠিযা বাইবাব উপদেশ 
দেওয| হইযাছে । কোধিটি কে মণিমুলে বাধা হহযাছে, পঞ্চতণাগতকে ধ্াভরূপে 
স্তাপন কবা হইয়াছে । গগন বা শুন্য তাজ্ঞানবপ পেঁউতি দ্বারা বিষষরূপ জণ 
সেঁচিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পুনব্রা, মধ্যপথ অবধূতিমার্গের ইঙ্গিত। 
পুলিন্দ৷ বা মাস্তল অদ্বষজ্ঞান-বূপ মধ্যপথ | বাম দক্ষিণের দুই চাঁক? গ্রাহ্থগ্রাহকৰপ 
দ্বৈতজ্ঞান। এই মধ্যপথে চলিলে ।ঝাম দক্ষিণের ছুই পথ আর দেখা যায় না। 


১৫০ চর্যাগীি পবিচষ 


এই পথে চলিবার জন্য কোন কচ্্রলাধন বা জ্ঞান মাগের মুল্য দিতে হয় না। 
সহজেই 'ভবসদুদ্র পার হওয়া যায় । কিন্তু যাহারা জানে না তাহারা এই নৌকাষ 
উঠিষাও বাহিযা যায় না। কলেই নিমজ্জিত হয, রূপের মো বা দ্েতের মধ্যে 
ফবিষা যবে । শান্তিক কীষসাধনা, দেহের মধো দেহাঁতীতের সাধনা | লাঠবা 
পন্য পাহারা চেহেব মধ্য ডুবিয়া মরে, দেহা তীঙের সন্ধান পায না। 


১৫ 
রাগ রামক্রী শান্তি, পাদানা” । 


সঅ সম্বেমণ সরুঅ বিআরে'তে অলক.খ লকথণ ন জাই । 
জে জে উজ.১বাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঈ || গরু ॥। 
কুলে কুল মা হোই রে মুঢা উঞ্জবাট সংসার] । 
বাল তিল২ একু বাক্কত ণ ভূল রাজপথ কণ্ঠারা || খ্রু ।' 
মাআমোঠ] সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা । 
অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুচ্ছসি৪ নাহা || ফ্রু।। 
স্থন] পান্তর হ ন দিসই ভাক্তি৫ ন বাঁসসি জাংতেও । 
এষা অঠ১৭ মভ'সিদ্দি সিঝএ উজ,.বাট জাঅভ্তে || গরু || 
1ম দ্াহিন দে বাটা চ্ছাড়ী ৮ সাস্তি ১ বুলথেউ সংকেলিউ | 
ঘাট ন গুমা খড়তভি ১৪ নে! হোই আথি বুর্দিঅ বাট জাইউ || ধা), 
[ পুখির পৃষ্ঠা ২৩ ক-থ ] 
পা.১ নী, উজু। ২*শা.ভিণ। ৩*শা.বাকু । স্বাদ । পুথির পণ্ঠ 
বাঙ্গ হইতে পারে তবে প্রসঙ্গাগসারে বাঙ্গ প্রশন্ত ।  ৮* শী, পুছসি ॥ ৭. শা, 
ভস্তি | ৬. শা. জান্তে। সু. অট। ৮. শী, ছাড়ি । ৯» শা, শান্তি । 
১০-১০, শী. ঘাটন শুমাঁখড় তড়ি। 
অন্বয়: [ সহজানন্দ | ব্বস্ধেগ্য ; স্বরূপ বিচার এহ 'অলক্ষাকে লক্ষ্য করা 
ঘায় না। ধাহার] ধাহারা এই খঙ্বর্মরে গিয়াছেন "তাহারা 'অনাবর্মক হইয়াছেন 
( ফিরিয়া আসেন নাই )। এই সংসারই খজুবত্ম / সহজ ),' এই কথা ভাবিয়া ] 
কলে আসক্ত হইও না। | বালধোগীকে সঙ্দোধন করিয়। কবির উপদেশ ) ভে 
বালযোগী তিলেক বাঁকে ভূলিও না: রাজপথ ( মহাম্ত্রখাচিমুখী পথ ) কনক 
মণ্ডিত। মায়ামোহ[ রূপ |] সমুদ্ধে অন্ত এবং থহ যদি না "বোঝা যায়, আগে যদি 
কোন নোকা বা ভেলা না দেখা যায় [তবে কেনে] ভ্রান্তিশত নাথকে 
( সদ্গুক্ককে ) পিজ্ঞাসা কারতেছ না। শুন হাঁরূপ গ্রান্তরের [ প্রথমেই ] উদ্দেশ 
পাওয়া যায় না। কিন্তু ( সাধনপথে ) দ্বাইতে ভুল করিও না। এই সহজ পথে 
গেলে অষ্ট মহাঁসিদ্ধি সিদ্ধ হয় (লাভ ভষ)। শান্ত বলিতেছেন, বাষ দক্ষিণের 


মূলগীতি ১৫১ 


ছুইপথ ছাড়িয়া (মধ্যপথ মবলম্বন করিযা ) সানন্দে চোখ বু'জিয়া চলিয়া যাও। 
পথে ঘাট, গুল্ম, খাদ, তড (অর্থাৎ কোন বাধা ) নাই । 
টীকাটিপ্পনী,. সম সম্বেমণ_ম্বসন্দেগ্য , স্ব২সঅ , সন্বেদন-সন্বেঅণ 

লক্ষণীয় শান্তিব নামাস্কিশ ২৬ সণ চর্যায শব্দটি সএ সংবেঅণ এইরূপে পাওয়া 
যায। সরুঅ€স্ববপ | বিআবেতে বিচাবেতে । অলকখ অলক্ষ্য । লকখণ্ 
লক্ষণীয। জাই যায়, €যাঁতি। দে ভাবা , বে। উক্ত বাটা-ধঞ্জবন্মে। বর্মক 
বট্টঅ -বাটা। গলা€গত+ইল্ল 4 আ। অনাবাটা পথহাঁবা, প্রশ্যাবর্তনহীন 
অনাবত্সক-অনাবট্টঅ-'অনাবাটা। ভইলা-হইশ এষ ৬বিত- ( ভূত ) 
+ইল্ল+আ। কুশেকুল মানাহ কুলে লীন হইও না, বস্তু জগতেব মধ্যে 
লধপ্রাপ্ত হহও না । টী+1গ%সাবে কুন্্ব অর্থ_বস্কজগে । পরব নী কুল শব্দের 
ব্যাখ্যা, বু বস্তগ্গন্জেঃ। ল-লযঘপ্রাপপ। কূলে সংসাব| সংসাবেব পথই 
সহজপণ এই কথা শাবিশা সংস"বে আসক্ত হইও না। বাল বালযোশী, মূর্খ । 
তিলএকু লতিলেক | বাস্ক-বাক। ভূঁশহ _ভূপিও, প্রান্তে উদ্ভূত ভ্রম অথে 
“হুবল” ধাতু ভইতে ভূল +হ ( অন্তজ্ঞা।)। বাজপথ কণ্তাবা বাজপথ, মহাস্্ খে 
পথ কনকমত্তিত । টীব-নুসাবে অথ, বাজজচকবতী যেমন কনকধাবা পথে 
ক্রীভোগ্ভানণে প্রবেশ কবেন, ঘে'গীন্জও সেইকপ 'অবলীলায় অবধূতিম'গে 
মহাস্ত্রথচক্র কমলেগগ্ানে প্রবেশ কবেন। কণ্াবা€কনকধাবা (?)। 
মাআমোহসমুদীবে মাযা মোহৰপ সমুদ্রে। ভবজ্ঞানই মায়া, মোহ তাহার 
সহচব। সমুদ'ব-_ সমুদ্র ( বিপ্রকর্ষণ অর্ধতৎ)। বুঝসি বোঝ, বুঝিও অনুজ্ঞা । 
থাহা থই, *স্বাবক ১ থাহঅখথাহা। অগে অগ্রে। ভাষাতান্বিক 
নিয়মান্ুসাঁবে আগে হওয়া উচিত । কিন্ধ লিপিতে পূর্বস্বরেব দীর্ঘত্ব দেখান হয 
নাই । এমন নিদর্শন প্রচুব। ভেলা€ছেলক | দীসঅ দেখা যায ,€দৃশ্ততে । 
ভস্তি-ত্রাস্তি । পুচ্ছসি জিজ্ঞাসা কব ,এপৃচ্ছসি , অনুজ্ঞা | নাভা- সদগুরু, 
«নাথ । স্ুনাপাস্তবব _শুন্য প্রান্ব, উহ ন দ্রীসই উদ্দেশ ন| দেখা যায়। 
উভ- বোধ » উহ ধাতু বোঝা, (৮০ 91106509100, ০ 00201 85 01908919,) 
হইতে উহ্ম১উহম্১উহ | ভান্তি ন বাসসি-তুলিও না। যৌগিক ক্রিষা গঠনে 
বাস ধাতুব প্রযোগ লক্ষণীয় । "আধুনিক কালে ভালবাসা ও কদাচিৎ মন্দবাস৷ 
বা আঞ্চলিক লাজবাসাঁ_ এবপ কয়েকটি ক্ষেত্রভিন্ন ইহাব প্রয়োগ নাই । মধ্যযুগ 
পর্যন্ত ইহার ব্যাপক ব্যবহাব ছিল দ্র. শ্রীরুষ্ককীর্তন। জান্তে-জাঅস্তে - 
যাইতে , যা+অন্ত+এ। এষা- এই ১ তৎসম । টীকানুসারে অর্থ, এখানে । 
অট-অষ্ট . ভাষাতাত্বিক নিয়মে আট ভওযা উচিত । লিপিতে শীর্ঘাকরণের 
অন্থপন্থিতিব উদ্াহবণ . তু অগে। দিঝএ-লাভ হয়, এসিধ্যতে | বাম 
চ্ছাভী -বাম দক্ষিণের ছুইপথ, ইডা পিঙ্গল! পবিত্যাগ করিয়া । বুলেথেউ - বুল 
ধাতু বল! এবং ভ্রমণ কঝ৷ দুই অর্থেই প্রযুক্ত হয়। শান্তি আনন্দে ভ্রমণ করেন 
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অথবা শাস্তি স্পষ্ট করিয়! বলেন। শেষের অর্থটি বেশি সঙ্গত, কারণ চরণটি 
ভণিতার। বদ১ বোল১বুল+ থেউ €থিউ €থিঅ-স্থিত-বলে থাকেন। 
বুল + থেউ স্থিত, (আধুনিক কালের থাক্‌ ধাতুযুক্ত যৌগিক ক্রিয়াপদের মত ) 
এ ব্যাখ্যা অসঙ্গত নহে । সংকেলিউ - অবলীলায় ; সম্‌+ % কেল (খেল )+ ইঅ 
(-ক্ত)- সংকেলিঅ-মংকেলিউ ; ক্ত প্রত্যয়ানস্ত শব্দের কয়েকটি ক্ষেত্রে উ-অস্তক 
তওযার কারণ শৌরসেনী প্রভাব । গুমা-গুল্স। খড়তড়ি-খাদ্‌, তড় অর্থাৎ 
বাধাবিদ্ব । বুজিঅ - বুজিয়! ; মুদ-মুজ সবুজ. +ক্13 ক্গবুজিঅ : বুজিআ! । 
জাইউ _বাও ; যাওয়া হউক; € * যায়তু । ঘাট. জাইউ - পথে বাধ! বিদ্ব 
কিছু নাই; চোথ বুজিয়! চলা যায় । 

ব্যখ্যাসংকে ত: গীতিটিতে সহজানন্দের ব্ববপ ও তাহা লাভের উপায় 
বণিত হইয়াছে । 

সহজানন্দের স্বরূপ ব্যাখ্য দ্বারা উপলব্ধ হয় না) তাহ] ন্ব-সঘেছ্য । অলক্ষ্য 
ব! অনির্চনীয় এই সহজা নন্দ, স্বরূপ বিচারে ইহাকে লক্ষণীয় বা বোধগম্য করিয়া 
তোলা বায় না। ধাহার! এই সহজ পথের পথিক, তাহারা আর ফিরিয়া! আসেন 
না, সিদ্ধির পরপারে পৌছিযা যান। জগতসংসারের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব সম্পর্কে 
তাহাদের আর কোন চেতনা থাকে না। স্থতরাং হে মুট, বস্তজগতের চেতনায় 
আর লীন হইও না; সহজমার্গ ত্যাগ করিও না। ক্ষণমাত্রের জন্য বাকে 
ভুলিও না অর্থাৎ সহজমার্গ ভিন্ন অনা বঙ্কিম পথে যাইও না। রাজ৷ বেমন 
কনকমণ্ডিত পথে ক্রীড়োগ্ভানে প্রবেশ করেন, সেইরূপ কনকমণ্ডিত অবধূতি-মার্গ 
ধরিয়া মহাস্থথ-কমল-বনে প্রবেশ কর। (শাস্ত্রীর মূলপাঠ ছিল বাল ভিণ একু 
বাকু ইত্যাদদি। তাভা হইলে অর্থ হইবে, হে বালযোগী, ভব ও নির্বাণ যে 
পৃথক এরূপ বাক্যে ভূলিও না ইত্যাদি।) অতলান্ত এই মায়ামোহ সমুদ্র; 
পারাপারের কোন ব্যবস্থা সহজলভ্য নহে , কিন্তু দিশাহারা হইলে চলিবে ন|। 
সদ্গুরুকে জিজ্ঞাস করিয়া পথের সন্ধান জানিতে হইবে । শুম্থতারপ প্রান্তর 
সহজে দেখ] যায় না, অর্থাৎ সাধনার প্রথম সুরে সিদ্ধি €রপরাহত থাকে । কিন্তু 
ভাল ছাড়িও না) এই পথে গেলেই অষ্ট মহাসিদ্ধিলাভ হইবে । বাম দক্ষিণের 
ছুই পথ ছাড়িয়া ষধ্যপথ অবধূতিমার্গ অবলম্বন করিয়া শাস্তি (পদকর্তা ) 
অবলীলায় সাধনপথে চলিয়াছেন, (কিন্বা শান্তি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন) 
পথে বাধাবিদ্ব কিছুই নাই, চৌথ ঝুজিষা চপিয় যাও । 

গীতিটির প্রথমদিকে চর্যার দার্শনিকতার ভাববাদী স্বরূপ ( 54৮)০০৫৬৪ 
106811509 ) ব্যক্ত হইয়াছে । গীতিটির মধ্যে সহজ সাধনার মহিমা, গুরুর উপর 
নিতরশীলতা৷ এবং তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির কথাও লক্ষণীয় । 

দ্র গীতিটির শেষ পদ ৩২ সং চর্যার টাকায় নিশ্ললিখিত পাঠে উদ্ধত আছে 
_-ঘটমনগুয়াখড়দতি বোহঅ অক্ষি বুঝিআ] মাগ চালী। 
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১৬ 
রাগ ভৈরবী, মহীধর পাদানাং। 


তিণিএ১ পাটে লাগেলি বরে অণহ কসণ ঘণ গাজই । 
ত1 স্থনি মার ভয়ংকর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই || ঞ্র।1 
মাতণেল চীঅ গঅন্দ! ধাবই | 
গিরস্তরং গঅণস্ত তুসে ঘোলই ॥ ফ্রু॥। 
পাপ পুণ্য বেণি তিডিঅ৩ সিকল মোড়িঅ খস্তাঠাণা৪ 
গঅণ টাকলী€ লাগি রে চিত্ত পইঠ ণিবাণা৬ ।। প্র ।। 
মগারস পানে মাতেল রে তিভঅণ৭ণ সএল৮ উ্খী । 
পঞ্চ বিষঅ৯ রে নায়ক রে বিপথ কোবী নদেখী ॥ঞ্ু।| 
খররবি কিরণ সংতাপে১০ রে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা । 
ভণন্তি মঠিত্ত| মই এু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা || ফ্রু | 
[ পুথির পৃষ্ঠা ২৫ ক-থ ] 
পা. ১. শা. স্থ' তিনিএ। ২ শা.সু. নিরন্তর । ৩. টীকান্ুসারে তোডিঅ ? 
৪. পাঠ সংশয়িত | প্রথম বর্ণ শা. খ। এটি খ/থ বা অন্যকিছু স্পষ্ট বলা যায় 
না। পরবতী যুক্তবর্ণটি স্ব/স্ত ছুই পড়া যায়। শান্ত্রীর পাঠ রক্ষিত । ৫. শা. নী, 
টাকলি। ৬. শা.স্তু শিবানা ! ৭. শা. স্ব. বিষয়। ৮. পুথিতে সঅএল 
লিখিয়! অ বজিত । ৯. শা. সু. বিষষ । ১০. পুথিতে এ-কার সাধারণত 
বর্ণের বাদ্িকে লিখিত। এথানে বর্ণের উপরে, তাও ঠিক নাগরী রীতিতে 
নহে। এধরনের একর নেওয়ারী প্রভাবিত? 
অম্নয়: [কায়বাকচিন্ত এই ] তিনটি পার্টে € পীঠে, সহ্জানন্দে ) 
লাগিল, [সেই সমষে ] ঘনকৃষ্চ ( ঘোর ভয়ঙ্কর ) অনাহত ধ্বনি উখিত হইল। 
ভাহ! শুনিয়! ভয়ঙ্কর মার সকল মণ্ডলসহ ভাগিয়া গেল (পলায়ন করিল )। মত্ত 
চিন্তগজেন্্র যাবতীয় তষ্কাকে ( দ্বেতজ্ঞানকে ) ধ্বংস করিয়া নিরস্তর গগনাস্তে 
(শুন্তপানে ) ধায় । পাপপুণোর ঘুর্গ শিকল ছি ডিয়া, স্তস্তস্থান মদন করিয়া, 
গগন শিখর হইয়া (অথব! গগন হইতে উদ্ভুত অনাহত শব্ধে প্রেরিত হইয! ) চিত্ত 
নির্বাণ [ -রূপসরোবরে ] প্রবিষ্ট হইল । ব্রিভুবনের সকল কিছু উপেক্ষা করিয়া 
[ সে এখন | মহারূস পানে মত্ত । [ এখন সে 1 পঞ্চস্কন্ধাতআ্সক সকল বিষয়ের নায়ক, 
তাহার বিপক্ষ কাহাকেও দেখি না । খর-ববি-কিরণ সন্ভতাপে ( -মহাস্থখরূপ 
রবির খরতাপে ) [ চিত্ত গঙ্জেন্্র ] গগনাঙ্গনে ( অথবা গগন গঙ্গায়) গিয়া প্রবিষ্ট 
হইল । মাইত্তা বলেন, এখানে ডুবিলে কিছুই দেখা যায় না 
টাকাটিপ্পনী: তিনিএতিন অর্থাৎ কায় বাক চিত্ত । ভ্রীণি-তিগ্রি 
এ তীণি, তিনি+ এ (করণ, অধিকরণ | পাটে-পীঠে বা সহজানন্দে। 
লাগেলি- লাগিল ; «€€ * লগ্রিত+ইল-+ই (ন্ত্রী)। কায় বাক চিত্ত সহজানন্দে 
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যুক্ত হইল শ্রগ্ঠ দর্থে, বাম দক্ষিণেব ছুই নাডী মধ্য নাডীতে যুক্ত হইল। 
(0106 00765 018175 01101)6  7011100178 08015 দ্র 96170165 17) 0106 
78100085101 000 38£01)1) 7. 83) অণহ অনাভত ধবশি , ১১ সং 
চযা দু. । কসণ ভয'নক , € কুচ । গাজই গর্জতি ১গজ্জই ১ গাজই | 
স্থনি শুনিষা , এ * শুনিভা ক্রহ্বা। মাব- হিন্দু পুবাণেব মদনেব সাদশ্টে 
কল্পিত বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যে বণিত হুপ্রবুত্তির দেবতা, সাধনাব প্রধান শক্র। 
'.বাদ্ধধর্মে বথিত এই মাবেব ধাবণা অনেকখানি হইল খ্রীইধর্মে বণিত “শযভানেব' 
মম্ঘবপ , জীবনের যাহা কিছু দুপ্প্রবৃওি, ছুরকুষ্ি, দুষ্ষর্ম, প্রলোভন প্রভৃতি 
হাব সক্লেব মূলেই মাব ।” (বদ. বৌদ্ধধম ও যাগীতি, পৃ ৪৭1) সঅ- 
সহ €ম্বক। মগ্ুল সণ” মণ্ডপ সকল । ভান পলাখন কবিল , ভজাতে 
১ ভজ্ঞই ১ ভাব্রই। গাস্ুনি »ক্রই 'অনাহত ধ্বনি শ্রবণ কবিযা মাব 
াঙাব সৈনা সামন্সাদিস্ পলাষন বিশ । বৌদ্ধ সাহিত্যে বণিত মাবেব বনু 
সেনা, তাভাঁব মধ্যে প্রধান কাম । মণ্ডপ বলিশ়ে £খানে এ সৈন্ত সামন্তই উদ্দিষ্ট। 
মাতেপ মত, মাতাল ১ মইন এল ( হল অথবা €মন্তপালক | গজঅন্দা 

গএন্দা ) গজেন্দ। ধাবহ ধাঁবত । গন্ণন্ত _ গগনে শুশ্চপানে। তুসে' 
-তধথায় , টাকাঞ্সাবে দ্বত্জ্ঞান ১ « ঠর্ণা + এন । ঘোশহ €* ঘোশযিত্বা। 
(বণিকদছুই, দ + সংচযা। ঠিডিআ  তোডিম্ ৷ এত্রোটযিত্বা। সিকল 
-শঙ্খশ । মোডিগ মদন কখিযা খা জা। খভ্তাতণা অস্তস্তান+- 
খন্ভঠাণআ্খন্তাতাণা পাপ খন্তাঠাণা সংসাবেব পাপপুণাবপ ছুই বন্ধনবজ্জু 
ছিন্ন বিষা, 'অবিদ্যান্তস্ত মন কবিষ অর্থাৎ সংসাবমোহ ও অবিগ্াপ্রভাব হইতে 
মুক্ত তহযা। গমণ্টাঞ্লি গগন-শিথব, শূন্ট তাৰ শষ স্তব। টীকানুসারে 
টাকলিব পাঠাস্তখ ণটথ শর, অনা ধ্বনি । তিব্বতী অনগবাদেও উক্ত অর্থ 
উল্লিখিত । টাক্লি হস্তী চ'লাইবাব সময মাথত কনক রুত টকটক শব্দ । 
'অসমীষা শাঁষার ঢক্ালির সাঁ&* ও$লনীষ । চিন্তা -চিত্ত, €চিত্তকঃ | পইঠ* 
প্রবিষ্ট | ণিবানা -নিবাণে €এমী 1 মগারস সম্জানন্দ । তিথ্আঅণ এ 
ত্রিভুবন । উএখী উপেক্সিত১ উবেকখিজ ১উএখিঅ ৯উএখী । পঞ্চ বিসঅ _ 
পঞ্চ গন্ধাত্মক পঞ্চবিষষ । বিপখ১ বিপক্ষ । কোবীবকোহপি | দেখী _ €৯ 
দৃক্ষি ত-দুষ্ট.: খবববিকিবণ সংভাপে মঙ্গান্রথবপ ববিব খবতাপে। গঅণাঙ্গণ 
- গগশাঙ্গনে, টাকাগসাবে গগন গঙ্গায় । গই-* গমিত্া গত্বা। পইঠ১, 
প্রবিষ্ট , ৬ষ্ঠ চবণে পহৃঠ | ভণস্তি-পগাববে বহুবচন । মহিত্ত__পাঠাস্তর 
নাহআ), মভিগ্া, তিব্বন্ী লিপান্তব মহেন্দ। টাকাষ ও গীতিশীর্ষে মহীধর , 
পদকঠা | মই মযা মামি অর্থে। এথ- অত্র এখ১ এখু ॥ বুডন্তে  ডুবিলে, 
এড মন্তএ। ১৪ সং চর্যাদ্র । ক্ম্পি-একিমপি (আদি স্ববাঘাতের 
ফলে মধ্যস্বব লোপ )। 


মূলগীতি ১৫৫ 


ব্যাখ্যা সংকেত আলোচ্য গীতিটিকে সহজানন্দে প্রবিষ্ট চিত্তকে মন্ত 
গজেন্দ্রৰপে কল্পনা কবিষা চিন্তেব মহান্্খলীভেব অবস্থা বর্ণনা করা হইযাছে। 
( « সং গীতিতেও চিত্তুকে মন্তইস্তীৰপে কল্পনা কবিষা মহান্থখলাভেব কথা বণি 
হইযাঁছে | সেখানে মহান্রখধাম কমলবনরূপে কল্িত। 'আলোচ” গীতিটিতে 
মহাসুথধাম জলাশয়ৰপে কল্পিত 1) 

কাষ, বাক, চিত্ত এই তিনে সহঙ্জানন্দবপ পীঠে সংযুন্ কৰা হইল অথবা 
অন্য অর্থে, বামদক্ষিণের ছুই নাভীকে মধান'উীতে যুন্ত কবা হইল), অর্থাৎ, সংখুতি 
বোধিচিত্ত পাবমাধিক বোধিচিত্তে পবিণন্ ৩ইবাব পন্য বাষমনোবাকেয সাধনাষ 
নিবত হইল | এহ অবস্থা দেভমধ্য অনাহতনাদ শ্রুণ হইল এবং স'ধনপথের 
বিশ্বম্ববপ মাব সৈন্তসামন্ত সমেন পবাতত হগযা পলায়ন কবিল। মন্ত চিত্ত- 
গজেন্দ্র পাঁপপুণাযবপ শঙ্খল ছিন্ন বিয়া, এবিগ্যারূপ বন্ধনস্তগ্ত মদণ কবিষা অর্থাৎ 
সমস্ত দ্বৈতজ্ঞান ও ভবমোভ পবিত্যাগ কবিযা, মাতেব মুখনিঃল হ 'ঢক্চক শবে 
ভক্ত যেমন উৎসাহিত হইযা অগ্রসব হয সেইকপ, "অনাভত ধবশিতে” অগ্গপ্রাণি ৩ 
»ইযা, সবশূন্থরূপ গগনেব দিকে ধাবিশ হয এবং শিবাণ-নবোববে প্রবেশ করে। 
এখন সহজানন্দরূপ মহাবস পানে মড চিও এবসংসাবেব সমস্ত মোহ উপেক্ষা 
কবিতে সমর্থ হয । তথন ন্অবিগ্ভামুক্ত চিত্ত পঞ্চ্ন্ধা গ্রক সমস্ত বিষষেব নাক 
»য, অর্থাৎ বিষষাদির উপর শথন কেন মা» থাকে না। সাধনপথে ৩৭ন আব 
(কান বিদ্ব নাই । প্রথব ববিকব সন্তপ্ত গঞ্জরাঞ্জ "যমন জলাশষে জশ্রয পর, 
মহাস্থখববিকব-সন্তপ্ত চিত্ও সহবপ নির্বাণসবৌববে প্রবিঈ হয় এবং খানে 
নিমজ্জিত থাকিয়! নিবিকলপ অবস্থা প্রাপ হয়। 


9 
বাগ পটমগ্ুরী, বাণাপাদানা । 


স্থজ লাউ সসি লাগেলি তাম্বী | 

অগা দাণ্ডী বাকি১ কি» জবধূতী | | 
বাজই অশ্পো২ সহি হেকঅ বীণা । 

নণ৩ তাস্তি ধনি বিশসই কণা | ফু | 

মালি কালি বেণি সাবি মুণেআ৪ ॥। 

গঅবব সমরস সাক্ছি গুণিআ] || এ || 

জবে করহার কবহকলে পিচিন্ট। 

বতিস, তাস্তি ধনি সএল ব্যাপিউ« || এ । 
নাচন্তি বাজিল৮ গান্তি দেবী । 

বুদ্ধ নাটক বিসম| হোই || ধর ।। 


১৫৩ চর্ষাগীন্তি পরিচষ 


[ পুণির পৃষ্ঠা ২৬খ 

পা. ১. পুথিতে বাঁকি । স্তর. চাকি (টীকার চত্রশ হইতে) "এবং বাগচী (টীকার 
একীকৃত হইতে) একি স"শোধনের পক্ষপাতী । ২. লিপিকর সম্ভবত ল-এব 
পরিবর্তে সলিখিযা ফেলিযাছিলেন। পরে লকরা। ৩. শা, সু, নী, সুন। 5. 
পুথিতে স্পষ্ট মুণেঅ।। স এবং ম এর মধ্যে লিপিগত সামান্য সাদৃশ্য থাকিলেও 
পার্থক/ও প্রুর। অন্যমিলের জন্ত মুনিম পাঠ অসম্ভব নয। তু” ১৩ চর্যা 
সুনিআ। ৫-৫ শা, করহক লেপি চিউ । ৬ শা. বতিশ | ৭. শা. বিআপিউ | 
*. পুথি বার্গিল। শা. বাজিল। সু রাজিল পাঠ ধরিষাও বাজিল সংশোধনের 
পক্ষপাতী । টীক।ষ ব্যাথা প্রসঙ্গে বজধর, বজপদ ইঙ্'দি শব্ধ ব্যবহৃত | বাঁজিল 
শুদ্ধপাঠ বলিষা মনে হয় । 

অন্বয: স্ুযকে পাউ [ কবা হইপ |] এবং শশী শ্রী [হইযা তাহাতে | 
সণ্লগ্ন হইল । 'অবধূরঠকে কব! হইপ অনাহত বক দণ্ড। হে সখি, হেককবীণা 
বাজিতেছে। শন্ততা । কপ | শন্্ীধবনি কণকণ শব্দে বিশসিত হইশ্েছে। 
মালি কালিব যুক্ত সবগম মনে কবিষ! সমরস সন্ধিষ্ে [ আঙ্গুল ] গুণিয়া, গজবব 
( চিস্গজেন্ ) মন করভকে (€ সতশ্ীশিশুকে ) কবভকলে চাপিলেন, [ হখন ] 
বত্রিশ শ্ত্রীধবনি সম্ঞকে বাপু কবিল । বজধব ( -_বাজিল ) নাচিলেন, গান 
কবিপেন দ্রেবী। বুদ্ধনাটক বিষম ( -খিপর্রী ৩/বিশ্রাম ) হইল। 

টাকাটিগ্নী:ন্থুজএহ্র্য। সসিএশশী | লাগেলি -* পগ্নিত+ইপ+ই 
-লগ্রিল২ লাগিল সলাগেপ ফ্রী) , তন্ত্রীর সহিত লিঙ্গ সৌষম্যে স্ত্রীলিঙ্গ | তাস্তি 
এতত্্রী। অন] -অনাত 3 ১১ সং গীত দ্র, । ছাতীএদ্তী। বাকী-এবজী। 
কিঅতএকৃত। শ্ুজ 'অবধূতি-_হূর্ধকে লাউ এবং চন্ত্রকে তন্ত্রী ও অবধূরতিকে 
বক্র দণ্ড করিযা! অনাহত ধ্বনিকারী বীণ! প্রস্তত কব হইল। চন্দ্রন্ুর্য বাম 
দক্ষিণের ছুই নাড়ী, দণ্ড অর্থাৎ মধ্যপথ বা অবধূতিকার সহিত যুক্ত হইলে 
অনাহত ধ্বনি উখ্থিত হয। বকপকেব অন্তবালে স্পষ্ট তান্ত্রিক পদ্ধতির ইঙ্গিত। 
বাঞ্জই€বাজএ-বাছ্যতে । সহিসথী | হেরুঅবীণ] €হেরুকবীণ। | গ্রাহেরুক 
ন্তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধমেব দেবতা, বীণার নাম তাই হেরুকবীণা। টীকান্রুসারে, বীণায় 
ভহেকক” এই চারিটি অক্ষর ঘোষিত হইতেছে। স্ুনএশূন্ত » শৃন্ততাবপ । 
ধনি-ধ্বনি। বিলসই-বিলমতি + মুছিত হইতেছে । কণা-একটি অর্থে রুণ 
কণ শব্দে, অন্য অথে করুণায় ) প্রথম অর্থে*রুগণ | দ্বিতীয় অর্থেএককণা , 
ইচ্ছার ত (দ্যর্থকশার জন্য ) ধ্বনি সংক্ষেপ । সণ কণা শুন্ততারূপ তত্ত্রীধবনি 
ককণায ব্যাপ্ত হইতেছে । চরণটির ধ্বনি মাধুর্য অপূর্ব । রুণা শব্দটির মধ্যে 
একদিকে বীণাধ্বনির সাদৃশ্; মন্তা্কে তাব্বিক ব্যঞ্না। আলিকালি-ম্বর ও 
ব্যঞ্জন ; ইড় পিঙ্গলার বৌদ্ধতান্ত্রিক নামান্তর । “ম চর্যাড্র | বেণি--১ম চবা 
| সারি সরগম | তিব্বত অনভবাদে সারি - 29,003» 06০]. 
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0655105 । সঠিক অন্গবাদ নভে | শান্তিভিক্ষুব ব্যাখ্যহ্থসারে স'বি -শারিক 
_ কৌঁণ অর্থাৎ কীণাঁবাদনেব ছড/”মজবাফ | কিন্ত এই বাখায বাক্েব বি্যা- 
পদেব সঙ্গে ঠিকমত অস্বয হয না । টীকায় সাবি- সাব, শ্রেছ আপি কালি 
বর্ণক্ষবাণাং মধো সাবাক্ষবমকাবং'। মুণেআ -মনিত্ব! মনিআ১মুশিআ১ 
মুণেআ | সমরস-_বাদন প্রসঙ্গে অর্থ, স্থবেব সমতা । তাত্বিক দিকে সমরস 
একটি তাপ্ত্রিক পাবিভাষিক শব্ধ । শিব-শক্তির অদ্ধয়ত্বেব মন্ঠভূষ্টিই সমবস! 
বৌদ্ধতন্ত্ে প্রজ্ঞা ও উপাষেব যৌগনদ্ধ বা অদ্যস্তেব অন্ভূত্তিই সমরস | মহাম্থখের 
ন'মান্বর রূপে কল্লিত। সান্দি_সন্থি বা ঘাটগুলি। আলিকালি গুণিআ 5 
চবণ-দ্ুটিতে একদিকে যেমন বীণাবাঁদনেব বপকল্পঃ অন্যদিকে তেষনি তান্ধ্িক 
স'ধনপদ্ধতিব ব্যঞ্জনা । সবগম, বীণাযন্ত্রের ঘাট ইত্যাদি বীণাব আঙ্গিক। 
তেমনি মালিকালি সমবস ইত্যাদি তান্ত্রিক সাধনাব অঙ্গীভৃত। আলিকালিরূপ 
সবগম শুনিলে চিত্ত (গজবব) সমবস পানেব জঙ্ অগ্রসব হয়। কবহা -গজশিশু, 
চিন্ত গ্েন্দ্রেব চঞ্চলতা গ্জশিশ্তরূপে কল্পিত, €কবভক । কবহকলে_, কর- 
ভকলে, কবভ কলন কবে বে। প্রিচিউ-চিপিউ ( বর্ণ বিপর্যয ) _-চাপিউ* 
চাঁপিত , চাপা হইল । জবে পিচিউ -যখন চঞ্চলচিত্ত প্রভান্বর চিত্তদ্বাবা আক্রান্ত 
বা পবাভত হউল। এক ঠাবা খা বীণা বাজাইবাব সময দগুটিকে হাতেব দ্বাবা 
চাঁপাব প্রয়োজন ভয , বীণাবাদন সম্পকিত বাহিক এহ অর্থের 'অন্তবালে প্রভাম্বব 
চি কর্তৃক চঞ্চল চিত্তের পবাঁহব ব্যঞ্জিত। বতিশ তাজ্তিধনি _ বত্রিশ তন্ত্রীধবনি | 
বত্রিশ নাডী হইতে উখ্িত শুন্ততার্বনি। তন্ত্রেব সাধনা! কাযসাধনা » ইডা 
পিঙ্গল ইত্যাদিকে আয়তেে আনিলে দেহমধ্যে যে অনাহনত ধ্বনি উখিত হয তাহা 
দেভের বত্রিশ নাডীতে ব্যাপ্ত । সএলসকল। ব্যাপিউ--*ব্যাপিশব্যাপিঅ ১ 
ব্যাপিউ | “উ* শৌবসেনী প্রভাবজাত --ব্যাপ্ত কৰিল। বাজিল - বজ্ধব । দেবী 
'নরাত্মা। বিসমা- পবিসমাপ্তি বা বিপরীত » €বিষমা। চ্টীকাষ প্রতিশক 
হিসাবে “সমং নির্বাণং পিখিত আছে । বিসমাব অর্থ বিপবীত | সাধারণ হৃতাগীতে 
পুকষেবা গাষ, মেষেরা নাচে । আলোচ্য চরণে ইহার বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেছে 
তাই বিসমা । চবণটির মধ্যে তান্ত্রিক যোগক্রিয়াব গুঢ পদ্ধতির ব্যঞ্জনা আছে । 
সাধাবণ তান্ত্রিকধাবণায় শিব ব! পুকষ নিক্কিষ, নিফল এবং শক্তি বা প্ররুতি সক্রিষ । 
কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রে কিছু বৈপরীত্য দেখা যা । সেখানে প্রজ্ঞা (-শক্তি) নিশ্িন্য 
এবং উপায় ( পুরুষ, শিব ) সক্রিয়। এখানে সম্ভবত তাহারই ইঙ্গিত। 
ব্যাথ্যাসংকে ত: আলোচ্য গীতিটিতে বীণাব অনুষঙ্গ তান্ত্রিক সাধন- 

পদ্ধতির কথা বলা হইযাছে। শব্দচয়নে অনেক ক্ষেত্রেই দ্বার্থকতার ইঙ্গিত । 
একদিকে শব্দগুলি বীণ! নির্াণ বা বাদন-প্রাসঙ্গিক, অন্কদিকে সংবৃতি বোধি- 
চিত্তকে বিবৃত বোধিচিত্তে পরিণত কবিবাব কথা | ( গীতিটির মধ্যে তৎকালীন 
সমাজেব নৃত্যগীত ব্যসন ও নাটক অভিনয়েব প্রসঙ্গ লক্ষণীয। 


১৫৮ চর্যাগাতি পিচ 


বণা প্রস্থ ও কবিতে লাউ, তক্ত্রী ও দণ্ডেব প্রয়োজন। এখানে কুর্য, চক্র ও 
অবধূতি সেই িতনটিব স্থান গ্রহণ কবিয়াছে। সুর্য, চন্দ্র ও 'অবধূতি তান্ত্রিক 
সাধনপদ্ধতিব তিনটি নাভীর নামান্তব । ইভা! পিজলাব নিশ্বাস বাষুকে স্বযুন্ন! পথে 
পবিচালনা বাই তান্ত্রিক সাধনাব সোপান । এইভাবে শ্বাস প্রশ্বাসকে 'মাযত্তে 
'আনিতে পাবিলে দেহমধো একপ্রকাঁব ধবনি উত্থিত ভয, তান্ত্রিক পবিভাষাষ 
তাহার নাম অনাভত ধবনি । এখানে তাই বল। ভইযাছে, সুর্যবপ লাউ ও চন্ত্রবপ 
তন্তী 'অবপুতিক*বপ দণ্ডে যুক্ত হইল । বীণাষ তখন অনাহত ধ্বনি খাজিল। 
বীণা এভেকক নামাঙ্কিত অথবা বীণাষ আহেকক এই চখুরক্ষব ধ্বনিত হইতেছে । 
শুন তাপ খীণাধ্বলি ককণাষ পবিব্যাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ শুন্ততা ও ককণাব 
মঙিন্পতা প্রন্ত্রিত হইতেছে । 'আলি-কাপি অর্থাৎ বাম দক্ষিণের ছুই নাভী- 
বপ সাবিকে (সবগষকে ) আযতে মানিষা চিত্তের প্ররুতিদেষ ( সন্ধি) 
. গুলিকে ধ্বংস কবিতে পাবিলে চিন্ত ( গঞ্জবাক্ত) সামরস্তে প্রতিষিত হ্য। 

বীণা বাঁজাইবাব সমধ বীণাকে বেমন মাঝে মাঝে কবপাশ্শে চাপিতঠে হয, কব 
বা চিন্তচঞ্চল তাঁকে সেইবপ প্রশ্ান্বব চিত্তদ্বাবা চাপ দেওযা হষ মর্থাৎ পবা 
কবা ভয। এইভাবে সাধনাষ অগ্রসব হইলে বত্রিশ নাভী হইতে উত্থিত অনাভত 
ধ্বনি দ্রিকবিদিক আচ্ছন্ন কবিধা ফেলে । ৩খন সহজানন্দে প্রতিতিত বজ্রধব 
নন্য কবেন ও দেবী নৈবাম্া গান কবেন-_-এইভাবে বুদ্ধনাটকের পবিসমাপ্তি 
হয় ( নির্বাণপ্রাপ্চি ঘটে, অথব। বিপবীত পদ্ধতিতে বৃদ্ধনাটক অনুষ্ঠিত হয )। 

দ্র. গীিটিতে কোন ভণি'ল নাই । প্রসঙ্গ বীণাবাদন তাই সম্ভবত মুনিত্ত 
পদ্রকর্তার নাম হিসাবে বীখ'পাদ বপ্ষি! অন্রমান কবিধাছেন। পদকর্তার নাম 
কি বাঞ্িল? ৩৫ সং চর্ধাব বাঁজুলে শব্দটি এই প্রসঙ্গে লক্ষণীষ। 


্ 
ত 


১৮ 


বাগ গউড়ী, কৃষ্চবজ্রপাদানাং। 


তিণি ভূতসণ মই বাহিঅ হেলে | 

ইাউ স্থতেলি মহাসুহ লীভে'১ ॥ ধর ॥ 

কইসণি ভালো ডোশ্বী তোহাবী ভাভরিআলী | 
অস্তে কুলিণজণ মাঝে কাবালী ॥ ঞ॥ 

২তুই লো২ ভোনম্বী সঅল৩ বি টলিউ৩। 

৪কাজ ৭৪ কারণ সসহর টালিউ ॥ ধর ॥ 
কেছোো]৫ কেহে। তোভোরে বিরুআ! বোলই । 
বিছুজন৬ লোঅ তোরে ক ৭৭ মেলনঈ ॥ গর ॥ 
কাহ্ছে৮ গাই তু৮ কামচগ্ালী । 

৯ডোশ্িত আঁগলি৯ ণাহি১০ চ্ছিণালী ॥ পু ॥ 


মূলগীতি ১৫৭৭ 


1 পুখিৰ পৃষ্ঠা ২৮ ক 

পা. ১, টীক1 পীলে | ২২ শা. তইলো । ৩-৩ শা, বিটলিউ। ১-৪ শা. 
কণজদ | ৫* পুথি কঙ্ছে লিপিপ্রমাদ , টীকা কেভো। ৬ শা নু নী 
বিদুজন। ৭ শাস্থ নী । ৮৮ শা গাইড । ৭-৯ শা, ডোষ্ি ততআখাগলি । 
১০ শা সু. নাভি। 

অন্বয়. তিনতৃবন আামাব দ্বাবা হেলাষ বাতিত “ অশিচত্রান্থ ) হইল । 
'অষি শ্ুইষা আছি মহাস্তখ নীডে ( অথবা মহান্থুখ লীপাষ শুইযা আছি )। ওলো 
ডোম্বী,॥ কেমন তোমাব চতুখালি? অন্তে । বাহিবে ) কুপীনজন, মধ্যে 
কস্পালিক | ভোশ্বী, তোমা কর্তৃক সকল বিনঙ্গ ভইল, কায কাবণ নাই, শশধব 
/ বোৌধিচিত্ত ) টলানে! (ধ্বংস )হইপ | (কহ কে তোমাকে বিরূপ (কাটুক্কি) 
বলে। বিদজ্জনেবা ঠাঁমাকে ক হইতে বিচ্ছিন্ন কবেন না। কাক্ক গান কবেন 
( বলেন ), তুমি কামচগ্ডাপী অথবা, কাজের দ্বাৰা গী এই কামচগ্ডালী। ডোন্ী 
বান্তিবেকে ছিনাপল নাভি (অথবা ভোম্বীব বাড়া ছিনাল কেহ নাই )। 

টীকাটিপ্লনী. তিণিভূঅণ -ত্রিভূবন , কাধ বাক চিত্তের ত্রিভৃবন , ১৬ 
সং চর্যা দ.*. মই আমাকতক , তমযা। বাতিম অতিখাহিত, অতিক্রান্, 
এবাহিত। হেলেঁছেলায হলা+ এ (ত্যা।। মই হেলে আমাঞ্তৃক 
ভেলা বাহিত বা অতিকান্ত হহল, (ক্মবাচ্য)। হাউ আমি, ১০ম 
যা্র । স্ুতেলি শবঝন কবিলাম শ৪প১শ্রত্ত১স্ম৩+ এন ইল 1+ই 
( উন্ভম পুকষেব বিভক্তি, মি )। মভাস্রখলীডে মহ্রাহখকপ নীডে। টীকায় 
শীলে . *“দন্টসাবে অর্থ জবশীলাষ মহান্তখে শধন ক্বিযা আছি । কইসনি 
কেমন , * কুশন ৯কইসণ +ই (স্ত্রী, শাভবিআলি-ব সহিত লিঙ্গসৌষম্যে )। 
তভোচোবি- তোমার, তোব, ১০ চর্যা ডর । ভাঙবিআলি - চালাকি, 
চতুবালি, তিব্বতী অন্গবাদে কুটিলকেশ অর্থাৎ আধুনিক বাংলাব বাববি অর্থে 
গৃহীত। ড বাগচী ও শান্তিভিক্ষু এ অর্থ গ্রহণেব পক্ষপাতী । তাহাদের মতে 
শব্দটিব ব্যুৎপত্তি “বর্ববীক*+ (সংস্কতাখিত দেশী শব) হইতে । যাহাদের কুটিল কেশ 
তাহাদের ব্যবহার চতুব, এইভাবে ভাভবিআলি -চতুরালি। শব্দটির বুৎপত্তি 
সন্দেহমুক্ত নহে । বর্বরীকাবলি, বর্ববীকপালিক, অথব৷ অন্য অথে ভামভরালিকা 
হইতে ইহার উত্তব অগ্মিত (ত্র 5108. 2 712)। অস্তে-বাহিরে অর্থে 
প্রযুক্ত , টাকায় বাহ্ো। ঝুঁলিণ -কুলীন , পাণ্তিত্যাভিমানী ও কু-তে লীন এই 
দুই অর্থে প্রযুক্ত । কাবালী-কাপালিক। ১০ সং চর্ধা দ্র-। মহাসথ রূপিণী 
ডোশ্বীর দুই রূপ শুদ্ধা ও অপরিশুদ্ধা। শুদ্ধার্ূপে তিনি কাপালিকের অন্তরে এবং 
অগ্ুদ্ধান্পে তিনি কুলীনজনের বাহিবে লীলা করেন। উই-্তুমি, তুই ৪্থ 
চর্যা দ্র । বি€অপি। টালিউ, টলিউ স্বিনষ্ট , €* টালিত (?)। কাজ 
কজ্জ€কার্য। কাজ ণ কারণ--কার্ধ কাবণ নাই | সসহর-_ বোধিচিত্ত। তই 


১৬৩৪ চর্যাগীতি পরিচয 


টালিউ- ডোন্বী, তৃমি সকলকে নাশ কর। অপরিশুদ্ধ ভোহ্বী বা 'অবিদ্ার 
প্রভাবে সকলই নাশপ্রাপ্ত হয়। অন্ঠাদিকে যাহারা কার্কারণে বিশ্বাসী তাহাদের 
শশধর অর্থাৎ বোধিচিত্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত ভয। বিরুআ1- বিরূপ বাকা, কটুক্তি শব্দটির 
মধো দ্বার্ঘকতা আছে । বিরুআ কাহুপাদের নামান্তরও বটে। বোলই-বলে , 
এবদতি । বিছুজণলোঅ _ বিদ্ব্জনলোক , বিছুজ্বন-বিদ্বজ্জন | লোঁঅ বনুত্ব- 
বোধক | মেলই-ছাডে। ৬ সং চর্যা দ্র. । গাই -গাষ , গাতি ৯গাঅই১ 
গাই । ডোম্িত আঁগলি - ডোস্বীর চেষে বড । অপাদানে ত'। আগলি 
*অগ্রলিকা | ছিণালী - ভ্রষ্টা, কুলটা : € ( অপভ্রংশ ) ছিগ্রীলিআ। গীতিটিতে 
উল্লিখিত কামচগ্ডালী ডোশ্বীব বিশেষণ হইতে পারে । অন্তরকে কর্মচগ্ডালিকা 
চর্যাগীতির শ্রেণীবিশেষের নাম । আচার্ধ বিরআর নামে “কর্মচগ্ডালিকা নাঁম 
গীতি? রচনাব উল্লেখ আছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বিরুআ কাহুপাদের অন্য 
নাম। 'আলোচা চর্ধাটি কি কর্মচণ্ডালিকা শ্রেণীর ? 

ব্যাখ্যা সংকে ত: আলোচা গীতিটিতে ডোশ্বীর সাচচর্ষে লব্ধ মহাস্্খের 
স্ববপ বর্ণনা করা হইযাঁছে। তু” ১০ এবং ১৯ সং গীতি | 

সহজাঁনন্দ লাঁভ করিতে হইলে কাষ-বাঁক-চিত্তের অতীত হইতে হয়। 
পদকর্তা তাই বলিতেছেন, তিনি কায-বাক-চিত্ত রূপ তিন ভূবনকে অবলীলাষ 
অতিক্রম করিযা আসিযা এখন মভান্থখ-নীভে স্থথনিদ্রায় মগ্ন। [ভোর্বী বা 
টনরাত্মাব সাহচর্ষেই এই মহাস্থথ লভ্য। এই ডোম্বীর দুই কপ -- শুদ্ধ ও 
অপবিশ্তদ্ধ । নশ্্দ্ধ বা অবিগ্ভাৰপে ইনি বাহাজগতে, রূপজগতে লীলামগ্ন . 
শুদ্ধলপে ইনিই আবাব কাপাপিকের অন্তবে অবস্থানকারী । আপাত অর্থে 
এখানে ডোম্বীকে কুলটা বমণীবপে বর্ণনা করা হইয়াছে তিনি তাই একদ্দিকে 
যেমন 'মভিজাঁত (কুলীন) ব্যক্তিদেব সহিচ্ত সম্পফিত, অন্যছিকে কাপালিকেব 
সহিতও 'ঠাচাব যোগাযোগ । তাত্বিক অর্থে ভোস্বীর দুই স্ববপই উদ্দিষ্ঠ। (১০ম 
গীতেও অন্বপভাবে ভোশ্বীর ই বপ এবং ত্রাহাব সহিত একদিকে 'ব্রাঙ্গণ 
নাডিআ” অনদ্িকে কাপালিকের সম্পর্কের কথা বলা হইয়াছে |) অশুদ্ধ ভোম্বীর 
অবিদ্া-প্রভাবে সমস্তই বিনষ্ট ভয। যাহার কার্ধকারণ তত্বে বিশ্বাসী তাহাদের 
চিন্ভও অবিদ্যা-প্রভাবে ধ্বংস হয়। বুদ্ধদেব কার্ধকারণ-নিয়মকে মূলীভূত সত্য 
বলিষ। স্বীকার করেন নাই। ইহার পরিবর্তে তিনি প্রতীত্য সমুৎপাদ' মত 
স্থাপন করিয়াছিলেন । (দ্র দার্শনিক পটভূমি অধ্যায় )। চরণটির মধো কার্ধ- 
কারণতত্ব বে ভ্রান্ত তাহার ইঙ্গিত ' আছে। ভোম্বীকে কেহ কেহ মন্দ বলে, 
অর্থাৎ অশুদ্ধ অবধূতিকার প্রভাবে যাহার! ছুংখ ভোগ করে অথবা যাহারা সাধনার 
গুঢ তত্ব জানে না তাহার! ইহার প্রতি কটুক্তি গ্রয়োগ করে। কিন্তু ধাহাঁরা 
পরমার্থতত্বজ্ঞ তীহারা কখনও ইহাকে কণ্ঠ (সন্ভোগচক্র ) হইতে বিচ্ছিন্ন করেন 
না । পদকর্তা ডোক্বীর এই ধিবিধ স্বরূপ অবগত হইয়াছেন ; তাই একদিকে যেষন 


মলণীতি ১৬১ 


তাভাব প্রশস্তি গান কবিযা তাহাকে কর্ম-চণ্ডাী (কর্ম ক্ুশল1) বলিতেছেন, "্সন্ধ- 
দিকে তাঁহাব অপেক্ষা জঙ্টা বমণী আব কেহ নাই, তাহাবও উল্লেখ কবিতেছেন। 


১৯ 
বাগ ভৈববী কৃষ্ণপাদানা, 


ভবনির্বাণে পড় মাদল] । 
মণ পবণ বেণি কবণ্ড কসালা১ ॥ প্র ॥ 
জঅ জম ২ছুংভতি সাঁ২ উচ্ছলিক্মাও। 
কাক ডোম্ি৪ বিবাহে চলিআ৫ ॥ ফর ॥ 
ভোশ্বি৬ বিবাহিআ! অহাবিউ জাম । 
জউতুকে কিঅ আণুতৃ৭ ধাম || প্র ॥ 
অভিণিসি৮ সুরঅপসঙ্গে জাঅ। 
জোইণিভ্ঞালে বএণি পাভাঅ৯ ॥ প্র ॥ 
ভোশ্বীএব সঙ্গে১০ জো জোই বস্তো । 
থণহ ণ ছাডম সহজউন্মত্তো ॥ থু ॥ 
[ পুথিব পচ্ঠা ২৯ ক-খ ] 
পা ১. শা কশালা । ২-২. শা! ছুন্দুহি সাদ | সা? সম্ভবত লিপিপ্রমীদ । ৩ 
নী উছলিআ1| ৪ শা স্তর, ডোহী। ৫. স্থ, চশিলা। ৬ শা ভোশ্বী। ৭ পৃথিতে 
আম্মণুতু লিখিয! শ বজিত | ৮ টীক। অভনিসি | “অঠিঃ লিপিপ্রমাদ | ৯ পুথিতে 
পোহাএ-এব প অন্তবপ । লিপিকব প্রথমে ভুল করিষা য পিখিয়া পরে প 
কবিষাছেন | ১০, স্ব, সঙ্গে । 
অন্বয: "ভব ও নির্বাণ। হইশ ] পট ও মাদল। মন ও পবন [হইল ] 
জোভা কবণ্ড €( _্রকীডা ) ৪ কসাল! ( কাসি)। জয জয ছুন্দুভি শব্ধ উচ্ছলিত 
[ হইল ], কাহ ডোশ্বী-বিবানে চলিল। ডোম্বী বিবাহ কবিষা জন্ম আহাব কবিল 
(-জাতি গেল)। যৌতুক কব! হইল অন্থত্তবধর্ম (অথবা ভ্ঞাতি গেল কিন্তু 
অন্রত্তরধাম _ গৃহ যৌতুক স্ববপ পাওয়া গেল )। অহণিশি অতিবাহিত হয স্থরত 
প্রসঙ্গে, যোশিনীঙজালে ( _ যোগিনীপরিবূত অবস্থা ) বজনী প্রভাত হ্য। 
ডোম্বীব সঙ্গে যে যোগী বত [ হয়], সেই সহজ উম্মত] আর তাহাকে ] ক্ষণমাত্র 
ছাড়ে না। 
টাকাটিপ্রনীঃ ভবনির্বাণে-ভব ও নির্বাণ । পড়হ-্টাক, €পটষ্। 
মাদল।- মাদল , €মর্দলক | মণ পবণ বেণি - মন ও পবন, এই ছুইটি । বেণিস্" 
ছুই ১ ১ চর্ধা দ্র.। কবণ্ড র্কাডা, বাছ্যন্ত্রবিশেষ | কসালা কাসি ,€কাংস্ততাল | 
কৃষ্তাচার্ধের দোহাঁকোষে কবগুহো শব্দটি এবং মেখলা নামক টীকায় করণ্ডক 
১১ 


১৬২ চর্যাগীতি পরিচয় 


€ ধর্মকরণ্ডক, বুদ্ধরত্বকরগুক ) শব্দ পাওয়া যায় । সেখানে করগুক শুন তাকরুণার 
অভিন্নত্বরাঁপণী ধর্মচক্রে উদ্ভূত মহামুদ্রারূপে বণিত এবং বজ্রধরের কণ্ঠাভরণ, সর্ব- 
সৌখোর আধাররূপে কল্পিত। বাহিক অর্থে শব্ধটি বিবাহ্যাত্রাগ্ বাছ্বন্ত্রবিশেষ । 
তাত্বিক দিকে, করণ শৃন্ঠতা ও করুণার অভিন্নত্বে তান্ত্রিক পদ্ধতির মুদ্রা বপে 
কল্পিত। ছুংছুহি -ছুন্দুহি- ছুন্দৃভি ; বাছ্যযন্ত্র। সাণ্‌-সাদ- শব্দ। উচ্ছলিতা 
“ উচ্ছলিত | চলিআ-চলিল- চলিত । বিবাহিআ-বিবাহ করিয়া 
বিবাহিত্বা ; নামধাতু । অহারিউ - আহার কর! হইল, নষ্ট করা হইল : *মাহীরিত 
১আহারিঅ১ আহারিউ, অভারিউ (আদি ভিন্ন অন্ঠ অক্ষরে শ্বাসাঁঘাতের ফলে)। 
জাম€ জন্ম -জাতি। আণুতু-অন্ত্তর, শ্রেষ্ঠ । ধাম-্ধর্ম) ধাম-গৃত। 
স্থরঅ- সবরত। পসঙ্গে€ প্রসঙ্গে । জাঅ- যাতি । জোইণিজালে-_ ধোগিনীর 
সঙ্গে; টাকায- জ্ঞানরশ্মিনা, জ্ঞানরশ্মির জ্যোতিতে। রএণি- রজনী । 
ভাষাতাব্বিক নিষমান্রসারে রঅণি হওয়া উচিত। চর্যায 'অ”স্থানে এর নিদর্শন 
অনেক আছে; সঅল/সএল । পোহাঅ- পোযায়; প্রভাতি পোহাই ১ 
পোহাঅ। জো-বে। জোই€যোণী। রভো-রক্ত; অন্করক্ত অর্থে। 
খণহ মুহূর্তের জন্য ; -ক্ষণস্য | ছাড়অ- ছাড়ে ; -ছর্দতি । সহজউদ্মত্তো 
সহজানন্দে মত । 

ব্যাখ্যা সংকে তঃ আলোচ্য গীতিটিতে বিবাহের বূপকে ভোশ্বীর সহিত 
মিলন এবং 'তাভাব ফলম্বরূপ মহাস্থ লাভের কথা বল। হইয়াছে । চর্যাটিব মধো 
তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিবাতঘাত্রা কিবপ ছিল তাহার ইঙ্গিত পাওয়া বাষ। 
প্রসঙ্গত লক্ষণীয, কাহৃপাদের ছুইটি পৃৰবতী৷ গীতিতে ( ১০, ১৮) ভোম্বীর সভিত 
অবৈধ মিলনের ইঙ্গিত আছে। আলোচ্য চর্ধায বিবাহের কথা । 

বিবাহযাত্রা প্রসঙ্গে যেমন বাগ্ভতাণ্ড থাকে, সাধনতাত্বিক এই কপক-বিবহে 
তেমনি ভব-নির্বাণ, মন-পবন ইত্যাদি বাগ্বন্ত্র রূপে কল্পিত হইয়াছে । দৈতজ্ঞান- 
বিমুক্ত সাধনপথারূঢ কাহ্ন পরিশুদ্ধাবধূতিকা ডোম্বীর সহিত বিবাহের জন্য 
চলিলেন। দুণ্দুভি শব্দ, অনাহত নাদ। ডোশ্বীর সহিত বিবাহের ফলে কানের 
জাতি গেল, যদিও পরম যৌতুক অন্ুত্তরধাম লাভ হইল । তাত্বিক অর্থে, ভোশ্বী- 
বিবাহ করিয়া কাহু পুনর্জগ্ম “আহার করিলেন, অর্থাৎ পুনর্জন্নের পথরোধ 
করিলেন এবং যৌতুকস্বরূপ অেষ্ঠধর্ম লাভ করিলেন। বিবাহের অনুষ্ঠানের পর 
মিলন-প্রসঙ্গ । যৌগিনীর সাহচর্ধে অহগিশ স্থরত-প্রসঙ্গে অতিবাহিত হয়। 
নৈরাত্মার সাহচর্ধে দিবারাত্রি সহজীনন্দে কাটে । একবার যে যোগী ভোশ্বীর 
প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যে একবার এই সাধনপথে সহজানন্দের আস্বাদন 
পাইয়ীছে, সে আর ক্ষণমাত্র এই পথ ছাড়িতে পারে না। 


মূলগীতি ১৬৩ 


১০ 
রাগ পটমপ্ররী কুরুরীপাদানাং 


হাউ নিরাঁসী ১থমণ ভতারে১। 
মোহোর বিগোঅ। কহণ ণ জাই ॥ প্র ॥ 
ফেটলিউ২ গো মাএ অস্তউড়িং চাহি। 
জ! এথু বাহাম৩ সো! এথু নাহি ॥ ধর ॥ 
পভিল বিআণ মোর বাসনযুড়৪ । 

নাড়ি বিআরস্তে সেব বাধুড়াৎ ॥ প্র ॥ 
জা ণ৬ জৌবণ মোর ভইলেসি পূরা। 
মূল ম থলি, বাপ সংঘার! ॥ 

ভণথি কুক্কুরি৮ পা এ৮ ভব থিরা! । 
জো এথু বুঝএ৯ সো এথু বীরা ॥ ধর ॥ 


[ পুথির পৃষ্টা ৩০খ ] 


পা. ১, শা. খমণভতারে | মিলের জন্য ভতারি সম্ভব | রে-এর এ-কার কিছুটা 
সরলরেখার মত, বৃত্চাপের মত নয় । লিপিতে ই-কারের চৈতন বাদ পড়িযাছে 
ধবিলে ভতারি পাঠ করা চলে । ২. টাকা ফিটলেস্ত্। ৩. পুথিতে স্পষ্ট বাহাম । 
অর্থান্সসারে চাহাম হইতে পারে, কিন্তু এখানে লিপিতে চ-কে ব মনে করিবার 
স্বোগ নাই। ৪, পুথিতে বাঁসনযূড়। শা. যুড় পাঠ করিযাও টাকার “বাসনা 
পুট? অনুসারে বাসনপুড় পাঠ দিষাছেন। পরের চরণের বাষুড়া-র সহিত অস্ত্য- 
মিলের সঙ্গতির জন্য ড-এর পর দ্রীড়িটিকে আ-কার ধবিলে চরণ সমাপক ফ্রাড়ি 
বাদ পড়িযাছে ধরিতে হয । ৫, পুথি বাযুডা। টীকান্তসারে শান্্রীর সংশোধন 
বাপুড়া । ৬. টাক] নব । মুলে সম্ভবত “জা ণঅ জৌবণ' পাঠ ছিল। ৭, শা. 
স্' নখলি। নী. ণখলি। পুখিতে স্পষ্ট মলি । ৮-৮ শা. পাএ। ৯. শা. 
বুঝ এ । 

অন্বয়;: আমি নিরাশ [হইয়াছি]) [আমার] ভর্তা খমন ( শূন্তমনা 
ক্ষপণক হইয়াছে )। আমার বিকোঁপের (প্রণয়কোপের ) কথ বলা যায় না। 
প্রসব করিলাম, ম! গো, আতুড় £ ঘর ] চাহি । যাঁহা এখানে বহন করি তাহা 
এখানে নাহি, অথবা যাহা চাহি তাহা এখানে নাই। [এই] আমার প্রথম প্রসব, 
বাসনার পুটলি। নাড়ী বিচার করিতে দেখা গেল, সে বাউরা ( অপদার্থ )। 
জ্ঞান-যৌবন (অথবা নব যৌবন) আমার পূর্ণ হইল, মূল দেখিলাম ( উচ্ছেদ 
করিলাম ), পিতাকে (মুলকে ) সংহার করিলাম (1)। কুক্করীপাদ বলেন, এ ভব 
স্থির $ যে এখানে বোঝে সেই এখানে বীর । 


১৬৪ চর্যাগীতি পরিচয় 


টীকাঁটিপ্পনী: হাউ-আমি, ১০ সংচর্ধা দ্র-। নিবাসী-আশাশৃন্, 
নিবাশ, টাকাগ্চদাবে “আসঙ্গ বহিতাঃ। তিব্বতী অগ্কবাদে কাম, তৃষ্তা বা 
আসঞ্জিশুন্য । খমণ- আকাশ (খ) বা শুন্তস্ববপ মন যাঁহাব অর্থাৎ শ্রমণ বা 
ক্ষপণক | ভতাবে স্বামী ,*ভতীব-ভর্তা+ এ (অধি.)। আধুনিক গ্রাম্য 
প্রযোগ ভাঁশাব। মোভোব -'আমাব, মোহো+ব (৬ষ্ঠী)। মোহ বা মোহো-এর 
ব্যুত্পত্ি *মহাম্১” মোহ, অথবা মঘ১মো 7 হ (নিশ্চযার্থে), অথবা *মমস্য ১ মোহ । 
তু” তোঁছোবি ১০১ ১৮ চষা। বিগোআ “বিশি্ সংযোগাক্ষব সুখান্ঘভবঃ, টীকা , 
মিলনন্খ (?), সহজানন্দ, মহাস্্থ » বিকো'প (€ প্রণয়কোপ ) বিগোব ১ 
বিগোআ। কহণ ন জাই-কওযা [বলা] যায না। যৌগিক ক্মবাচ্য। 
আধুনিক কালে এ-জাতীয প্রযোগ কেখল বঙ্গালীতেই পাওয়া যায় । ফেটলিউ - 
মুক্ত ভইল, গর্ভমোচন হইল, স্ফেটিত+ইল .৯ফেটিউ+ইল ১ ফেটলিউ 
( বিপর্যাস)। অস্তউডি - আাতুভঘব , এঅন্তঃকুটী | চাহি _ দেখি, টীকাষ দ্ৃষা? , 
প্রসঙ্গ-অল্ুসারে-_ চাই । এথু এখানে, *এত্র (অজ) ১এখ ৯এথু। 
বাভাম _ বহন কবি (গর্ত ?), পাঠান্তব চাভম চাই, দেখি । জা নাহি_ আপাত 
অর্থে, যাহা চাই বা বহন কবি তাহা এখানে নাই , তারিক অর্থে, যাভা দেখি বা 
বে বাসনা মনে বহন সবি অথথ”ৎ বাহিক কপন্রগত্। তাহা দশ্থিমান। পহিল- 
প্রথম » পুবণবাচক শব্দ প্রথ)+ইল্প ১পঙিলল১পহিল । বিশান প্রসব, 
আধুনিক কালে অশিষ্ট প্রযোন । এসং/বী+আন » অৎবা এ* বিষ হাপন, 
বিষ” বিষুক্ত ,দ 603, ০1 [[, 1) 654 বাঁসন্যড বাসনপুট১বাসনপৃড 
১”খ'সনঘূড । পাঠ ব সনবুডা তহলে এবাসন! পুটক। বাসনাব আশ্রষ অর্থ"ৎ 
সংবৃট়ি বোধিচিভ-প্রন্থত দেত | বিআবন্তে-বিচাঁৰ কবিতে বা কাটিতে, 
বিচাঁবন্তে বা €বিদাবন্তে । বিচাখ/বিদাব বিমাব+ মন্ত+ এ ১ অসমা, সেখ 
_-এ৫সা এব, সৈব । বাষৃডা ₹ অপদার্থ ।-€বাতুলক বালা বাউবা১সবাযুড| । 
অথব1 €বাধবৃত্তক (/)। _. অপদার্থ। বেচাবা ১ €*বপ্রপুটক । জাণ এজ্ঞান 
অথবা ক্রা ণ যৌবণ ণয নব যৌবন। ভইলেসি_ হইলে (মধ্যমপুকষ ), চষাষ 
এইবপ প্রযোগ নিলেসি /৩৯), আইলেসি (8৪) সবই মধ্ামপুকষে, কিন্তু মধাম 
পুরুষ ধবিলে এখানে অর্োদ্ধাব হয় না । টাকায় “ভূতোহসি' । এখানে “হইল, 
অর্থ গ্রহণীয়। জা পৃরা-যখন নব যৌবন পুণ হইল, অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞানোদয় হইল। 
পবা -পূর্ণ, এপূরক | মুল-সংবৃতি বোধিচিত্ত। ম খলি-ময়] খলিতং 
আমার দ্বাব! ব্খলিত, উচ্ছিন্ন। ভিব্বতী অনুবাদে 9115) ০০০" এবং টীকায় 
“নিকৃত্তি', এই অর্থের সমর্থক । টীকার মতে পূর্ববর্তী শব্দ মূল সংবৃতি 
বোধিচিত্ত। মূল সংঘাবা-সংবুতি বোধিচিত্ত উচ্ছিন্ন, স্থতবাং বাসনা প্রসবের 
জনকও নিহত। বাপ (অব* ) বপ্ন-বগ্র। সংঘারাসংহার করা হইল। 
থিরাহ্িব। জোব্যঃ। বুঝএ*বুধ্যতে _ বুধ্যাতি | 


মূলগীতি ১৬৫ 


ব্যাখ্যা সংকে ত;ঃ গ্রাম্য রমণীর প্রসব বর্ণনার রূপকে এখানে আধ্যাত্মিক 
তত্ব বধিত। বাহ্‌ত তাই প্রসব-সম্পকিত শব্াবলী প্রযুক্ত হইয়াছে । এখানে 
নেরাত্ম৷ নিজেই নিজের সম্পর্কে বলিতেছেন। পদকর্তা নৈবাত্মাযোগিনীর সহিত 
একাত্ম হইয়া গিয়াছেন, তাই তাহার ও নৈরাত্মার উক্তি এক হইয়া গিয়াছে । 

মন বিষয়াসক্তিহ্ীন (নিরাসী ) হইয়া শুহ্বাতাজ্ঞানে পরিপূর্ণ। এরূপ মনই 
স্বামীস্বূপ। এরূপ পারমাথিক বোধিচিত্ত লান্ডে যে পরম আনন্দলাভ হয় তাহ! 
'অনির্বচনীয়। পরবতী ছুই চরণের আপাত অথ, আঁমি গর্ভমোচন করিয়াছি, 
শ্রাতুড় চাহি, কিন্তু যাহ| চাই ( যে ইচ্ছা মনে বহন করি ) তাহ! এখানে নাই। 
অধ্যাত্ম অর্থে, মহাম্্খধাম ( অন্তউড়ি ) লক্ষ্য করিধা (অগ্রসর হইয়া ) চিত্ত 
প্রকতিপ্রভাস্বরত্ব লাভ করিয়৷ মুক্ত হইয়াছে, তাই চারিদিকে চাহিয়া যাহা কিছু 
দেখা যাইতেছে এই রূপজগং-- তাহা সকলই ভ্রান্তি ব! মায়ামাত্র, অস্তিত্বহীন 
বলিয়া প্রতীত হইতেছে । আপাত অর্থে পরবতী পংক্তিদ্বয়ের বক্তব্য, বাসনা- 
পুটলি আমার এই প্রথম প্রসব, নাড়ী কাটিতে গিয়া তাহাও নু হইল। ব্যগ্িত 
অর্থে, বাসনধপুট দেহ মনেরই প্রথম প্রসব অর্থাৎ বাসনা সমাষ্ট যনেরই স্থষ্টি, কিন্তু 
পরে দেহের বত্রিশ নাড়ী বিচার করিয়। জানা গিয়াছে ইভা 'অতি নীচ পদার্থ, 
বাসনাপূর্ণ এই দেহ মূল্যহীন। যখন পূর্ণ জ্ঞানোদয হয় তখনহ ইহ| জানা ঘাঁয়। 
সংবুতি বোধিচিত্তই পুঝৌক্ত ভ্রান্ত ধারণার মূল ; তাই সেই বাসনার জনক ( বাপ ) 
সংবৃত্টি বোধিচিত্তকে সংহার করা হইল, অর্থ]ৎ পারমাধিক বৌধিচিত্তে তাহাকে 
লীন করা হইল। এইভাবে বাসনার মুল উচ্ছেদ করিলে জানা যায়, এই ভব 
সংসার, যাহা আপাত দৃষ্টিতে চঞ্চল, উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিয়! প্রতিভাত হয়, 
তাহা বস্তুত অচঞ্চল ধিনি এইভাবে বুঝিতে পারেন তিনি বীরপদবাচা, 
সিদ্ধপুরুষ। 

গীতিটিতে প্রথম পুত্রবতী একটি গ্রাম্য রমণীর মন ও দারিজ্র্য-ছুঃখপূর্ণ বাস্তব 
পরিবেশের বর্ণনা আশ্রয় করিয়া আধ্যাত্মিক তত্বের ব্যপ্রনায় কবির নৈপুণ্য 
প্রশংসনীয় ৷ প্রথম দিকের কয়েকটি চরণে একদিকে বাহিক প্রনব-সম্পকিত 
বর্ণনা, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক তত্ব পদে পদে দ্বার্থকঙার মাধমে ব্যঞ্জিত হওয়ায়, 
দীপ্তিমান চমত্কৃতিতে সহজেই পাঠকচিতেে একটি রম্যবোধ জাগ্রত হয়। অবশ্ঠ 
শেষ দিকে, বিশেষত শেষ ছুই চরণে কবি এই আড়ালটুকু পরিত্যাগ করিয়া 
সোজাসুজি আধ্যাত্মিকতায় অবতরণ করিয়াছেন। কবিতাটির মধ্যে ভতার, 
বিআন প্রভৃতি অশিষ্ট গ্রাম্য শব্ধ প্রয়োগ রূপকটিকে বেশ জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে, 
কারণ বাহিক দ্দিকে বণিত বিষয়ের মূল আলম্বন একটি গ্রাম্য রমণী। 
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২১ 
রাগ বরাড়ী ভূস্থকুপাদানাং 


১নিসিঅ১ অন্ধারী১ ২মুসার চারা, 
'অমিঅভথঅ৩ মুসা করঅ আহার! ॥ গ্র। 
৪মার রে৪ জোইআ' মুসা পবণ! । 
জেণ তুটঅ অবণ! গবণ| ॥ ঞ্র | 
ভববিংদারম€ মুলা খণঅ গাতী। 
চঞ্চল মুসা! কলিআ! নাশঅ৬ থাতী ॥ ধু ॥ 
কপা৭ মুবা৮ উহ ৮ বাণ। 
গুঅণে উঠি চর অমণ ধাণ ॥ প্র ॥ 
তব সেন মুষা উঞ্ণল পাঞ্চল । 
সদগুরু বোহে করিহ সে! ণিচ্চিল১০ ॥ প্র ॥ 
জর্বে মুষাএর১৯ চ।[র]১২ তুটঅ | 
তুস্থুকু ভণঅ তবে বান্ধন ফিটঅ ॥ ঞ্র॥ 

| পুির পৃষ্ঠা ৩১ খ--৩২ ক] 


পা. ১-১, টীকা] নিসি আন্বীরী। পুথির নিসিঅ-এর অ সম্ভবত পরবর্তী 
অন্ধারী-র অ ভ্রমক্রমে দু'বার লেখার ফল। ২-২. শা. স্ুসার ; কিন্তু তিনি 
পাঠবিষয়ে সন্দিপ্ধ ছিলেন। নী. মুসা চটারা। মুসা-র পর র বর্ণটি স্পষ্ট । 
তাহাকে চ পড়া চলে না । ইভার পর চা কিছুটা অস্পষ্ট, কিন্তু লক্ষ্য করিলে চা 
বোঝা যায । শুদ্ধ পাঠ নিঃসন্দেহে মুসার চারা । র-কে ব মনে করিযা মুসা 
বচারা পাঠ অভিনবত্থ ক্ষ্টির চেষ্ট] মাত্র । ৩. নী. অমিয়! | ৪-৪. শা. মাররে । 
৫. শা, বিন্দারঅ | ৬. শা. স্তর নী. নাশক | ৭. টীক1 কাল। শুদ্ধপাঠ সম্ভবত 
তাহাই | ৮-৮, শা. উহণ। ৯. স্থু' ষে। ১০. শা, সু. নিচ্চল। ১১. শা. মুষা এর | 
১২. পুথি চ। | নী. (অ) চা [র]। 

অন্বয়: নিশি অন্ধকার মৃষিকের চারণা (- আহার সন্ধান) [আবম্ত হইল ]। 
অমুতভক্ষক মৃষিক [ অমৃত ] আহার করে, অথবা অমৃত নষ্ট করে মৃষিক, এবং 
আহার করে। রে যোগি, মৃষিক পবনকে মার, যাহাতে টুটিয়া যায় [ তাহার ] 
আনাগোনা । ভববিন্দারক মুষিক গর্ত খনন করে । মুষিক চঞ্চল [ইহা] জানিয়া 
[ তাভার ] নাশের জন্য স্থিতি প্রস্ততি ? ] কর, অথবা চঞ্চল মৃষিক [ সমস্ত 
“কিছু ] কবলিত করিয়া নাশ করিয্পা থাকে । কালো! মুষিক [তাহার ] বর্ণ 
বোঝ! যায় না । গগনে উঠিয়া মৃষিক আমন ধানের [ ক্ষেত্রে] বিচরণ করে । 
( অন্য অর্থে, গগনে উঠিয়া মুষিক 'অমনোধ্যান? ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে উঠিলে 
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মনদ্বার| আর ধ্যান করিতে হয় না, সেই ক্ষেত্রে বিচরণ করে )। ততক্ষণ মৃষিক 
উঞ্ণল পাঞ্চল ( - চঞ্চল ) [ যতক্ষণ পর্যস্ত না তুমি তাহাকে ] সদ্‌গুরু বোধের দ্বার 
নিশ্চল কর। যখন মুষিকের বিচরণ টুটিবে, ভূম্থুকু বলেন, তখন ভববন্ধনও 
দুরীতভূত হইবে । 

টাকাটিপ্লনী: অন্ধারী- অন্ধকার ; 'অজ্ঞানতা বা অবিগ্ভার অন্ধকার | 
টাকাষ আন্ধারী ; এই ধরনের পার্থক্য সম্ভবত ভাষায় পরিবর্তন-যুগের চিহ্ৃবহ । 
চর্যাগীতির ভাষা অধ্যায় দ্র.। অন্ধারী স্ত্রীলিঙ্গ ; নিশির সহিত লিঙ্গ পৌষম্যে | 
অন্ধকার-সঅন্ধার+ ঈ (ভ্রী); বিণ। মুসার -মুষিকের, সংবৃতি বোধিচিত্তের | 
মুসা+র (৬ঠী )) মুসা মুষক | চাঁরা-চারণ, বিচরণ । আঁমঅভখঅ 
অমৃতভক্ষক | যদি পদবিভাগ অধিঅ ভখঅ এইভাবে কর! হয় তবে ভখঅ* 
ভথই- ভক্ষতি এই ব্যুৎপত্তি ধরিতে হয়। তখন /ভক্ষ-নষ্ট কর] অর্থে 
প্রযুক্ত । অর্থাৎ মৃষিক অমৃত নষ্ট করে। করঅ-করোতি। আহরণ অর্থে 
আহারা এই ব্যাখ্য। করিয়াছেন স্থ. সেন। প্রসঙ্গান্ুসারে এই ব্যাখ্য। খুব 
সঙ্গত নয়। অমিঅ ''আভারা_ বোধিচিত্ত যখন অবিগ্ঠাচ্ছম্ম থাকে তখন 
তাহা নিজের চিত্তের অন» নিজেই ভক্ষণ করে। নির্মাণকায়ে চিত্ত সংবৃতি 
বৌধিচিত্ত , কিন্ত এই চিতই আবার বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। চিত্ত তাই অমৃতন্বরূপ। 
কিন্ত অবিষ্যাচ্ছন্ন চিত্ত উহার স্ববপ নষ্ট করে। জোইঅ- যোগী, সম্োধনে 7 € 
যোৌগিক। মুসা পবণা-্চিত্ত পবনকে ; বোধিচিত্তের ছুটি দিক-_ প্রজ্ঞা ও 
উপাষ ( শুন্যতা ও করুণ) তগ্থের প্রাণ ও 'অপান বাষু। চিত্ত তাই পবন। 
জেন যাহাতে ; «€ যেন। তুটঅ- টুটিয়া যায় ; € ক্রট্যতে । অবণা গবণ! ₹ 
আনাগোনা, «৫ অবন (- গমন) +আগমন । অথবা «৫ *অয়নক + গমন (ক)। 
ভববিন্দারঅ-টীকার মতে ভব-স্বকাষ। মৃষিক গ্রকৃতিচাঞ্চল্য বশত নিজদেহ 
বিদারণ করিতেছে, অর্থাৎ চিত্তের সহজ স্বরূপকে নষ্ট করিতেছে । অথবা 
মুষিক যেমন পৃথিবী খনন করিধা নিজের আবাসস্থান প্রস্তত করে, চিত্ত মুষিকও 
সেইরূপ গর্ত করিয়া, চিত্তের সহজ স্বরূপকে নষ্ট করিয়া মাধাচ্ছন্ন মনের আশ্রয় 
প্রস্তত কবে । বিন্দারম €ক*বিন্ধকারক-বিদারক ৷ থনঅ-খনতি । গাতী 
গর্ত, অধোগমনের পথ ; অথবা ভিত্তি -গাত্রিক । কলিআ - গণিয়া  বুঝিয়! ; 
-কলিত্বা, (ম্বতোনাসিকটীভবন )। অথবা কবলিত করিয়া এই অর্থ ধরিলে 
বুৎ্পত্তি, কবলয়িত্বা কলিআ। নাশক -্নাশের নিমিত্ত ( ৪থা)। «নাশক 
অথব৷ ক্রিয়াপদ রূপে, নাশ করে, এই অর্থও করা চলে। নাশয়তি ১ নাশই 
১নাশঅ | থাতীএকস্থাতি-স্থিতি । বি.। ক্রিয়াদপে অর্থ, থাকে । 
কলা -কাল+কষ্ণবর্ণ, কালশ্বরূপ; স্কান কাল ইত্যাদির বাহ্িক জ্ঞান হইতে 
দুর্গতির উদ্ভব । চিত্তে জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। চিত্ব-মুষিক তাই কালস্বরূপ | 
উন বাণ-কোন বর্ণের বোধ হয় না। উহ" উহাম্‌ । বাণ বর্ণ। কাল 
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বাণ-্সাধারণ অর্থে, মুষিক কৃষ্ণবর্ণ, রাত্রিতে বিচরণ করে তাই তাহার 
বর্ণ বোঝা যায না । অন্ধকারে কালো রং মিশিয়া যায় । . তাত্বিক অর্থে, মুষিক 
কালশ্বরূপ কিন্তু তাহা বোঝা যায় না। গঅনে _ মহাস্থচক্রে। চরঅ-ং চরতি । 
গঅনে ..ধান - সংবৃতি বোধিচিত্ত যখন পাঁরমাধিক বৌধিচিত্তে পরিণত হয়, তখন 
আর তাহার মনোধ্যানের প্রয়োজন হয না। ভব তাবৎ। উঞ্চল পাঞ্চল- 
চঞ্চল চলিত ভাষায় হীচভ পাঁচড় ; উচ্চল (?) ৫ উঞ্চল (নাসিকীভবনের 
ফলে) +পাঞ্চল (সহযোগী শব )1। নিচ্চল নিশ্চল । জবে যদ্বং | চার 
আচার । তবে € তদ্বৎং। বান্ধন _বীধন । ফিটঅ- প্রা. +ফিট্রু; ১২ সং চ্য! 
ফীটউ দ্র. । 

ব্যাখ্যা সংকে শ: চিত্তের ছুটি রূপ-_ প্ররুতি দোষযুক্ত, চঞ্চল, সংবুতিচিত্ত, 
এবং পারমাথিক, বিশুদ্ব-বিজ্ঞানে প্রতিষিত, প্ররুতিপ্রভাম্বর । চিত্তের এই ছুই 
বপের কথা ৬ সং চর্যা ও অন্তত্র বহুবার উক্ত হইযাছে। এখানেও মধিকের 
রূপকে চিত্তের দুই রূপের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। 

রাত্রির ( অজ্ঞানতাঁর ) অন্ধকারে মুষিকের (চঞ্চল চিত্তের ) আনাগোনা । এই 
চঞ্চলচিত্তরূপ মুষিক দেহভাণ্ডে অবস্থিত সমস্ত অমৃত আহার করে। সুতরাং 
যোগীর উচিত পবনরূপ চিত্রমুষিককে হন! করা । অর্থাৎ প্রাণ 'অপান বাধুকে 
আয়ত্তে আনা । এই মুষিকই ভবজ্ঞান বিস্তার করে এবং আমাদের পতনের জন্য 
গর্ত খনন করে। মুধষিকের এই চঞ্চল স্ববপ বুকিয়া তাহার নাশের জন্গ ব্যবস্থা 
করিতে হয। অথবা, মুষিক চঞ্চল, সে সবকিছু নাশ করে। মুধিকই কাল- 
স্ববপ অর্থাৎ কালজ্ঞানের জন্মদাত1। তাহার বর্ণচিহ্ন কিছুই জান! যায় না। 
কিন্তু সেই মুষিকই (চিত্ত) যখন মহাস্থথ-কমলে প্রবেশ করে, তখন অধুত পান 
করে। স্থতরাং সেই চঞ্চল মৃষিককে সদগুরু বচনে নিশ্চল কর । মুধিকের 
চঞ্চলত। দুর হইলে ভববন্ধনও দূর হয় । 

মুষিকেএ রূপকে এখানে তন্ব ব্যাথা করা তইয়াছে। চঞ্চল চিত্তরূপ মুষিক 
মিথ্যাজ্ঞান হুষ্টি করিয়া! নান! দুঃখবিপর্যয় 'আনে। সেই চিতই আবার সদগুরু- 
বচনে স্থিরতা লাভ করে ও মহাম্ুখকমলে অমুত পান করে। 


২২ 
রাগ গুঞ্তরী সরহপাদানাং 


অপণে রচি রচি১ ভব নির্বাণা১। 
মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপণাহ || ফচ ॥। 
অন্তে৩ ন জাণহ্‌ অচিত্ত জোই। 
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ ঞ্চ ॥ 
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জইস1৪ জাম মরণ বি তইসো। 

জীবস্তে মঅলে' গাহি ৫ বিশেসো | ফ্রু॥ 
৬জা এখু ১ জাম মরণে ৭ বি সঙ্কা ১। 
সো করউ রস রসাণেরে৮ কংখা৯ ॥ ফর ॥ 
যে সচরাচর তিঅস ভমস্তি ৷ 

তে অজরামর কিম্পি ন হোস্তি ॥ প্র ॥ 
জামে কাম কি কামে জাম। 

সব5 ভণতি 'অচিজ্ত সো ধাম | প্র ॥ 
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পা, ১, শা, ভবনিবাণা । ২. শা. তু. অপনা। ৩. টীকা অন্দো ৪. শা. শী. 
জইসো । পববতী তইসোর সঙ্গে সাৃশ্তে জইসো বাঞ্ছনীয় । কিন্ত এটিকে 
সইসো পড়িতে হইলে সো-এব ও-কাব নাগরী লিপি ধরিতে হয । এই পুথিতে 
তাহা অসম্ভব নভে । কিন্তু সেই ও-কারের মাথার ছত্রাকতি অংশ নিতান্তই 
অস্পষ্ট, সন্দেহজনক | পরবতী তহসো, বিশেসো ইতা*দির সে স্ম্পষ্ট বাংলা 
লিপির ও-কার যুক্ত । হযত জহসো-ই উদ্দিষ্ট ছিপ। ও-কারের সামনের 
শ্কোর অংশ ছাড গিধাছে। ৫. নী, নাহি । ৬-৬- এ. জাএখু। ৭-৭. শা. 
বিসঙ্কী । ৮. পা. সর. রসানেরে । ন. শা, কখা । পুথি অস্পষ্ট। শবে ক 
এবং খা-এর মধ্যে ফাক আছে । অন্রমান হয ং ছিল। 

অদ্বয়: নিজেরাই ভব ও নির্বাণ বচিযা রচিযা মিথ্যাই লোকে আপনাকে 
বাধে। আ'মরা অচিস্তযযোগীরা জানি না, জন্ম, মরণ, ভব [ইত্যাদি] কেমন 
করিয়া হয় । জন্মও যেমন মরণও তেমনি । জীবিতে ও মুতে কৌন পার্থক্য 
নাই । যাহারা এখানে জন্মে ও মরণে শঙ্কিত, তাহারাই রসরসাষনকে আকাজ্জা 
করুক | যাহার! সচরাচর ত্রিদশে ভ্রমণ করে তাহারা 'অজরামর কিছুই হয না। 
জম্ম হইতে কম কি কম হইতে জন্ম, সরহ বলেন অচিন্ত্য সেই ধর্ম বা ধাম। 

টীকাটিপ্লনী: অপণেল্নিঙ্গে নিজেই : *আত্মনেন (-আত্মন )১ 
অগ্পণেং৯অপণে | মিছে _ মিথ্যা মিচ্ছামিছ + এ(৩য়া)। অপণ! » নিঙ্গদিগকে; 
'আত্মনঃ৯আগ্রণ২১ আপণ।১অপণা। অস্তে_নআমরা ; -অন্মাভিঃ। জাগহী' 
জানি) জাণ+হ্ ( ₹হুঁ), ( উত্তমপুরুষ বর্তমান কালের বিভত্তি, বহুবচনে 
প্রযুক্ত )। অচিস্ত জোই _ অচিস্ত্যযোগী, তত্বজ্ঞানী। জাম জম্ম । কইসণ- 
কেমন করিয়া, “* কদৃশন। হোই-হয়) ভবতি১তোদি-হোদিহোই। 
জইসা1- জইসে!- যেমন ) €€ যাদৃশ | বি€ অপি । তইসে!» তেমন ) এ তাদুশ। 
জীবস্তেজীবিতাবস্থায়। জীব+ অস্ত, (শতৃ) +এ (অপাদান অধিকরণ )। 
মঅলে -্মৃতে, মুতাবস্থায় ) মৃত +ইল-১মইল-মঅল+ এ (৭যমী)। জান 
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যার ঃ যন্তজস্সস্জাহ১জা । এথু- এখানে । ২০ সং চর্যা দ্র"। করউ- 
করুক; করোতু। রসরসানেরে -রসরসায়নের বা রসরসায়নকে ( ৬ী বা 
২য়া)। যোগপস্থায় বিশ্বাসী সাধকদিগের মধ্যে রসায়নবাদী একটি সম্প্রদায় 
ছিলেন ধাহারা রসরসায়ন অর্থাৎ ওষধি ইত্যাদির (মুখ্াযত পারদের ) সাহায্যে 
মৃত্যু অতিক্রম করিষা সিদ্ধিলাভের কল্পনা করিতেন। অমুতত্বকে তাহার! 
আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিযাছিলেন এবং দৈহিক অমরতাঁকেই সিদ্ধি বলিয়া মনে 
করিতেন। এই রসাযনবাদ একদিকে যেমন ভারতীয় নাথ সিদ্ধাগণের সহিত যুক্ত, 
অন্থাদ্দিকে চীন তিব্বত ইত্যার্দি বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ছিল বলিয়! জানা যায। 
কংথা -আকাঙ্ষা । তিঅস ত্রিশ, দেবলেক ; তিনটি দশ1__ বাল্য, কৈশোর 
ও যৌবন মাত্র যাহাদের, অর্থাৎ দেবতা । ভমস্তি-ভ্রমণ করে ) * ভ্রমন্তি | 
কিম্পি-ং কিমপি (মধ্যন্বর লোপ)। হোস্তি€ ভবন্তি। জামে-জন্ম হইতে ; 
অপাদানে এ (অধিকরণ ) বিভক্তি । টীকায় করণবপে উল্লিখিত । উভষ 
রূপেই ব্যাখা! সম্ভব । কামে-কর্ম হইতে বা কর্মের দ্বারা । জামের অন্তরূপ। 
অচিস্ত অগিজ্ত্য। সো সঃ। ধাম ধর্ম। অথব! ধাম- আবাস, 
মহান্থধাম। 

ব্যাখ্যা সংকেত: আলোচ্য গীতিটিতে বৌদ্ধদর্শনের ভাববাদ লক্ষণীয় । 
জন্মমৃত্যু ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞানই যে চিত্তের সৃষ্টি, মিথ্যা মাধ! মাত্র, তাহা বলা 
হইয়াছে। গীতিটির মধ্যে দার্শনিক প্রবণত্তা অধিক । 

ভব ও নির্বাণের বিকল্লাত্মক দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা! ; অবি্যাচ্ছ্ম মনেব হ্ষ্টি সেই 
মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যাজ্ঞানই ভববন্ধনের কারণ । ততবজ্ঞানীর। ( সহজপন্থীর1 ) 
এই বিকল্লাআ্ক দ্বৈতজ্ঞানে বিশ্বাসী নহেন। তাহারা এই সকল তর্কবিতর্কে 
উদ্বাসীন। াহাদের দৃষ্টিতে জন্ম-মৃত্যু, ভব-নির্বাণ ইত্যাদিতে কোন পার্থক্য 
নাই। তাহার অদয়জ্ঞানে বিশ্বাসী । জন্ম-মরণের এই ধরনের পার্থক্য ধাহার! 
বিশ্বাসী তাহার] মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার নানাপ্রকার কৃত্রিম পন্থা, রসায়নবাদ 
ইত্যাদির 'আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সমস্ত কৃত্রিম সাধনগস্থায় কিছুই লাভ 
হয় না। এই পথে মুক্তিলাভ ঘটে না। জঙ্মলাভের ফলেই কর্ম ভোগ অথব! কর্ম- 
তোগের জন্যই পুনর্জন্ম, এই জাতীয় রিতঞ্রিত তত্বজ্ঞানে কিছুই লাভ হয় না । 
সহজধর্ম অচিন্তা ; জ্ঞানমার্গের তর্কবিতর্ক অথবা কৃত্রিম সাধনপদ্ধতির তাহা 
অতীত। 
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জই তুম্তে২ ভুন্থকু অহেইও৩ জাইবে মারিহসি৪ পঞ্চজনা | + 
নলণী& বন পইসস্তে হাহিসি একুমণা ॥ ফর । 

জীবন্তে ভেলা! বিহণি মএল গএণি। 

হণ বিণুর্াসে ভূম্থকু পন্মবণ পইসহিণি || প্র ॥| 
মাআজাল, পসরিউ রে বাধেলি মাআহরিণী । 

সদগুর বোহেঁ বুঝি রে» কাস্থ কদিনিৎ *** 


[ পুথির পৃষ্ঠা ৩৪ খ] 


*গ্‌ পুথিতে অতঃপব ৪টি পাতা নাই । ৩৪ পাতার পর ৩৯ পাঁতা। হাই 
এই গীতিটির শেষাংশ ও টীকা, ২৪ সং গীতির টীকাঁসমে'ত সম্পূর্ণ এবং ২৫ সং 
গীতির মূলপাঠ এবং টাকার প্রথমাংশ নাই । ] 

দ্র" এই পৃষ্ঠার ফটোচিত্র প্রায়শ অস্পষ্ট । সংশয স্থলে শান্্রীর পাঠ রক্ষিত। 

পা. ১, শা, স্ব. বডারী । নী. বড়াড়ী। ২স্থু, তুন্তে। ৩, স্থ' অহেবি 
পাঠ গ্রহণ করিধা অহেই পাঠ সম্ভব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ৪. স্থব মারি 
সে। তাহার মতে মারিহসি পাঠও সম্ভব | ৫. নী. নলনী। ৬-৬. শা! পসবি 
উরে । 

অশ্ব ষ: বদি তুমিতুম্থকু শিকারে যাইবে তবে পঞ্চজনকে মারিও । নলিনীবনে 
প্রবেশে একমন! হইও | জীবন্তে প্রভাত হইল, মবিল রজনী । নিহতেব মাংস 
বিনা, ভূমসুকু, পদ্মবনে প্রবেশ করিও না। মাযাজাল ভাপসারিত হইল, বীধা 
পড়িল মায়াহরিণী। সদ্গুরুবোধে বুঝি কিসেব কি কাহিনী (বৃত্তান্ত )" 

টীকাটিপ্লনী: জই-যদি। তুন্ষে€স্তুম্মীভিঃ_যুক্সীভিঃ । অহেই 
আখটক | মারিহসি - মারিও ; ভবিস্তৎ) অনুজ্ঞা : -মারয়িস্যসি । পঞ্চজন] 
পাঁচজনকে, পঞ্স্বদ্ধাত্সক পঞ্চ বিষের অহংকারাঁদি প্রত্যযকে । পঞ্চতথাগত 
পঞ্চস্বন্ধাত্মক বিষয়সমূহের অধিদেবতা । তাই শাহাদিগকে বিনাশ করিবার 
কথা বলা হইয়াছে । এই পাঁচজনকে মারিবাঁর কথা ১২ সং গীতিতেও দ্রষ্টব্য । 
নলনীবন-নলিনীবন, মহাস্থ কমলবনে। পইসস্তেপ্রবেশ করিতে ; 
€( অসম] )) প্র- /বিশ,+অন্ত, (শতৃ)+এ প্রবিশস্তে€ পইসন্তে । হোহিসি- 
হইও ; ভবিম্তৎ অন্ুজ্ঞা ;) € ভবিষ্বসি। একুমণা »- একমন। একাগ্রচিত্ত। 
জীবস্তেজীবিতাবস্থায় ; ২২ সং চ্ধা দ্র" । ভেলা-হইল, *ভবিত _ ভৃত+ 
ইল১তৈল১,ভেল, ভেলা । বিহণি- প্রভাত ; বিভান ১ বিহান+ই (সম্ভবত 
“ইকা' জাত)। মএল- মরিল ; মুত + ইল মইল, মএল। নএণি- রজনী । 
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রজনী -রঅপি-ণঅণি১ণএণি। জীবস্তে...ণঅণি-জীবদবস্থাতেই প্রভাত 
হইল, জ্ঞানোম্মেষ হইল. অজ্ঞানান্ধকার রূপ রজনীর মৃত্যু ঘটল।, হণ-হত, 
নিহত। বিণৃ-বধিনা। পইসহি- প্রবেশ করিও) এ প্রবিশসি। ণি-না। 
নওর্৫ঘক “ণি খুব স্বাভাবিক নহে। সম্ভবত পূর্ববর্তী চরণের সহিত মিলের জন্য । 
হরণ বিণু. পইসহি ণি নিহতের মাংস বিনা নলিনীবনে প্রবেশ করিও না, বা 
কর! যায় না। পূর্বেই পঞ্চস্বন্ধাত্মক পঞ্চবিষয়ের অধিদেবতা পাঁচজনকে হত্যার 
কথা বল! হইয়াছে । সিদ্ধিরপ কমলবনে প্রবেশ করিতে হইলে পঞ্চজনকে হত্যা 
করা প্রয়োজন । চরণটির তাঁৎ্পর্ধ, অবিদ্ভ! বা গ্রকৃতি-দোষ ইত্যাদিকে হত্য। ন! 
করিয়া সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। (তিব্বতী অন্বাদেও এই অর্থের 
বাঞ্না। ) পরসিউ- প্রসারিত : বা€ অপসারিত । খাধেলি - বাধিল, বন্দী 
করিল। মাআহরিণী-'অবিগ্ভাকপিণী মায়াহবিণী । মাআজাল"" মাআহরিণী 
--অবিগ্ভারূপ মায়াজালও ' বীভূত হইল, মাধাহরিণীও বন্দী ইল, তাহাপ প্রভাব 
নষ্ট হইল। অথব1 গুরু-উপদেশরূপ মায়াজাল প্রসারিত করিয়৷ নৈরাত্মারূপিণী 
হরিণীকে লাভ করা হইল । মায়াঁজাল ও মাযাঁগরিণী ছুই প্রকারে ব্যাখ্যা করা 
সম্ভব | অবশ্ঠ মূল ব্যঞ্জনা উভয়ত 'এক । কান্ত্র-কিসের ; কত্ত । কদ্দিণি- 
বৃত্তান্ত; সঠিক পাঠ সন্তবত কঠিণি। সাপুরু . কদিণি -সদগুরু উপদেশেই 
কিসের কি স্বরূপ তাহা অবগ হ তওয়া বায়। 

ব্যাখ্যা সংকে ত: শিকারের উৎপ্রেক্ষায় এখানে তবজ্ঞানের ইঙ্গিত। 
অবিদ্ভাকে চুর করিধ! চিত্তকে একাগ্র করিয়। মহাস্রথ-কমলবনে প্রবেশের উপদেশ 
দেওয়া! হইযাছে এই চর্যায়। চিত্তকে একাগ্র করিতে হইলে পঞ্চস্কন্ধাত্মক 
চেতনাকে বিনাশ করিতে হয়; তাহা হইলেই সত্যজ্ঞানরূপ প্রভাত দেখ! দেয়, 
অজ্ঞানান্ধকার রজনী দুরীভূত ভয় । সদগুরুবোধরূপ মায়াজাল প্রসাপিত করিয়া 
চিত্তহরিণী নৈরাত্মাকে ধরিতে হয়। (অথবা 'অবি্ভারূপ মায়াজাল অপসারিত 
করিতে হয়, অবিদ্ভারূপিণী হরিণীকে বন্দী করিতে হয়। 'মথব৷ গুরু-উপদেশরূপ 
মায়াজাল প্রসারিত করিয়া অবিদ্যাহরিণীকে বন্দী করিতে হয়।) 

( গীতিটি খণ্ডিত তাই পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। তবে পঞ্চস্কন্ধের দেবতা 
পঞ্চতথাগতকে বিনাশ, সিদ্ধিরপ মহান্থখকমলবনে প্রবেশ, গুরুর উপর নির্ভর- 
শীলত! ইত্যাদি চধাঁর দাঁধনপদ্ধতির অন্ুরূপ। দ্র. তূম্থকুর ৬ সং চর্যাতেও 
শিকারের উৎপ্রেক্ষা |) 


মূলগীতি ১৭৩ 


২৬ 
বাগ শীবরী১ শান্তিপাদানাং 


তুলা ধুণি ধুণিং আস্থ বেং আহ । 

আহ্ ধুণি ধুণি পিববব সেন্ ॥| পু 

৩তউ যেও হেক'ম ণ পাবিঅই। 

সান্তি ভণই কিণ৪. সং ভাবিঅই£ || প্র 
তুলা ধুণি ধুণি স্থনে অহাবিউ। 

স্থণ লইআ1৭ অপণা চটাবিউ || ঞ্।। 

বহল বট দ্বই মাব ন দ্িশঅ। 

সান্তি »ণই বাঁলাগ ন পইসঅ ॥| ধ্ু।। 
কাজ ন কাবণ৮ জ এহু৮ জুঅতি৯। 

সঞ্ঁ সংবেঅণ৭১০ বোলথি সান্তি ॥॥ ধ॥। 


[ পুথিব পৃষ্ঠা ৩৯ ক-খ ] 


পা. ১ শুদ্ধ পাঠ শখবী?। ২ শা.আন্রবে । ৩-৩. শা. তউষে। ৪. নী, 
কিন । €%-৫. শা. সভাবিমই । ৬ পুথিছে সম্ভব 5 পুণ পিখিযা স্থন কব!। 
টীকাব শূন্য অনুসাঁবে সম্ভাবা পাঠ স্থণ । শা. পুন । সু পুন পাঠ গ্রহণ কবিযাঁও 
সম্ভাবা পাঠ স্থণ বলিষাছেন। পুথিতে স্থ/পু-এর মধো সন্দেহেব অবকাঁশ 
থাকিলেও পদেব শেষ বর্ণটি ণ। ন নহে। ৭. পুখিচিত্র অম্প। সইত্া পাঠও 
সন্ভব। টীকাব গগৃহীত্বা” ১ইতে লইতআ|। ৮-৮ শা. জএহু । ৯ শা. জঅতি | 
১০. শা. ঈএ' ঈবেঅণ | 

অন্বষ: তুলাশধুনিষা ধুনিধা আশ [ করা হইল || আশ ধুনিয়৷ ধুনিয়া 
নিববয়ব (-নিঃশেষ) [কব হইল || তবুও হেতুরূপ পাওষা গেল না। শাস্তি 
বলেন কেন ভাব! হয় (ভাবিষ! কি লাভ)? তুলা ধুনিয়া শূন্ধ আহবণ করিলাম , 
শৃন্তকে লইয়া নিজেকে নিঃশেষ করিলাম । দীর্ঘ এই পথ, দ্বিতীয় পথ (বা 
দ্বৈতভাব ) দেখা যায় না। শাস্তি বলেন, শিশু ও অজ্ঞ অথব1 বালাগ্র ( কেশাগ্র ) 
[ এখানে ] প্রবেশ করিতে পাবে না। কার্য কারণ নাই, এই এখানে যুক্তি । 
[ মহানুখ ] স্বসংবেছয, বলেন শাস্তি । 

টীকাটিপ্লনী: ধুনিস্ধুনিয়া, এ স্্ধুনিত্বা-বুত্বা। আস্থ- অং । 
নিরবব-্টীকায় নিরবয়ব অর্থাৎ নিঃশেষ । -€ নিরপর ৫)-যাহার পব আর 
কিছু নাই। সেস্ু-শেষ। তউ-্তবু। যেনসে। হেরুঅ. হেতুরূপ১ 
হেউরুঅ-»হেরুঅ । পাবিঅই-পাওয়া যায়, - প্রাপ্যতে । কিণ€ কেন। 
ভাবিঅই-ভাবা হয়, “২ ভাব্যতে। স্থুনে-শুন্যে। অহারিউ-« সংগৃহীত ; 


১৭৪ চর্ধাগীতি পরিচয় 


-:*আহারিত:-আহতঃ | অপণা- নিজেকে ; আত্মনম১ আগ্ননং১আপণা, 
অপণা। চটারিউ-নি£শেষিত। এ চটারিত। চটু ধাতুর অর্থ চিড় খাওয়া, 
ফাট ধরা, বিদীর্ণ হওয়া, ভেদ করা, হাস পাওয়।, নষ্ট হওয়। ইত্যাদি । ধহল- দীর্ঘ; 
বহুল (11 বট-্বাট, পথ;€বর্্ঘ। ছুই মার- দ্বিতীয় মার্গ ;  পাঠান্তর 
কল্পিত. ছুই 'আর, টীকায় দ্বয়াকার ;- দ্বৈতভাব |) দিশঅ- দেখা যায়; € 
দৃশ্ঠতে | বালাগ-বালক ও অজ্ঞ অথবা বালাগ্র। «€ বালঅজ্ঞ, -€ বালাগ্র। 
পইসঅ--€ প্রবিশতি ; প্রবেশ করে। কাজ ন কারণ-্কার্কারণ নাই। 
বাক্যাংশের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের কার্ধকারণ-তত্বে বিশ্বাসহীনতা তথা প্রতীত্য সমুৎপাদ 
তত্বে বিশ্বাস আভাঁসিত। দ্র, কাজণ কারণ সসহর টালিউ-_- ১৮ সং গীতি । 
এ এইএএযা। অথবা * এত্রঅত্র ১এখু১এহ,- এখানে । জুঅতি 
যুক্তিযুকতি (ধিপ্রকর্ধ) - জুঅতি। সএসংবেঅণ-দ্বসম্থে্য বা স্বীয় 
সম্ছেদন। 

ব্যাখ্যাসংকে তঃ আলোচ্য চর্ধায় তুল! ধুনার রূপকে অবিদ্াচ্ছন্ন মনকে 
নিক্ষিয় করিবার বিষয় আলোচিত হইয়াছে প্রসঙ্গত বিশ্ব সংসার অবিদ্াচ্ছন্ন 
মনের হষ্টি এই মায়াবাদের তত্ব এবং কার্ষকারণ নিয়মে বিশ্বীসহীনতার কথাও 
বলা হইয়াছে । দ্র" দার্শনিক পটভূমি । 

চিত্ত তুলার মতো | তাহাকে ধুনিয়! ধুনিয়া আশ করা হইল, আশ ধুনিয়| 
ধুনিয়া নিরবয়ব করা হইল, তবুও বিশ্বস্টির হেতুভূত মূল কারণ জানা গেল না। 
অর্থাৎ চিভ্তকে নিঃশেষে বিশ্লেষণ করিয়াও প্রাতিভাসিক জগৎ স্থষ্টির কারণ জান! 
গেল না। বস্তত বাহাজগতের সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান চিত্তহ্ট হইলেও ইহা চিত্তের 
স্বরূপ বা স্বধর্ম নহে। অবিদ্া প্রভাবেই চিত্ত এই রূপজগতের জ্ঞান সৃষ্টি করে। 
অবিগ্ধা চিত্তের স্বরূপ নহে, একটি আগন্তক ধর্ম । এইভাবে চিত্ঁকে বিশ্লেষণ 
করিলে বোঝ! যায়, কার্কারণ-নিয়ম সবই মিথ্যা। তখনই শুন্ততা জ্ঞান আহ্বত 
হয় এবং তাহ হইলে অহংপ্রত্যয়ও নিঃশেষে বিলীন হয় । শাস্তি তাই বলিতেছেন, 
ছৈত জ্ঞানমুক্ত একাকার এই দীর্ঘ অদ্বয়ের পথ, কার্ষকারণ যুক্তি শুঙ্খলায় এখানে 
প্রবেশলাভ সম্ভব নহে; শিশু ও অজ্ঞের পক্ষে এ পথ দুর্গম। অথবা এই পথে 
কেশাগ্রও গ্রবেশ করানো দুরূহ । কারণ এই পথ দুর্গম । তর্কাতীত, ্বসংবেদ্ধ 


এই মহাস্থথের পথ। 


মূলগীতি ১৭৫ 


২৭ 
বাগ কামোদ ভূস্থকুপাদানাং 


অধবাতি ভব কমল বিকসউ১। 

বন্চিস যোইণী২ তন্থু অঙ্গ উহ্ঠসিউ৩ ॥ গ্র॥ 
চালিউঅ৪ যবহব মাগে 'অবধূই । 

বঅণহু৫ ষহজে কহেই ॥ গ্র॥ 

চালিঅ ষষহর গউ ণিবাণে। 

কমলিনি কমল বহই পণালে' ॥ গ্রু॥ 
বিবমানন্দ বিলক্ষণ সুধ । 

জো এখু বুঝই সো এখু বুধ ॥ গ্র॥ 

ভূস্থকু ভণই মই বুঝিঅ মেলে ও। 
সভজানন্দ মহান লীলে৭ ॥ ঞ& ॥ 


[ পুথিব পৃঠ্ঠা ৪০ খ ] 


পা. ১. বিকসিউ? টীকা বিকশিত। ২. শা. জোইনী। ৩. পুথিব পাঠ 
সন্দেহমুক্ত নহে । উহলসিত পাঠ কবা চলে। প্রসঙ্গান্গদাবে উহলসিউ প্রশস্ত। 
৪. পথ চালিউঅ | কিন্ত ৫ম চরণে চাঁলিঅ। নিষ্ঠান্ত পদ উ অথবা অ-কারাস্ত 
কিভাবে লিখিত হইবে সে সম্পর্কে লিপিকবেব দ্বিধ। স্থচিত | টীকা টিপ্পনী দ্র. । 
৫ বঅণফু-ও পড়া চলে। চবণটি ক্রুটিমুক্ত নহে । সম্ভবত লিপিকর প্রমাদে 
কিছু বাদ পভিযাছে। বাগচী টাকাব 'রত্ব প্রভাবাৎ, হইতে রঅণ পভাবহ্ পাঠ 
অন্থ্মান কবিযাছেন। ইহা অযৌক্তিক নাও তইতে পাবে। ৬. পুথিতে ₹ ও* 
প্রায়শ এক। এখানে আধুনিক ং-এব মত লিপিকৃত। অন্ত্যান্তপ্রাসের জন্য 
মেলে প্রশস্ত । ৭. পুথিতে লী-এর আগে একটি এ-কাব লেখা । শা, স্' লোলে। 
টাকানুদারে লীলে' (লীলা) প্রশস্ত। 

অন্বয: অর্ধরাত্রি ভরিয়া (ব্যাপিয়া ) কমল বিকশিত। বত্রিশ যোগিনী 
তাহাতে অঙ্গ উষ্তাপিত (অথবা উল্লাসিত ) কবে। শশধরকে অবধৃতি মার্গে 
চালিত কৰা হউক | বত্ব প্রভাবে ] সহজেব কথা বলে। চালিত হইয়া শশধর 
নির্বাণে গেল। অথব৷ অবধূতি মার্গে চালিত। কমলিনী ( নৈরাত্মা ) কমল 
[ রস] প্ররুষ্ট নালে (পথে) বহিতেছেন। বিরমানন্দ বিলক্ষণ শুদ্ধ। যে 
এখানে [ ইহা ] বোঝে সেই এখীনে বুদ্ধ। তুম্থকু বলেন, আমি মিলনের দ্বারা 
অবলীলায় সহজানন্দ মহান্থ্থ বুঝিয়াছি । 

টাকাটিপ্লনী: অধরাতিস্অর্ধরাত্রি। টীকায় “চতুর্থী সন্ধ্যা প্রজ্ঞ। জ্ঞান 
অভিষেকদান সময়” রূপে ব্যাখ্যাত। বোধিচিত্ত যখন চতুর্থানন্দে উপনীত, অন্তরে 
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যখন প্রজ্ঞার উদ্মেষ অর্থাৎ মহাস্থুথ উপলব্ধির সমষ | ভর--ভরা, পূর্ণ, 'আলোচা- 
প্রসঙ্গে ব্যাপিয়া । কমপ- তন্ত্রের সহস্ার পন্মের সাদৃশ্থে কল্পিত, বৌদ্ধতন্ত্রের 
মভাস্রখবকমল | বিকসউ - বিকসিউ - বিকশিত ; ধ্বনি পরিবতনে প্রত্যাশিত 
বিকসিঅ স্থলে বিকসিউ লক্ষণীয় | বর. ভাষা অধ্যায়। বতিস যোইণী - বত্রিশ যৌগিনী | 
টাকান্থসাবে ললনাবসনা'অবধুতী ইত্যাদি বোধিচিত্তবহা বন্তিশ নাড়ী। দেতমধাস্থ 
বিভিন্ন নাভীপথে প্রবাহিত শ্বাসবাধু নিয়ন্ত্রণের ্বার৷ সহজানন্দ মহাস্রখের উপলব্িি 
হয। বত্রিশ যোগিনী সেই বিভিন্ন নাড়ীসমুহ | দ্র. ১৭ চর্ধার 'বতিস তাত্তিধনি' | 
তস্থ- তাতার ) € তস্য । মুলত একবচন হইলেও আলোচ্য প্রসঙ্গে ত'ভাদেব 
বা তথায অর্থই সঙ্গত । “তন্ত্র চর্যাতে তথায় অর্থেও বাবহত হইত, ইভাঁব 
নিদর্শন, ৪৫ চর্যা “মনণ্তক পঞ্চ ইন্দি তশ্্র সাহা'-র অর্থ মনতক পঞ্চ ইন্দ্রিয তাভাব 
শাখা বা তথাষ শাখা এই ছুইভাঁবেই কব! চলে । উহ্নসিউ - উল্লসিত (?)। শব্দটি 
প্রকত অর্থ টীক! হইতেও বোঝা যায না। তিব্বতী অন্তবাদেও অর্থ স্পষ্ট নয। 
টাকানুসারে অঙ্গোহ্বাস হইল এবং ধারা বর্ণ কবিতে লাগিল, এই অর্থ হয। 
আন্তমানিক ঝুৎপত্তি-*উষ্তাসিত-উষ্তাপিত । পাঠাস্তর উহলসিউউল্লসিত। 
অধরাতি . উহ্নসিউ -ললনারসনা-অবধুতি মার্গে অর্থাৎ তান্ত্রিক উপাষে, বোধি- 
চিন্তকে মহাস্থখচক্রে বিকশিত উষ্ভীষকমলে উন্নীত করাই সিদ্ধি । সেই সহজানন্দ 
মহাস্থখ অন্তভূতিরূপ সিদ্ধির অবস্থাই এখানে বণিত। চালিউঅ-্টাকায় অর্থ__ 
গত | লক্ষণীয় ৫ম পংক্তিব চালিঅ -টাঞ্ায গত” । উভধত চালিঅ বা চালিউ 
এক রূপ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল । এন গীতে নিষ্টান্ত পদগুলি উ-অন্তক) টীকণয 
সম্ভবত অ-অন্তক রূপ ছিল। টাকার চাদিঅ রূপ হইতে এরূপ অন্তমান হয । 
চাঁলিউ ম-চাণ্লপঅউ ( বিপর্যাস ) বপেও ব্যাখা! করা চলে | তিববতী "অনুবাদে 
অর্থ “855 0101 প্রসঙ্গান্ুসাবে তাভাও গ্রহণীয । শাহা হইলে বুত্পত্তি 
চালিউঅ --চালিঅউ -চালনা কব! হউক ; চালযতু । ষষহর - বোধিচিত্রূপ 
শশধব। মাগে-€ মাশে। অবধুই€ অবধুতি । বঅণহু-বন্র হইতে। 
চর্যাষ “5; বিভক্তির ছুইবাব বাবহাঁর আছে, থেপহু (৪), রণ (২৭)। টীকাঁয় 
উভয়ত্র “হু” ৫মীর বিভক্তিৰপে গৃহীত | “ছি” অবহটঠের চিজ্রবভ । টীকায় 'রত্ব 
গ্রভাব হইতে? এই অর্থ দেওয়া আছে । কচেই --৫ কথয়তি | রঅণনহু'" কহেই 
স্বত্ব হইতে সহজের কথা বলে । চিত্ত যথন মহান্ুথ-কমলে প্রবিষ্ট হয় তখন সে 
সহজানন্দের কথ বলে, সহজানন্দ লাভ করে। পরমার্থজ্ঞানই রত্ব (দ্র. ৯ চর্ধা 
দশবলরঅণ ) চাঁলিঅ- চালিত । গ্উ€ গত ( গঅ স্থানে গউ লক্ষণীয়) ড্র. 
ভাষা অধ্যায )। নিবাণেশ নির্বাণে। চালিঅ' নিবাণে -শশধর চালিত 
হইযা। নির্বাণে গিয়া উপনীত হয়। কমপিনি- নৈরাত্মা। বহই€ বহতি। 
পণালে€ প্রণালে। কমলিনি -.পণালে' - পরিশ্তদ্ধাবধূতিক। নৈরাত্মা মণালের 
মধ্যে অর্থাৎ অবধুতিনাড়ীতে মহান্থখ রসরূপ কমল বহন করিতেছে। নৈরাত্মা 
88১". 
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মহান্থুখরসের বাহক | বিরমানন্দ _ চিত্তের তৃতীয় শৃন্ঠে অবস্থিতিতে যে আনন্দ 
তাহার নাম বিরমানন? (ধর্মমত অধ্যায় দ্র')। বিলক্ষণষ্"বোধিচিত্তের উৎপত্তির 
পর বিভিন্ন চক্ত বা পল্লের ভিতর দিয়া গমনের জন্য বিভিন্ন মুদ্রা ও তত্সহ চারিটি 
মানসিক অবস্থা! বা ক্ষণের বর্ণনা আছে। চারিটি মুদ্রা কর্মুদ্রা, ধর্সযুদ্রা, মহা- 
মুদ্রা ও সময়মূদ্রা । চারিটি মানসিক অবস্থা-_বিচিত্র, বিপাক, বিমর্দ ও বিলক্ষণ । 
বিলক্ষণ হ্বতরাং চতুর্থানন্দের মানসিক অবস্থা । স্ধ-শুদ্ধ। বিরমানন্দ''্থধ - 
বিরমানন্দ বিলক্ষণ চতুর্থানন্দে শুদ্ধ অর্থাৎ বিরমানন্দ বিলক্ষণরূপ চতুর্থানন্দে 
পরিণত হইয়া শুদ্ধ হইল। জো-যে € যঃ| বুঝই-বোঝে € বুধাতে | 
বুধ-্বুদ্ধ। মই- €ময়া। বুঝিঅ-* বুদ্ধিত-বুদ্ধঃ। মই বুঝিঅ- আমার 
দ্বারা বোঝা হয়। কর্মবাচ্য । কিন্তু ভাষার প্রাচীন শর হইতেই-আমি বুঝি, 
এইরূপ কর্তৃবাচোর অর্থজ্ঞাপক । মেল্লে-মিলনের দ্বারা । প্রজ্ঞা ও উপায়ের 
িলনের দ্বার! । লীলে_ অবলীলায় । 


ব্যাখ্যা ংকে ত: আলোচ্য চর্যায় বোধিচিত্তের নির্বাণ লাভের বর্ণনা । 
সদগুরু বচনে ও তাম্ত্রিক পদ্ধতিতে বোধিচিত্তকে স্বস্থান অর্থাৎ মণিমূল হইতে ক্রমে 
উধ্ধে প্রেরণ করা! ও মহান্থথ লাভের কথা! কমল বিকশিত হইবার উৎপ্রেক্ষায় 
বধিত হইয়াছে । গীতিটিতে তান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যেকার ক্রমিক উর্ধ্বায়ন, 
তৃতীয় শুন্ত হইতে চতুর্থ শুন্তে অগ্রগতির ইঙ্গিত স্পষ্ট । বৌধিচিত্ত ললনা-রসনা- 
অবধৃতী-পথে মভান্থখকমলে উন্নীত। পদকর্তা সেই অবস্থার কথা বর্ণনা 
করিতেছেন । চতুর্থানন্দের উদ্মেষকাল, হৃদয়ে প্রজ্ঞাজ্ঞানাদির উত্তাসন ঘটিতেছে, 
বোধিচিত্ত তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতিতে অর্থাৎ দেহমধাস্থ বিভিন্ন নাড়ীর শ্বাসাদি 
নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মন্তিষ্স্থ মহান্ুথকমলে উন্নীত হইতেছে । ইহাই মহাম্থ- 
কমলের ধিকাশের অবস্থা । পদকত্া তাই উপদেশ দিতেছেন- চিত্ব-শশধরকে 
অবধৃতী মার্গে চালাইয়া যাও, যাহাতে মহান্ুথকমলের বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে । 
পরমার্থ সত্যরূপ রত্বে উপনীত চিত্ত তখন সেখান হইতে সহজ্বের কথা কহিবে 
অর্থাৎ সহজানন্দ লাভ করিবে । পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে চালিত শশধর নিরাণে 
উপনীত হয় ; পরিশুদ্ধাবধূতিক] নৈরাত্মা অবধূতী নাড়ীর মধ্যে যেন কমলরস বহুন 
করেন। বিরমানন্দ (তৃতীয় আনন্দ) বিলক্ষণরূপ চতুর্থানন্দে পরিণত হইয়া! শুদ্ধ 
হইল। এই কথা ধিনি হৃদয়ঙগম করিতে পারেন তিনি বজ্ধর বুদ্ধ। তুম্থকু প্রজ্ঞা 
ও উপায়ের ফিলনের দ্বার এই সহ্জানন্দ মহান্থথের উপলব্ধি লাভ করিয়াছেন 
অবলীলাক্রমে । 


১২ 
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রত 
বাগ বলাডিড১ ॥ শবরপাদানাং ॥ 


উঞ্চ1 উর্চা২ পাবত তঁহি৩ বসই সবরী বালী । 

মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুগরী মালী || ধর ॥ 
উমত সবরে পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়! তোহৌরি ) 
নিঅ৪ ঘরিণী৫ ণামে৬ সহজ স্ুন্দারী || ঞক।। 

ণাণ! তরুবর ৭মৌলিল রেণ গঅণ'ত লাগেলি৮ ডালী। 
একেলী মবরী এ বণ হিগুই কর্ণকুগুলবজধারী ॥| প্র ॥| 
তিঅধাউ খাট পড়িল! সবরে! মহানুছে৯ সেজজি ছাইলী। 
সবরে৷ ভূজঙ্গ ণইবামণি দারী পেক্গ রাতি পোহাইলী ॥ গর ॥ 
হিঅ১০ তাবোল! মহান্থহে কাপুর খাই । 

স্থন নিরামণি কে লই মহাস্ত্রহে রাতি পোহাই ॥ ধু ॥ 
গুরুবাক পুঞ্চআ বিদ্ধ ণিঅমণে বাণে। 

একে সরসন্ধানে ১১ বিদ্ধহ বিহ্ধহ পরম ঘিবার্ে১২ ॥ ধু | 
উমত সবরো৷ ১৩গরুআ! রোষে১৩। 

গিরিবরসিহর সন্ধি পইসস্তে সবরো লোড়িব কইনর্সে১৪ ॥ ধর ॥ 


[পুখিব পৃষ্ঠা ৪১খ-৪২ক] 


পা. ১.-বরাডি? নী, বলাডভী | ২. শা. উচা উচা। ৩. শা, উহি। ৪, 
এ, নু, ণিঅ। ৫*স্থ, ঘবণী। ৬. নী. নামে । ৭-৭. শা. মৌলিলরে । ৮. 
শা. লাগেলী । ৯, শা. মহান্্রথে । ১০, টীকা হিএঁ। ১১ শা. শরসন্ধানে ; 
লস. শরসন্ধার্ণে । ১২. শা. ণিবাণে ) নী. নিবাণে । ১৩-১৩, পুথিতে গরুআস- 
(রোষে লিথিয়া! স কাটা । স্. গরু আস রোষে। ১৪. শা. কইসে। 


অন্বয়: উচ্চ উচ্চ পর্বত। সেখানে বাস করে শবরী বালিক1। মযূরপুচ্ছ 
পরিধান, শববীর গ্রীবায় গুঞ্জা (ফুলের) মালিকা। উন্মত্ত শবর, পাগল 
শবর, তুল করিও না, [আমি তোমার] নিজগৃহিণী, নাম সহজন্ন্দরী । নানা 
তরুবর মুকুলিত হইল রে, গগনে ডাল লাগিল । একাকিনী শবরী এই বনে ভ্রমণ 
কবে, কর্ণকুগ্ডল ও বজ্্ধারী। ত্রিধাতুর খাট পাড়িল, শবর মহাস্থথে শয্যা 
বিছাইল। শবর তুজঙ্গ, নৈরামণি (নৈরাত্মা) দারীকে (প্রেমিকাকে) লইয়! প্রেষে 
রাতি পোহাইল। হুদয়তাস্থুল [-এর সহিত] মহাস্ত্থে কপূর খায়, শৃন্ঠ-নৈরাত্মাকে 
কঠে লইয়া মহান্গখে রাত পোহায় (কাটায়)। গুরুবাকার়প পুচ্ছবিশিষ্ট 
নিজমনবপ বাণ দ্বারা বিদ্ধ কর, এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণকে বিদ্ধ কর । 


সূলগীতি ১৭৯ 


উন্মন্ত শবর গুরুতর রোৌষে গিরিবর শিখরসদ্ষিতে প্রবেশ করিলে তাহাকে 
খুঁজিব কী করিয়া? অথবা, সে ফিরিবে কেমন করিয়া ? 

টাকাটিপ্লনীঃ উঞ্চা উত্ধা_ উচ্চ উচ্চ; বিশেষণের দ্বিত্ব বহুত্ববোধক ) 

2 কা | ধা ভব, 
উচ্চ১-উঞ্চ+আ (বক) স্বার্থে; নাসিকাীভবন। পাবত-৫পর্বত।  তছি- 
তাহাতে €৫*তধি অথবা তশ্মিন। খসই-বাঁস করে €বসতি । বাঙ্গী€ 
বালিকা । মোরঙ্গি-মযুরাজিক.। পীচ্ছ-* পিচ্ছ€পুচ্ছ। পরহিণ্পরিহিত 
১পরিহিণ১সপরাইনী7 গিবত -গ্রীবাতে ; গিব (গ্রীবা)+ত (৭ষী), ড্র 
ছুআরত, ৩ চর্যা। গুঞ্জরী-গুঞ্জার ; ৬্ঠীর র+ঈ (ক্রী)। মালীবমালিকা। 
উমত-উদ্মত্ত। গুলী-- গোল, গুলাইয়া ফেলা, তুল কর! ; দেশী শব্দ? বুৃৎপত্তি 
সঠিক জানা যায় না। গুহাড়া_ অন্থনয়। অন্থরোধ ; মধ্য বাংলায় গোহার, 
গোহারী; টীকায় গুহাড়! ব্যাখ্যাত হয় নাই; শব্দটির অর্থ এবং ব্যৎপত্তি 
সংশয়মুক্ত নহে ; প্রসঙ্গাছসারে “দোহাই তোমার” বা “তামাকে অন্গরোধ" এই 
জাতীয় অর্থ পাওয়া ধায়; €ঘোষকার (1) -* গোধকারিক (ড্র. 5108)। 
তোহৌরি- তোমার, তোর ; তোহোরি রূপই বেশী পাওয়া যায়। দ্র. ১০ চর্ধা। 
ণিঅব্তনিজ। ঘরিণীসগৃহিণী। মৌলিল-মুকুলিত হইল; -মুকুলিত +ইল । 
গ্রঅণত- গগনে; গগন১* গঅণ+ত (৭মী)। লাগেলি -লাগিল ; ১৬ ও ১৭ 
চর্ধা দ্র.। ডালী-ডাল; ১ চর্যা দ্র.। একেলী- একাকিনী । হিওই - ভ্রমণ 
করে; এ*হিগতি--হিগুতে । তিঅধাউ- -ত্রিকধাতু ; কায়, বাক, চিত্ত 
এই তিন ধাতু-নিমিত, (বিণ)। সেজি- এশব্যিকা । ছাইলী-বিছাঁন হইল ; 
ছাদিত+ইল+ঈ ভর) সে্রি-র সহিত লিঈ্সৌষমো । দারী- 
-দারিক1) প্রেমিকা, নাগরী। পেন্দপ্রেমে ; এপ্রেয়া ; (প্রেম অপত্রংশে 
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পেন্ধ, পেম্মা)। পোহাইলী-প্রভাত+ইল+ঈ (স্্রী)। ঠাবোলা-তান্থুল। 
কাপুর-একপূর্র | স্থাইখাদতি। পোহাই€প্রভাতিত। পুআ৷ - পুচ্ছক ১ 
পুচ্ছম ১,পুঞ্চঅ ২পুঞ্চআ। গরুআ-গুরুক। সিহর-শিখর। পইসস্তে_ প্রবেশ 
করাতে, প্রবেশ করিলে ১ প্র-বিশ+অন্তে (অসমা)। লোড়িব-্টীকাহুসারে, 
অন্বেষণ করিব; লোড় (ধাতু) অন্বেষণ করা অর্থে (1); প্রসঙ্গ অনুসারে 
প্রত্যাবর্তন করা” অর্থও গ্রশ্ণ করা চলে; সেই অর্থে আধুনিক বাংলার 'নড়া, 
(/নট্‌ ০০ হ2০৫)-এর সঙ্গে শব্দটির বু[ৎপন্তি যুক্ত করা চলে; হিন্দীতে লোটু 
ধাতু প্রত্যাবর্তন অর্থে ব্যবহ্ৃত। কইর্সে- কেমন করিয়া «* কতুলনু। ? 

ব্যাখা সংকেত; ঠা শীতিটিতে শবর-শবরীর মিলনচিত্রের রূপকে 
সহজানন্দ লাভের তথ বণিত | নে মিলন ও আনুষঙ্গিক উপাদানাদির বর্ণনার 
অন্তরালে সাধনায় সিদ্ধিন্বপ মহান্থথ লাভের ইঞ্জিত স্পষ্ট । চর্ধার যে কটি 
গীতিতে প্রেমারতির আভাস, আলোচ্য গ্বীতিটি তাহাদের অন্যতম | 

_ এখানে সাধকের দেহ পৰতর্ূপে এবং মস্তিকস্থ মহান্খচক্র পবৰতশুজ কূপে 


১০৮৩ চর্যাগীতি পরিচয় 


করিত। নৈরাত্মা সাধকের গৃহিণী। দ্েহমধাস্থ উচ্চতম শুরঙ্গে মহানুখরূপিণী 
নৈরাজ্ধম! শবরী-বালিকা-রূপে বাস করেন। কিন্তু বাহৃত তিনি নানা প্রকার: 
অলংকারে ভূষিতা। ভাববিকল্লাদিূপ ময়ুরপুচ্ছ তাঁহার পরিধান, কণ্ঠে তাহার 
গুহ মন্ত্রবূপ গুপ্জামাল!। এইরূপ সাজসজ্জার জন্য সাধক নৈরাত্মাকে চিনিতে 
পারেন নাই। অর্থাৎ প্রথম দিকে সাধকের মন বিষয়াসক্তি ইত্যাদিতে মন্ত 
থাকে, সাধনার সিদ্ধি থাকে স্দুরপরাহত। নৈরাত্বাই তাই সাধককে আহ্বান 
জানান, ম্মরণ করাইয় দেন যে তিনিই সাধকের নিজগৃহিণী, নাম সহ্জন্ুন্দর্ণ। 
দেহ-পর্বতে অবিগ্যারূপ তরু মুকুলিত, তাহার ডালপালায় গগন অর্থাৎ শৃন্চতাজ্ঞান 
আচ্ছাদিত। কিন্তু ইহারই মধ্যে কায়পর্বতবনে নৈরাত্মারূপিণী শবরী একাকী 
বিহার করেন। কর্ণে তাহার জ্ঞানমুন্রারূপ কুগুল, কণ্ঠে তাহার বজ্ত (প্রজ্ঞা)। 
নৈরাজ্মার আহ্বানের পর সাধক তাঁহাকে চিনিতে পারেন। তাহার সহিত 
মিলনের জন্য তিনি ব্রিধাতুর (ক়িবাক্চিত্তের) খাট পাতিলেন এবং মহাস্ত্রথের 
শখ! বিছাইলেন। প্রভান্বর চিত্বরূপ তালের সহিত মহান্ুখরূপ কপূর সেবন 
করিয়া পূর্বোক্ত শয্যায় পরম প্রেমিকা নৈরাত্মার কগঙ্মিষ্ট হইয়া সাধক শবর 
মহান্্ুথে অবিগ্যা-অন্ধকারাচ্ছন্প রজনী প্রভাত করিলেন। এই অবস্থায় উপনীত 
শবরকে এবার এই উপদেশ, তিনি যেন মনরূপবাণে গুরুর উপদেশরূপ পুচ্ছ সংযুক্ত 
করিয়! একা গ্রচিত্তে শরসন্ধানে নির্বাণকে বিদ্ধ করেন। নির্বাণই লক্ষ্য; এখন 
তাই সেই লক্ষভেদ করিতে হইবে । সহজানন্ প্রমত্ত শবর সহজানন্দের আবেগে 
মহান্থথচক্ররূপ শিখরসন্ধিতে প্রবেশ করিলেন; তাহাকে আর ফিরিয়া পাওয়া 
গেল না, সেখানেই তিনি লীন হইলেন। 

বি. ত্র. € আলোচ্য গীতিটি নান! বিষয়ে লক্ষণীয়। পদসংখার দিক দিয়া 
এটি বৃহত্তম তিনটি গীতির (১০, ২৮, ৫০) অন্যতম | 

(২) গীতিটির টীকায় অন্যান্ঠ গীতির মতো একটিমান্্ পদকে ঞ্বপদ রূপে না 
ধরিয়! 'পদস্য উত্তরপদেন ঞ্বপদং বোদ্ধবাম্‌*_মন্তব্য করিয়! সব পদকেই ঞবপদ 
রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে । আর একটিমাত্র গীতির (৪৩) টাকায় এ ধরনের 
উল্লেখ আছে। (আঙ্গিক অধ্যায় এবং ৪৩ চর্যা দ্রষ্টব্য । ) 

(৩) এই গীতির টীকায় পদগুলির সংখা। নির্দেশে তুল আছে। দ্বিতীয় 
পদেন ইত্যাদি বলিয়৷ উমত.. প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যার মধ্যেই নানেত্যাদি বলিয়া 
৩য় পদের (৫ম ও ৬ চরণের) ব্যাথ্যাও যুক্ত। ফলে ৩য় পদটির সংখা! বাদ 
গিয়াছে এবং ৪র্থ পদ ৩য় পদরূপে সংখ্যাত। 

গীতিটিতে. প্রেমারতি ও দেহমিলনের রূপকল্প ব্যবহৃত হইয়াছে । এ 
বিষয়ে দীর্ঘতম গীতি তিনটির মধ্যে সাদৃশ্ঠ আছে। কবিতাত্রয়ের ছুটির রচয়িতা 
শবর । 


মূলগীতি ৯৮৮ 
২৯ 
রাগ পটমঞ্রী ॥ লুইপাদানাং ॥ 


ভাব ন হোই অভাব এ জাই । 

আইস সংবোষহ্ে কো পতিআই ॥ ঞ্র ॥ 
লুই ভণই বট ছুলকৃখ১ বিশাণ! | 

তিঅ ধাঁএ বিলসই উহ ণা ঠাণাং ॥ ঞ্র ॥ 
জাহের বানচিহ্ম রূব ণ জাণী। 

সে কইসে আগম বেএ' বখাণী ॥ প্র ॥ 
কাহেরে৩ ৪কিষ ভণি৪ মই দিবি পিরিচ্ছ। | 
উদ্কচান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা৫ ॥ প্র ॥ 

লুই ভণই [মই]৬ ভাইব কীষ। 

৭জ]! লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দিস৭ ॥ ফু ॥ 


[পুখির পৃষ্ঠ! ৪৩খ-৪৪ক] 


পা. ১ পুথিতে ক-এর উপর একটি রেফ চিহ্ন আছে। ২. শা. উহ লাগে 
শা) স্থ'উহ নঠানা। ৩, হে-র এ-কার সাধারণ এ-কারের মত বর্ণের বাদ্দিকে 
নঞে, উপরে | ৪-৪* শা, কিষভাণ । ৫. নী. মিছা । ৬. পুথিতে নাই ; ছন্দের 
জন্য ও টীকাহ্ছসাবে সংযোজিত | ৭-৭, শী]. জাঁলই অচ্ছমতা হের উহ ণদ্রিম্‌। 

অন্বয: ভাবও হয় না, অভাবেও [কিছু] যায় না। এইরূপ সংবোধে 
(উপদেশে) কে প্রত্যয় করে? লুই বলেন, [সতা] ছর্লক্ষা বিজ্ঞান বটে। 
ব্রিধাতুতে বিলাস করে কিন্তু [তাহার] স্থান (উদ্দেশ) অনুমান করা যায় না । 
যাহার বর্ণ চিন্ত রূপ জান! যাঁয় না, তাহা কীরূপে আগম বেদের দ্বার! ব্যাখ্যা করা 
যায়? কাহার প্রশ্নের আমি কী বলিয়! উত্তর দিব? উদকচন্দ্র যেমন না সত্য 
না মিথ্যা। লুই বলেন, আমার ভাবনার কী আছে? যাহা লইয়া আছি 
তাহার উদ্দেশ বুঝি না। 

টাকাটিপ্লনীঃ ভাব-অন্তিত্ব, জগৎসংসার। অভাব- অনস্তিত্ব 1 
ভাব'*'জাই - এই জগৎসংসারের অস্তিত্বও নাই, অনস্তিত্বও নাই। আইস- 
এইরূপ ; *অবাদ্ুশ১* আইস। সংবোহে-সংবোধের ছারা, উপদেশ বা 
বুক্তিত্বার ; এঁ (৩য়1)। কো€কঃ | পতিআই-্বিশ্বাস করে «*্প্রত্যয়তি _ 
€প্রত্যেতি)। বট-বটে ; বর্ততে১» বট্টই১ বট। ছুলকৃখ-ছুর্লক্ষ্য । বিণাগ! 
“বিজ্ঞান। তিঅধাএ-তিন ধাতুতে, কায়-বাকৃ-চিত্ত এই তিন ধাতুতে 3 
ব্রিকধাতু১তিঅ ধাউ১তিঅধা+এ (অধিকরণ)। বিলসই-€বিলসতি । উহ 
স্বোধ হয়; ১৫ চর্ধা ভ্র,। তিঅ.' পা ঠাপ প্রকতজ্ঞান কায়-বাক-চিত, 


১৮৯ চর্যাগীষ্তি পরিচয় 


এই তিন ধাতুতে ক্রীড়া করে, কিন্ত তাহার স্থান বোঝ! যায় না। (চর্ধায় উহ 
খবটি যেভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে শব্দটি ক্রিয়াপদ বলিয়া মনে হয়। 
টীকাতেও সেইভাবে ব্যাখাত | সর্বন্রই উহ-র পরে একটি ৭ আছে, যেমন উহ 
গ বাণ বোঝা বায় না বর্ণ [২১]। সেইভাবে উহ ৭! ঠাণা--বোঝা যায় না স্থান, 
অবস্থান বোধগম্য.হয় না, এই অর্থ সঙ্গত।) স্বান২ঠাণ, ঠাণা-ঠাই । জাহের 
যাহার; যন্য১্থাহ+এর (৬ষী)। বাণ চিহ্ৃরূব- বর্ণ চিহ্ৃরূপ | 
জানী-* জানিত জ্ঞাত । সো-সঃ। কইসে _ কেমন করিয়া ; * কদৃশেন ১ 
কইসেন২কইস্সে, কইসে । আগম বেএ _ আগম বেদের দ্বার; এঁ€এন €য়া)। 
বখাণী-্ব্যাখ্যাত হয়; * ব্যাখ্যানিত- (ব্যাখ্যাত)১বক্খানিঅ১ বখানী, 
বখাণী। কাহেরে-কাহাকে ; কন্ত১কাহ+এরে (২য়)। কিষ-কিসের ; 
* কি্যু- কম্ত-কিস্স১কিষ, কিস, কীষ, কীস। ভণি- বলিয়া ; 
ভণিত্বা ভণিআ০” ভণি ; অসমা। দিবি দেওয়া হইবে; «*দিতবা _ 
দাতব্য । পিরিচ্ছা- এপৃচ্ছা ; (শ্বরভক্তি); প্রশ্ন, প্রশ্নের উত্তর ৷ কাহেরে"- 
পিরিচ্ছা-কাহাকে কী বলি, কীই-বা উত্তর দিই। উদ্কচান্দ- উদ্কে 
বিশ্বিত চন্দ্র। জিম-্যেমন; +* যিমস্ত। সাচ€সত্য। মিচ্ছা€ মিথ্যা। 
মই ভাইব-আমার দ্বার! ভাবা হইবে (কর্মবাচা), অর্থাৎ আমার ভাবন!। 
জা-যাহাকে (কর্ম)। লই-্ লইয়া ; €*লভিত্ব- (লব)১ লভিআ১সলই। 
অচ্ছম- আছি; অচ্ছ, ধাতু (অস্‌ স্থানে)+ প্রথমার বর্তমানে 'ম” | তাহের_ 
তাহার ; তন্তয-তাহ-+ এর (৬ঠী)। দীস-_ দিশা । 

ব্যাখ্যা সংকেত: আলোচ্য গীতিতে জগৎসংসারের সত্যত] প্রসঙ্গে 
বিজ্ঞানবাদীদের মতবাদের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানবাদীদের মতে 
বাহিক জগৎসংসারের কোন সত্যকার অস্তিত্ব নাই। শুন্তর্থই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান । 
(দ্র. দার্শনিক পটভূমি অধ্যায় ।) 

ভাব, অভাব, অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব প্রভৃতির কিছুই সত্য নহে। এইভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ কর] যায় না। প্রকৃত জ্ঞান দুর্লকষ্য-বিজ্ঞান, 
বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান। কায়-বাক-চিত্তের মধ্যে তাহ! লীল! করে কিন্তু তাহার উদ্দেশ 
পাওয়া যায় না। এই বিশুদ্ব-বিজ্ঞান বর্ণচিহৃরূপে বিধৃত নহে অর্থাৎ তাহা 
অনির্বচনীয়। স্থতরাং শান্্রাধিতে যে ইহার ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয় তাহা 
অর্থহীন । বিশুদ্ব-বিজ্ঞান কীরূপ, এ প্রশ্ের কোন উত্তর নাই। উদকে 
গ্রতিবিখিত চন্ত্র যেমন সত্যও নছে মিথ্যাও নহে, তাহার গ্ররুত স্বরূপ যেমন 
ব্যাখ্যাগমা নহে, উপলব্ধিগমা-- ইহাও সেইরূপ | যিনি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন 
তিনি ভাবিযাই বা কী করিবেন? তিনি এই ধরনের যুক্তি-বিস্তারের পথেই যান 
না। তিনিযাহা লইয়া আছেন, তাহারই (সেই উপলব্ধির) হদিস পান ন1 ! 

বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানই শুন্তত্ব; তাহীর স্বরূপ অনির্বচনীয়। ইহাই গীতিটির মুল্সভাব ॥ 


মূলগীতি ১৮৩ 
৩০ 
বাগ মল্লারী ॥ ভুস্ুকুপাদানাং ॥ 


ক্ষণ মেহ নিরস্তর ফরিআ । 

ভাবাভাব দ্বংদল১ দলিআ২ ॥ গ্রু॥ 

উইত্বা গঅণ মাঝে" অনতূআ] | 

৩পেখ রেও তুম্ুকু সহজ সরুআ৪ ॥ প্র ॥ 
জান্থ মুণস্তে৫ তুট্টই ইন্দিআল। 

নিহরে৬ ণিঅমণ৭ ৭৮ দে উলাস ॥ প্র ॥ 

বিসঅ বিশুদ্ধি'* মই বুঝঝিঅ আনন্দে । 
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে১০ ॥ খ্র ॥ 
এ তৈলোএ ১১এতবি ষারা১১। 

জোই তুম্কু হেত্ুই১২ অন্ধকার! || ধ্রু | 


[পুথির পৃষ্ঠ! ৪৫ক] 


১. শা. ন্দল , দুংছুলও পড়া যাষ, প্রসঙ্গান্নারে দ্বন্দল/দ্বংদ্বল সঙ্গত ॥ 
২. শা. দলিয়া। ৩-৩. শা. পেখরে । ৪. পুথিতে “স" বর্ণটি কআ-র উপরে 
লেখা | ৫. শা. স্থনন্তে ১ স্থ শুনন্তে । ৬, টীকা নিহইএ | ৭. নী. নিঅমণ। ৮ নী. 
এই ণ" বাদ দিষাছেন; পুঘিতে আছে, তবে টাকানুসারে অপ্রযোজনীষ মনে হয় । 
৯. নী বিশুদ্ধি। ১০. চান্দের এ-কার ন্দ-যুক্তবর্ণের বার্দিকে নহে, উপবে। 
১১-১১, শা. এত বিষীর! | ১২. পুথিতে শব্দটির মাবখানের যুক্তবর্ণের পাঠ সংশয়- 
মুক্ত নহে; সু, ফেড্ডই ; টীকানুসারে (ক্ফেটয়তি) এ পাঠ সম্ভব, কিন্তু পুথিতে 
শবের প্রথম বর্ণটি স্পষ্ট “হে, নী. হেভভই , শাল্ত্রীর পাঠ গৃহীত হইল । 

অন্ববয: করুণ মেঘ নিরস্তর স্কুরিত। ভাবাভাবের ঘন্দ-দলিত। 
গগনমাঝে অষ্ভুত উদিত । দেখ রে ভূহকু, সহঙ্গ স্বরূপ । যাহা গুনিতে শুনিতে 
টুটিয়া যায় ইন্দ্রজাল (অথবা ইন্দ্রিয়জাল)। নিভৃতে নিজমন দেষ উল্লাস । 
বিষয়-বিশুদ্ধি ধাবা আমি আনন্দকে বুঝিলাম । টাদ্দ যেমন গগনকে উজ্জল করে 
(সহঙ্গানন্দরূপ চন্দ্র সেইরূপ চিত্বগগনকে উজ্জল করে)। ইহাই ত্রেলোকোো সার । 
যোগী ভুম্বকু অন্ধকার দূর করে [যার দ্বারা] । 

টীকাটিপ্লনী: করুণ মেহ-করুণারূপ মেঘ, রূপক অলংকার , মেহু€ 
মেঘ। ফরিমা-স্কুরিত। করুণ 'ফরিআ- করুণারূপ মেঘ নিরন্তর স্কুরিত। 
মহাযাঁন মতে শুন্যতা ও করুণার অভিন্নাবস্থা লাভই বোধিচিত্ত লাভ এবং বোধিচিত্ত 
লাভের উপায়ও প্র অবস্থার হষ্টি করা । করুণাৰপ মেঘ বলিতে এ অভিন্নাবস্থা 
বা বোধিচিত্তই উদ্দিষ্ট। ভাবাভাব ঘ্ংদল-্ভাবাভাবের বিকল্লাত্মক জ্ঞান, 
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দ্বৈজ্ঞান। হংদল- দ্বৈতজ্ঞান ) “ন্ব+ল। দলিআনতদলিত। উইতা 
“উদিত; আগ্ভেতর স্বরে শ্বাসাঘাত। আদতৃআ-অস্ভূত ) (ম্বরভক্তি)। 
পেখ-দেখ; (অন্থুজ্ঞ1)-*গ্রেক্ষ ₹ প্রেক্ষত্ব । সহজ সরুআসহজ ম্বরূপ। 
জান্তু-যাহার (অর্থাৎ যাহার বিষয়); যস্য১সজস্স১জাস১ জানু । সুণস্তে_ 
মন্7অস্ত+এ) মনে করিতে, কুবিতে, (অসমা)। তুট্টই-ক্রট্যতে। 
ইন্দিআল -ইন্ত্রজাল, মায়! ; টীকাহুসারে ইন্্রিয়জাল; ত্রান্তজ্ঞানের উৎপত্তি 
ইন্দ্রিয়পথে ; তাই উভয় অর্থই মূলত এক | নিহরে- নিভৃতে, মনের দ্বৈতজ্ঞান- 
রহিত অবন্থাযঃ নিভৃত১নিহুঅ১নিছ+রে (ধমী)। ণিঅমণ€নিজমন | 
দে-দেয়) -*দেতি (-্দদাতি)। উলাস-উল্লাস; মিলের জন্য উলাল 
পাঠাস্তর অন্কমিত) উলাল-্উল্লোল, তরঙ্গ। বিসঅ বিশুদ্ধি_ বিষয়- 
বিশুদ্ধিদ্বারা ; বিষয়-লমূহের অস্তিত্বজ্ঞান যে ভ্রান্ত তাহা জানিয়া । মইএময়া। 
বুঝবঝিঅ-ক্বুদ্ধিত- (বুদ্ধ:)। গঅণহ-- চর্যায় “হ? ৬্ঠীর বিভক্তি, ্তপ্রাং 
অর্থ _গগনের ; «গগনস্য ; কিন্ত আলোচ্য প্রসঙ্গে অর্থ গগনে অথব1 গগনকে $ 
সেই দিক দিয়া “হু” বিভক্তির প্রয়োগ সংশয়াতীত নহে। জিম. যেমন; 
+*যিমন্ত । উজোলি €উজ্জ্বলিত | বিসঅ. চান্দে- বিষয়জ্ঞান যে মিথ্যা ইত 
জানিয়া আমি সহজানন্দ লাভ করিয়াছি; চন্দ্র যেমন গগনকে উজ্জ্বল করে, 
সহজানন্দরূপ চন্দ্র সেইন্ূপ আমার চিত্তগগনকে উঞ্জলতা দান করে । তৈলোএ 
এত্রেলোকো। এত বি-এই-ই; এতৎ১ এতত্স১ এত+বি (অপি)। 
ষারাসার। জোই-*যোগী। হেত্তই-টীকাগসারে, দূর করে, শ্ফেটয়তি ; 
হেত্তই শুদ্ধপাঠ কিনা সন্দেহ ; শব্টির বুতৎপত্তি সংশয়াতীত নহে। 

ব্যাখ্যা সংকেতঃ আলোচ্য গীতিটিতে সহজানন্দে মগ্ন বোধিচিত্তের 
বর্ণন।৷ করা হইয়াছে প্ররৃতিচিত্রের সাহায্যে । শুম্ভতা-করুণার অভিন্নাবস্থা 
বোধিচিত্ত। সমস্ত প্রকার দ্বৈতজ্ঞানবিমুক্ত সহজানন্দপ্রমত্ত এই বোধিচিত্ত। করুণ! 
মেঘ অর্থে সেই বোধিচিত্তই উদ্দিষ্ট । ৮ সং চর্ধার টীকায় বল! হইয়াছে “করুণেতি 
সন্ধ্যাভাষযা তমেব বোধিচিত্তং...বোদ্ধবাম্'। চিত্গগনে যখন করুণামেঘরূপ 
বোধিচিত্ত স্কুরিত হয় তখন তাহা! গগনমধ্যে অদ্ভুত কোন কিছুর উদ্দয়ের মতই 
প্রতিভাত হয়। পদকর্তা তাই নিজেকে সঙ্বোধন করিয়া সেই সহজ স্বরূপকে 
উপলব্ধির জন্ত আহ্বান জানাইতেছেন। এই সহজশ্বরূপের কথা শুনিতে শুনিতে 
অর্থাৎ ইহার উপলব্ধির মধ্য দিয়! সমস্ত মায়াজাল, ভ্রান্তজ্ঞান দূরীভূত হয়, 
নিজের মনের নিভৃতে উল্লাস অনুভূত হয়। অনির্বচননীয় আনন্দে মন ভরিয়া 
যায়। পদকর্তা বিষয়জান যে মিথ্যা এই সত্য লাভ করিয়া সহজানন্দ উপলব্ধি 
করিয়াছেন। চন্ত্রোদয়ে যেমন গগন উজ্জল হয়, অজ্ঞানান্ধকার দূর্বীভূত হওয়ায় 
পদ্কর্তার চিত্তও সেইকপ গ্রভাত্বর আনন্দআলোকে উদ্ভাসিত। ব্রিলোকে এই 
সহজানন্দজ্ঞানই সারবন্ত | ইহার ছ্ারাই তুম্কু অক্ানান্ধকার দুর করিয়াছেন । 
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রাগ পটমঞ্জরী ॥ আর্ধদেবপাদাঃ১ ॥ 


জহি যণ ইন্দিঅ [পাবণ২ ৩ছো। ণঠা৩। 
ণজাণমি অপা! কহি গই পইঠা ॥ প্র ॥ 
অকট করূণা ডমরুলি বাজঅ। 
আজদেব ণিরালে৪ রাজই« ॥ ঞ ॥ 
চান্দরে চান্দকাস্তি জিম পতিভাসঅ | 
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসইঙ ॥ ফর ॥ 
ছাড়িঅ৭ ভঅ ঘিণ৮ লোআচারা৯। 
চাহস্তে চাহস্তে স্ুণ বিআর | ফর ॥ 
আজদেৰে সঅল বিহরিউ১০। 

ভয়ঘিণ ছুর পিবারিউ১১ ॥ ফু ॥ 


[পুথির পৃষ্ঠ! ৪ ৬৭] 

১. জু, পাদানাং। ২. পুথি, ইন্দিঅবণ; টীকাহুসারে শান্ত্রীর সংশোধন । 
৩-৩, শা. হোণঠা। ৪, শা. ণিরাসে ) সু. ণিরালে। ৫. পুথি, রাজই ) 
-অস্ত্যান্ুপ্রাসের জন্ত রাজঅ সম্ভব । ৬. অস্ত্যান্ঠপ্রাসের জন্ত পইসঅ ? ৭. টীকা, 
ছাড়িল। ৮. শা. স্ব. নী, ভয়ধিণ। ৯. লোআচার? পদাস্ত গাড়ি ছুবার 
পড়িয়াছে মনে হয়। ১০. টীকায় «বিফলীকুত+ ; শুদ্ধপাঠ বিহলিউ ? বিহৃরিউ 
-উুদ্ধপাঠ হইলে বি হরিউ এমন পদবিতাগ সম্ভব । ১১. শা, ণি বারিউ। 

অদ্বয়: যেখানে মন, ইন্দ্রির়পবন, সকলই নষ্ট, নাজানি আত্ম! কোথায় 
গিয়! প্রবিষ্ট [হইয়াছে]। অদ্ভুত করুণ-ডমরু বাজিতেছে। আজদেব নিরালে 
নিরালদ্ধে অর্থাৎ শৃহ্ে বিরাজ করিতেছেন । চন্দ্রে চন্ত্রকান্তি যেমন দেখা যায়, 
(অর্থাৎ চন্দ্র থাকিলে যেমন দেখা যায় এবং না থাকিলে যেমন চন্ত্রকান্তি লোপ 
পায় সেইব্প) চিন্ত বিকরণপ্রাপ্ত হইলে (বিকল্পমুক্ত হইলে) [দ্বৈতজ্ঞানও) 
সেখানে টলিয়া প্রবেশ করে (লোপ পায়)। ভয় ঘ্বণা লৌকাচার ছাড়া হইল, 
দেখিতে দেখিতে শুন্ঠ বিচার করা হুইল। আর্ধদেব কর্তৃক সকলই [লঙ্জা- 
খ্বণাদি] হরিত (বিফলীকত) হইয়াছে, ভয়-দ্বণা দুরে নিবারিতত হইয়াছে । 

টাকাটিপ্ল নী: জহি-যেখানে 3 €যন্মিন অথবা গ্যধি। মণ ইন্দিঅ 
প্রবণ » মস, ইন্জিয়, পবন ; চঞ্চলতাহেডু চিত্তকে পবন বলা হয়; মন, ইন্দ্রিয়, 
পবন ইত্যাদি পৃথকভাবে উল্লিথিত হইলেও বস্তত তিনটি একত্রে চঞ্চল বা সংবৃতি 
বোধিচিত্তকে বুঝাইতেছে। হো-হয়; ভবতিতবদি৯হোদি-ছোই ৯ 
এহো। পঠএনষই। অপ1- আত্মা ৯অপপা১অপা। কহি-কোথায় » 
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একম্মিন্ঠ *কধি) ৭ চর্ধা ড্র-। গই-্ধাইয়। ) *গমিত্বাকগত্বা। পইঠা€ 
প্রবিষ্ট । জহি...পইঠা-সংবৃতি বোধিচিত্ত প্রভাম্বর শুন্ততায় পারমা্থিক 
বোধিচিত্তে পরিণত হয়__ কিন্তু কীভাবে যে এই পরিণাম ঘটে তাহ! জানি না; 
নিজের চিত্তই যে কীভাবে এই পরিব্র্তন লাভ করে তাহা বুঝি না। অকট- 
আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর ; মূর্খ অর্থেও ব্যবহৃত ; তু. অকট জোইআ! (৪১); 
চলিত বাংলায় “আকাট মূর্খ প্রয়োগ লক্ষণীয় । করুণা ডমরুলি - করুণ! রূপ 
ডমরু; সংবৃতি বোধিচিত্বই করুণা; ডমরু তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৃষ্ট অনাহত 
ধবনি উৎপাদনকারী; ১১ সং চর্ধা 'অনহা! ভমরু? ভর, । বাজঅ-বাগ্ভতে । 
ণিরাসে- নিরাশ বা নিরাসক্তভাবে ; পাঠীস্তর ণিরালে- নিরালয়ে, নিরাবলম্বনে, 
নিরাশ্রয়ে ; এনিরালয়ে। বাজই-বিরাজ করেন-রাজতে । অকট করুণা *' 
রাজই--এই পদটি সেকোদ্দেশ টীকায় উদ্ধত: অকঢ় করুণা ডমরুলি বাজঅ । 
আজুদেব নিরালে রাজঅ ॥ চান্দরে চন্দট্রে (বিপ্রকর্ষ); চন্দ্রেরর_এই অর্থও 
সম্ভব । লিপিতে খুব সম্ভব এথানে বিপর্যয় ঘটিয়াছে; সম্ভবত “চান্দের? মূল 
পাঠ ছিল ; টীকায় "চান্দেরিত্যার্দি' আছে; অনেকে চান্দেরী পাঠাস্তর কল্পন! 
করিয়াছেন ; মনে হয় চান্দের +ইত্যাদি-্চান্দরিত্যাদি ; চান্দেরি+ইত্যাদদি 
চান্দরীত্যাদি হইত ; অবশ্ঠ চর্ধাতে ঝ্ঠ্যন্ত পদের স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার (লিঙ্গ-সৌষম্যের 
জন্য) বিরল নচে ; যেমন হাড়েরি মালী (১০)। চান্দকান্তি -চন্দ্রকাস্তি, জ্যোতনা । 
জিম- যেমন ; -€*যিমন্ত । পতিভাঁসম - প্রতিভাসিত হয়; -৫প্রতিভাসতে | 
চিঅব্তচিত্ত | বিকরণে-চিত্তের অচিভ্ততায় ব1 প্রভাত্বরতায় পরিণতি, 
তিব্বতী অনুবাদে 'বিবর্তন'। তহি- তথায় ; €তশ্মিন্ঃ *তধি | টলি--টলিয়! ; 
“টলিত্বা। পইসই-প্রবিশতি | ছাড়িঅ - ছাড়া হইল; “*ছাঁড়িত _ ছর্দিত। 
দিণ€ঘ্বণ । লোআচাঁর- লোকাচার । চাতস্তে দেখিতে ; চাহ (€চক্ষ,)+ 
অন্ত+ এ (অসমা)। স্থণ-শুন্ধ । বিআর-বিচার। বি€অপি। হরিউ 
-*হরিত-হৃত; নষ্ট করাঁ। পাঠাস্তর বিহলিউ*বিফলিত - বিফলীরুত ।' 
পিবারিউ-নিবারিত। বিহরিউ, ণিবারিউ প্রভৃতির অভ্ত্য উ লক্ষণীয়। 
দ্র. ভাষা অধ্যায়। 

ব্যাখ্যাসংকে ত: সংবৃতি বোধিচিত্তই যে পারমাথিক বৌধিচিত্তে পরিণত 
হয এবং অতঃপর যে বিষয়জ্ঞান থাকে না, সেই তত্বই আলোচ্য গীতিটিতে বণি * 
হইয়াছে । ডমরুধবনি সহযোগে বাজিকরের খেল! দেখানোর উতপ্রেক্ষায় তত্বজ্ঞান 
বিবৃত। 

যেখানে মন, ইন্দ্রিয়পবন নষ্ট হয় অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্ত যখন প্রকৃতি 
গ্রভাম্বর পারমাধিক বোধিচিত্তে পরিণত হয় তখন নিজে কোথায় যাই জানি না। 
অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্ত যে কেমন করিয়া পারমাধিক বোধিটিত্তে পরিণত হয় 
তাহা যেন বুঝা যায় না। পদকর্তা (সাধক) বিষয়াসক্তিহীন হইয়া অবস্থান 


মূলগীতি ১৮৭ 


করেন, সেই অবস্থায় অদ্ভুত করুণা-ডমরু-ধ্বনি উত্থিত হয়। তান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
সাধক যখন নাভীগুলির মধ্য দিয়া প্রবাভিত শ্বাস-গ্রশ্বাসকে আয়ত্তে আনিতে 
পারেন তখন দেহমধ্যে একপ্রকার ধ্বনি উখ্িত হয়, তাহার নাম অনাহত ধ্বনি । 
করুণাডমরুধবনি বলিতে এখানে সেই অনাহত ধ্বনিই উদ্দিষ্ট। চাঁদ অস্তমিত 
হইলে তাহাব জ্যোতন্নাও যেমন অন্তহ্িত হয়, সেইরূপ বোধিচিত্ত বিনষ্ট হইলে 
তাহাব প্রকাশ বিষয়জ্ঞানও অন্তহিত হয়। পদকর্তী তাই সাধনপথের বিদ্বুন্বূপ 
ভষ-দ্বণা-লোকাচাব ইত্যার্দিকে ছাডিয়াছেন, সেই সমস্ত সংসারদূষণকে তিনি 
হরণ করিয়া অর্থাৎ বিফলীকৃত করিযা এই সাধনপথে চলিতে চলিতে শুগ্তাজ্ঞানে 
উপনীত হুইযাছেন | 


৩২ 
বাগ দ্বেশাখ ॥ সবহপাদানাং ॥ 


নাদ ন বিন্দু ন রবি ন সসি১ মগুল। 
চিঅবাঅ সহাবে মুকল || গর ॥ 

২উজ্জু বে উজ্জং চ্ছাডি ৩ মা লেহু রে বঙ্ক। 
নিঅড্‌হি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক ॥। || 
৪হাথে বেঃ কাঙ্কাণ মা লোউ৫ দাপণ। 
অপণে অপ! ৬বুঝ তু৬ নিঅমণ ॥| প্র || 
পার উআবে'৭ সোই গজিই৮। 

দুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই ॥ প্র || 

বাম দাহিণ জো খাল বিখল!। 

সরহ ভণই বপা উজুবাঁট ভাইল! ॥ প্র || 


[পুথির পৃষ্ঠা ৪০ক] 

পা. ১, শা. শশি। ২-২ পাঠ সন্দেহমুক্ত নহে , শা. উজুরে উভু , স্থ* ছুজ্জুরে 
উজ্ঞ ১ উজ্জ্ স্পষ্ট প্রথম শব্দটিকে ছুজ্জুও পড়া চলে , টীকায় উু , শুদ্ধপাঠ উচ্ুরে 
উজ ? ৩. শা. নী. ছাড়ি । ৪-৪. টীকা. হাথের | ৫" স্থ, লোড । ৬-৬. শা. বুঝতু । 
৭-৭,. টীক|. পারোআঁবে , কিন্তু পরে আবার পার এবং উআর পৃথকভাবে 
ব্যাখ্যাত। ৮. টাকায় মজ্জংতি , পাঠ মজিই? পুথিতে স্পষ্ট গজিই। 


অন্বয়: নাদ নাই বিন্দু নাই রবি নাই শশিমগ্ডল নাই । চিত্তরাজ স্বভাবতই 
মুক্ত । খু খু [এই পথ], ইহাকে ছাভিয়া বাক! পথ লইও না । বোধি নিকটেই, 


৯৮৮ চর্বাগীতি পরিচয় 


লঙ্কায় যাইও না। হাতের কন্কণ, [দেখিবার জন্য) দর্পণ লইও না । আপনা 
আপনি নিজের মনকে বোঝ । সৈই ভাবেই [সিদ্ধির] পারে বায় [কিন্তু] 
ছুর্জন সঙ্গে অপন্ত হয়। বাম দক্ষিণে যাহা [তাহা হইল] খাল বিখাল 
(-বিপথ)। সরহ বলেন, বাপু, খজুপথ দেখা যায়। 

টীকাটিপ্লনী: নাদ.'-মগুল-বৌদ্ধতন্ত্রে নাদ, বিন্দু, রবি, শশী ইত্যাদি 
যেমন বাম-দক্ষিণের ইড়া-পিজল! নাড়ীদ্ব়কে বোঝায় তেমনি সর্বপ্রকার দ্বৈত 
ভাবকেও বোঝায় । চিঅবাঅ- চিত্তরাজ । সহাবে*স্বভাবে | মুকল » যুক্ত ; 
মুক্ত +ল (অতীতবাচক); অর্থান্থসারে পদটি বিশেষণ, সুতরাং অত্তীতবাচক 
ল অপ্রয়োজনীয়; তবে চর্যায় নিষ্ঠান্ত বিশেধণে “ল+-যুক্ত রূপ বিরল নহে, 
বেটিল হাক (৬); অন্ুনধপ প্রয়োগ শ্রকঞ্ণচকীর্তনেও লক্ষণীয়--- পাকিল দাড়ী, 
কাটিল ধাঅ। চিঅ."'সুকল-চিত্ত স্বভাবত মুক্ত, কিন্ত দ্বৈতজ্ঞানের ফলেই 
তাহা আচ্ছন্ন বা! বন্ধ বলিয়া মনে হয়; দ্বৈতজ্ঞান মুক্ত করিতে পারিলেই চিত্তের 
সহজ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। উজ্জ্ুুখজু। লেহু-লইও ; (অন্থজ্ঞা)। বন্ক- 
বাকাপথ। নিঅড.হি - নিকটে ; নিঅড্ডি ১ নিঅড.হি১নিঅড়ি। বোহি€বোধি । 
জা -যাইও ; «€জাত্ব-্যা+ম্ব। লাঙ্ক- লঙ্কা, দূরদেশ অর্থে । 'লোউ _ লও 
বা লওয়া হোক ১ চর্যায় গ্রহণ কর! অর্থে ধাতুটির ল, লা, লে এবং লে! এই চার 
রূপে প্রয়োগ দেখা যায়; লোউ মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা, না প্রথম পুরুষের অনু্ঞা 
বল! দুরূহ; টীকান্পসারে প্রথম পুরুষ বলিয়! মনে হয়) তবে টীকায় আক্ষরিক 
অন্বাদ নাই, স্থতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া! জোর করিয়া বল! সম্ভব নয়। 
হাথে রেম্হাতে-রে 3; টীকান্ছসারে পাঠ ভাখের- হাতের $ প্রসঙ্গাছ্সারে 
ছুই পাঠই সম্মীগীন। দাপণপ্তদর্পণ । অপণে- নিজের দ্বারা; «*আত্মনেন _ 
আত্মনা। অপা-আত্মা। বুঝতুএবুদ্ধতু । নিঅমণ-৫নিজমন | পারউআরে' 
পারে উত্তীর্ণ হওয়াতে । উআরেউদ্ভারেন (উত্তার - উত্তরণ)। সোইল 
সেই-সেো পি। গজিই--শর্ধটির প্রকৃষ্ট অর্থনির্ণয় দুরূহ; টীকানুসারে শবটি 
গমিই অথবা মজিই হইতে পারে) গমাতে গম্াই গমিই, সমীচীন ) 
গম্যতে ৯গমিজ্জই ৯গইজই ৯গঞ্জিই-_এভাবেও ব্যাথ্যা চলে। ছুক্ন-হুর্জন ; 
মোহ ইত্যাদ্দিকে ছুর্জন বল হইয়াছে । অবসরি - অধোগমনে ) «* 
অপসরিত্বা-অপহ্যত্বা। জাই€যাতি। বামদাহিণ- বামদক্ষিণ ;) ইড়া-পিঙ্গলা 
নাড়ীহ্বয়। খাল বিখলা1-থাল-বিখাল, বিপথ। উজুবাট “খুব । ভাইলা 

প্রতিভাত হইল; ভাত+ইল+আ। 

ব্যাখ্যাসংকে ত: আলোচ্য চধায় তান্ত্রিক সহজিয়া! সাধনপদন্ধতির কথা 
উক্ত। বাম-দক্ষিপকে চাপিয়া মধ্যপথ অবলম্থন করা ও আচার-অনুষ্ঠান বাহছল্োর 
বক্রপথ পরিত্যাগ করিয়া সহঙ্গপথ অবলম্বন করার উপদেশ গীতিটির বণিত বিষয় । 

বিকল্পাত্বক দ্বৈজ্ঞানে আচ্ছন্ন চিত্ত বন্ধ; বদিও বস্তত চিত্ত স্বরূপত মুক্ত । 


যূলগীতি ১৮৯ 


এই দ্বৈতজ্ঞান দূর করিতে পারিলেই চিত্ত স্বরূপে অর্থাৎ প্ররু তি-প্রভাত্বরতায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। চিত্তকে এই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা সহজপথেই সম্ভব। সহজানন্দরূপ 
বোধি নিকটেই, নিজের দেহের মধ্যেই অবস্থান করে । তান্ত্রিক উপায়ে বোধি- 
চিত্তকে অবধৃতিমার্গে উর্ধ্বগামী করিতে পারিলেই মহান্থথ লাভ হয়। উহার জন্য 
বঙ্কায় যাইবার প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠান বাহুল্যের দূর পথ 
অন্থসরণের প্রয়োজন হয় না । নিজের হন্তের কষ্কণকে দেখিবার জন্ত যেমন দর্পণের 
প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ দেহমধ্যস্থ এই বোধিলাভের জন্য বাহিক আচার- 
অন্নষ্ঠানের প্রয়োজন নাই । নিজের মনেই স্বতঃম্ফুর্ত এই উপলব্ধি। এই পথেই 
সিদ্ধির অপর পারে উত্তীর্ণ হওয়া যায় । কিন্তু মোহাদির সংসর্গে পড়িলে এই সিদ্ধি 
দূরবর্তী হইয়া! পড়ে । মধ্যপথ বা অবধূতিমার্গই সহজ পথ। বাষ-দক্ষিণের পথ 
বিপর্যয়ের দিকে লইয়া যায়। 


৩৩ 
রাগ পটমঞ্জরী ॥ ঢেণ্টণপ'দানাং১ ॥ 


টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী। 

হাড়ীত২ ভাত নাহি নিতি আবেশী || প্র॥। 
বেগও সংসার বড্‌হিল জাঅ। 

দুহিল দুধু কি বেণ্টে যামাঅ৪ ॥ ফু ॥ 

বলদ৫ বিআএল গবিআ1৬ বাঝে'। 

পিট দুহিএ এ তিন! সাঝৌঁ৭ || পচ | 

৮জো সো বুরধী৮ ৯সৌধ নিবুধী৯। 

জো ষো চৌর ১০সোই দুষাধী১০ ॥ ঞ ॥ 

১১নিতে নিতে১১ ধিআলা ধিহে ষম জুঝঅ। 
ঢেপ্টণপাএর১২ গীত বি(চি)রলে১৩ বুঝঅ || প্র || 


[পুখির পৃষ্ঠ! ৪৮ক] 

পা. ১. শা, সু. ঢেণ্চণ » চতুর্থ চরণের বেণ্টে পদের প্ট-এর সাদ্ৃশ্তে ঢেণ্টণ 
পাঠ গৃহীত । ২. টীকা-হন্ভী। ৩. টীকা, বেক্গ , শান্ত্রীর সংশোধন বেঙ্গগ); 
চরণটির শুদ্ধপাঠ এবং অর্থ সম্পর্কে সংশয় আছে , দ্র টীকাটিপ্লনী। ৪. শা স্ব 
যামায়। ৫, টীকা. বলদা । ৬. টীক1, গাবী । ৭, শা, সীঝে। ৮-৮. টীকা. যো 
সো বুদ্ধি । ৯-৯. শা. সো ধনি বুধি) স্থ- সৌ ধনি বুধি ? শুদ্ধপাঠ সো/সৌ নিবুধি? 
১০-১০,শা, সোই সাধী; সৌ-এর ও-কারের চৈতন স্পষ্ট নহে; 'সো” পড়া চলে; 
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পরবর্তী ছু পুথির এই পৃষ্ঠার ছুহিল, দ্বধু প্রভৃতির দু-এর অন্থরূপ নহে ) অনেকটা 
নাগৰীর ই-এর মত, চর্ধার পুথিতে কদাচিৎ নাগরী লিপির প্রভাব আছে, 
সুতরাং “সোই” পড়া চলে , তবে টীকার ছুপাধ্যং, ছুঃখেন সাধ্যতে প্রভৃতি হইতে 
ছুষাধী পাঠের লমর্থন মেলে; প্রসঙ্গান্ুসারে একেবারে অর্থহীন নহে ১ ভিব্বতী 
অনুবাদে পদটির অর্থ কোটাল; সুতরাং সেখান হইতে শ্ুদ্বপাঠের কোন সন্ধান 
মেলে না। ১১-১১, টীকা, নিতি নিতি ; ২য় পংক্তিতেও নিতি | ১২* ১, পা. দ্র. । 
১৩. শুদ্ধপাঠ বিরলে ? টীকান্তসারে শান্ত্রীর সংশোধন বিরলে । 

অন্বয়: টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নাহি । হাড়িতে ভাত নাহি, নিত্য 

টি 
আবেশী (অতিথি) [সমাগম] | বেগে অথব! ব্যাঙের [সংসারের মত] সংসার 
বাড়িয়াই চলে, অথবা অঙ্গহীন সংসার বাড়িয়াই চলে। দৌয়া দুধ কি বাটে 
প্রবেশ করে? বলদ প্রসব করিল, গাভী বন্ধ! । পাত্র দোহন করা হইল এই 
দিন সন্ধ্যা। যে বুদ্ধিমান সেই নির্বোধ । যে চোর সেই সাধু অথবা কোটাল 
বাচর। প্রতিদিন শগাল সিংহের সহিত যুদ্ধ করে। ঢেণ্ণপাদের গীত কম 
লোকেই বোঝে। 

টাকাটিপ্লনী: টালত-টিলার উপর ; দ্হেমধ্যস্থ উচ্চ টিল! অর্থাৎ মহান্ুখ- 
চক্র, সন্ধ্যাভাষায় ট1-মহান্ুখচক্র ;) তু_উচা উচা পাবত--.(২৮)১ টাল 
+ (মী) এত্রবা তস্‌ প্রত্যয়) দ্র" ছুআরত (৩)। পৃড়বেধী- প্রতিবেশী 
» পড়িবেসী১ পড়বেধী) আ'. বাং পড়িশী বা! পড়শী; গুঢ়ার্থে দ্বৈতজ্ঞান। 
হাড়ীত- হাড়িতে, দেহভা্ডে। ভাত-এথানে প্রকৃতিদোষযুক্ত সংবৃতি 
বোধিচিত্ত । আবেশী- অতিথি, অবৈধ প্রণয়ী, পারমাথিক বোধিচিত্ত ; 
আবেশিক। টালত '''আবেশী-চিত্ত যখন মহান্সুথচক্রে উর্ধ্বগামী হয 
তখন সমস্ত ছেতভাব চলিয়। যায়, দেহের মধ্যে সংবৃতি বোধিচিত্তের আর সন্ধান 
পাওয়! যায না, পারমাথিক বোধিচিত্ত নিত্যই আসে! বেগ. বেগে, ক্রত) 
পাঠান্তর বেঙ্গলব্যাউ; টীকান্গসারে বিগত অঙ্গ যাহার-_ব্যঙগ, বেজ, 
প্রকৃতিদোষমুক্ত অর্থাৎ প্রভাম্বর ছইলেই বিগত-অঙ্গ হয়। বভহিল- 
বধিত-বডহিঅ+ইল। জাঅ- যাতি। বেগ..জাঅ-আপাত অর্থ 
ব্যাঙের সংসারের মত সংসার বাড়িয়া চলে, অথবা সংসার অঙ্গহীন অথচ 
তাহা বাড়িয়াই চলে, টীকান্থসারে গুঢ়ার্থ- প্রভাব্বর শৃন্তত]1 বাড়িয়া 
চলে, পংক্তিটির সঠিক পাঠ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের সংশয় আছে; তিব্বতী 
অন্বাদ অচ্ছসারে চরণটির পাঠ: বেঙগস সাপ বডহিল জাঅ-্ব্যাঙের 
সবার সাপ তাড়িত; গীতিটি যেমন হেঁয়ালি ভাষায় ররটিত তাহাতে এ জাতীয় 
কোন পাঠই প্রত্যাশিত; কবীরের গীতে (পরে দ্র.) “মীড়ক সোবৈ সাপ 
পহরইয়া”--ব্যাড শায়িত, সর্প প্রহরী-_পাওয়! যায়) চর্যায় উদ্ধৃত চরণটি 
স্পষ্টভাবে তাব্ষিকতাপ্রকাশক ; অন্যান্য চবরণগুলির মত হেয়ালিপূর্ণ তাত্বিকতা 


-মুলগীতি ১৯১ 


নহে» মনে হয় চরণটি মূল পাঠ হইতে সরিয়া আসিযাছে। দুছিল-- €*ছুহিত 
সদুগ্ধ+ইল (বিণ), দোষা। দুধু-ছুধ, ঢগ্চ-সছুধ-সদুধু, স্বরসঙ্গতি , দোয়া 
ছুধ- বোধিচিত্ত। বেণ্টে€ বৃত্তে, বাটে, মহাক্থুখচক্রপথে । যামাঅ- প্রবেশ 
কবে , সমায়াতি১ সমাআই ১ সামাই, ষামায়, যামাঅ। দুহিল  ষাঁমাঅ- 
দেোয়াভধ পুনরায় বাটে প্রবেশ করে, সংবৃতি বোধিচিত্ত পারমাথিক বোধিচিত্বের 
অবিদ্যাচ্ছন্ন অবস্থা , তাহাই পুনরায় অবিদ্ামুক্ত হই! মহাস্ুখচক্রপথে পাঁরমাথিক 
বোধিচিত্তে পবিণত হয়; তাই বলা হইয়াছে, দোয়াছুধ আবার বাটে প্রবেশ 
করে। বলদ্দ- গৃঢার্থে সংবৃতি বোধিচিত্ত , €*বলদ-বলীবর্দ। বিআএন্গ- 
প্রসব করিল , বিযাত+ এল । বিআণ , ২০ সং চর্ধা দ্র" । গবিআ-গাভী। 
বাঝে _বন্ধ্যা। পিটা-দোহন পানর, প্রকৃতিদোষসমূহ ,»-পিটক। ছুহিএ- 
দোহন কর! হয , দুহাতে -দুহিঅইছুভিএ। তিন সাধে" ₹ত্রিসন্ধ্যা, অহরিশ। 
বলদ . সাঝে -সংবুতি বোধিচিত্তই এই জগতসংসারের ধারণা প্রসব করে, 
নৈরাত্মাবপী শৃশ্ঠতাই গাভী, ইহা জগৎসংসারের অস্তিত্বেব ধারণামুক্ত, তাই 
বন্ধা) সংবৃতি বোধিচিত্তকে প্রভাম্বরতায় পরিণত করার জন্য অহনিশ তাহার 
প্রকৃতিদোষসমূহকে দোহন কর! হয, অর্থাৎ নিঃম্বভাঁবীককত করা হয। জোসে! 
স্যাহা সেই। বুধী-্বুদ্ধি, বাল যোগিগণের বুদ্ধি, সবিকল্প জ্ঞান। সোধ- 
শুদ্ধচিত্ত যৌগিগণের , অথব! পাঠীস্তরে সোই- তাহাই । নিবুর্ধী- অজ্ঞগণের 
সবিকল্প জ্ঞান পরমার্থবিদের নিকট নির্ুুদ্ধিতা রূপে প্রতিভাত। চৌর- 
চিত্তকেই এখানে চোর বলা হইযাছে, কারণ চিত্ত বিষষন্বখের সহিত কোন 
সম্বন্ধ না থাকা সত্তেও তাহা আহরণ করে, অথবা চিত্ত প্রকৃতিদোষ অপহরণ 
করে তাই সে চোর , আবার, সেই কোটাল, বা চব প্রকৃতিদোষ-মুক্ত | ছুষাধী€ 
দৌঃ সাধিক। যিআলাশৃগাল ১ চিত্তই শৃগাল কারণ ইহা সর্বদা মৃত্যুনষে 
ভীত। ষিহ-্সিংহ, পাবমাথিক বোধিচিত্ত, সংবৃতি বোধিচিত্ত সর্বদা 
পাঁরমাধিক বোধিচিত্তের সহিত যুদ্ধ করে ১, পারমাথিক চিত্তের চেষ্টা প্ররুত্তি- 
দৌষমুক্ত করিয়া তাহাকে প্রভাম্বরতায় পরিণত করা, সংবৃতি বোধিচিত্ত 
তাহাতে বাধা দেয় । ঢেণ্টণ ' বুঝঅ-্গীতিটি যে হেয়ালিপূর্ণ ভাষাতে রচিত, 
তাহ! পদ্কর্তা নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন , ঢেণ্টণপাদের গীতি খুব কম লোকেই 
বোঝে । জুঝঅ-যুধ্াতি । বুঝঅব্বুধ্াতি। 

ব্যাখ্যা সংকে ত:; আলোচ্য চর্ধায় আপাতদৃষ্টিতে দবিদ্র গ্রাম্য জীবনের 
বিপর্যস্ত চিত্র অষ্ষিত হইয়াছে । সেইদিক দিয়া তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ 
উপলব্ধির জন্য চর্যাটির বিশেষ মূল্য আছে। অবশ্ব হ্ষালিভাষায় উক্ত, 
বিরোধাভাসপূর্ণ বাচ্যার্থ চর্ধাকারেব উদ্দিষ্ট নহে। তান্ত্রিক সাধনার আনুষঙ্গিক 
গোপনীয়তার উদ্দেশ্রে হে য়ালির অন্তরালে গুঢ়ার্থ ব্যঞ্জনাই চর্যাকারের উদ্দেশ্তয। 
গৃঢ়ার্থে চর্ধাটিতে মুলত সংবৃতি বোধিচিত্ত ও পারমাধিক বোধিচিত্তের স্বরূপ, 


১৪২ চর্যাগীতি পরিচয় 


পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়টিতে পরিণতির কথা ব্যক্ত হইয়াছে » 
অন্তান্থ গীতির মত এখানে অল্প দু-একটি শব্মমাত্র সন্ধ্যা অর্থে প্রযুক্ত নহে। 
আগাগোড়া গীতিটিই প্রায় সন্ধ্যাভাষায় ব্যক্ত । এই দিক দিয় ২ সংগীতির 
সহিত ইহার মিল লক্ষণীয়। 
গীতিটির আপাত অর্থ : দূরে কোন টিলার উপর পদকর্তার বাস। সেখানে" 
তাহার প্রতিবেশী নাই । হাড়িতে ভাত নাই, কিন্তু অতিথি অভ্যাগম নিত্য 
লাগিয়াই আছে। সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে-__ দেখিয়া-গুনিয়া যেন মনে 
হইতেছে সংসারে শুধু উলটা ব্যাপারই ঘটিতেছে-_দোয়! ছুধ বাঁটে প্রবেশ 
করিতেছে, বলদ প্রসব করিতেছে, গাভী বন্ধ্যা ইত্যাদদি। কিন্তু গৃঢার্থে-_ 
মহান্ৃথচক্রগার্মী চিত্ত দৈতজ্ঞানমুক্ত ; দেহের মধ্যে সংবৃতি বোধিচিত্বের আর 
সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পারমাধিক বৌধিচিত্তের এখন নিত্য যাতায়াত । 
বিগতাঙ্গ (প্রকৃতিদোষমুক্ত) চিত্তের প্রভাম্বরতা৷ বাড়িয়াই চলে। মহাম্থখচক্র 
হইতে বিচ্ছিষ্ন চিত্ত পুনরায় তাহাতেই প্রবেশ করে। সংবৃতি বোধিচিত্তরূপ বলদই 
এই জগৎসংসারের অস্তিত্বের মিথা! ধারণ] প্রসব করে । কিন্তু নৈরাত্মারূপী 
গাভীস্বরূপ চিত্ত এই ধরনের প্রকুতিদোধমুক্ত, তাই তাহা বন্ধ্যা । সংবৃতি চিত্তই 
প্রকতিদৌষমুক্ত হইলে পারমীথিক বোধিচিত্তে পরিণত হুয়। তাই অহিশ সেই 
চেষ্টাই করা হয় পিটা (প্ররতিদোষসমূকে) দোহনের (নিঃ্বভাবীকরণের) 
মধ্য দিয়া । ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঘাহাকে প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া মনে করে বস্তত তাহা 
নিরুদ্ধিতা। চিত্ত প্রকৃতিদোৌষ আহরণের চেষ্টা করে, তাই সে চোর । আবার 
মুক্ত অবস্থায় সেই সাধু । সংবৃতি বোধিচিত্ত কিন্তু সহজে মুক্ত হইতে চাহে না» 
বাধ! দেয়, তাই পারমাথিক বোধিচিত্তের সঙ্গে তাহার নিত্য ঘন্ৰ । 
গীতিটির সহিত কবীরের একটি পদের আশ্চর্য মিল লক্ষ করা যায় : 
কৈ্সে নগৰি করৌ কুটবারী । 
চঞ্চল পুরিষ বিচষণ নারী ॥ 
বৈল বিয়াই গাই ভঙঈ বাঝ। 
বছর! দুহৈ তীন্ু'য সাঝ ॥ 
মকড়ী ধরি মাধী ছছি হারী। 
মাস পপারি চাহল রখবারী ॥ 
মুসা থেবট নাব বিলইয়া । 
মীড়ক সোবৈ সাপ পহুরইয়! ॥ 
নিত উঠি স্যাল স্তংঘস্থ ঝুঝৈ। 
কহৈ কবীর কোঈ বিরলা বৃৰৈ ॥ 
_-কী করিয়! এই নগর রক্ষা করা যাঁয় যেখানে পুরুষ চঞ্চল, নারী বিচক্ষণ । 
বলদ গ্রব করিয়াছে, গাভী বন্ধ, ভ্রিসন্ধ্যা বাছুরকে দোহন কর! হয়। মাকড়সা 
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মাছি ধরে, সে ছাড়াইতে চেষ্টা করে কিন্তু হারিয়া ফায়। মাংস পশরা দিয়া 
চিলকে প্রহরায় রাখা হইযাছে। মৃষিক নাবিক, বিড়াল নৌকা, সাপের প্রহরায় 
ব্যাড শুইয়া আছে। নিত্য উঠিধা শৃগাল সিংহের সহিত যুদ্ধ করে। কবীর 
কহে, কেহ কেহ বিরলে বোঝে ।* 

কবীরেব এই পদটি অন্য পাঠেও পাওয়া যাষ। 


৩৪ 
বাগ বরাড়ী ॥ দাবিকপাদানাং ॥। 


স্তন করুণরি১ অভিনচাৰে২ কাঅবাঁকচি অ৩।৪ 

বিলসই দাবিক গঅণত পাবিম কুলে ॥ প্র ॥ 

অলক্ষ৫ লথ চিত্তা মহাস্ৃহেে৬ ।8 

বিলসই দাবিক গঅণত পাবিম কুলে ॥ গ্ু॥ 

কিন্ত! 0ক)৭ মন্তে কিস্তো৷ তন্তে কিস্তো রে ঝাণ বখানে। 

অপইঠান মহাঁজুহলীণে৮ ছুলখ পবম নিবাণে ॥ প্র || 

দুঃখে স্থথে একু করিআ। ভূপ্তই ইন্দিজানী। 

স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলান্ত্তর মাণী ॥ প্র 

বাআ বাআ বাআ রে অবর বাজ মোহেরা বাধা । 

লুই» পাঅপএ৯১০ দ্ারিক দ্বাদশ ভূঅণে' লধা ॥| ধর | 
[পুথির পৃষ্ঠা ৪৯ক-থ] 

পা. ১. পুথিচিত্র অস্পষ্ট, শান্ত্রীর পাঠ গৃহীত। ২. শা. অভিনবারে 
সে পাঠও সম্ভব; টীকায় অভেদোপচারেণ হইতে অভিনাচারে। ৩. পুথিতে 
কাঅবাক্কিঅ আছে; টীক1 ও অর্থান্চসারে শান্ত্রীর পাঠ রক্ষিত । ৪. ১মওত্য 
চরণের অন্তে ফ্লাড়ি নাই ; এমন অন্থত্রও আছে , তবে এক্ষেত্রে অস্তযান্গপ্রাসের 
অসঙ্গতি লক্ষণীয় ; ২য়ও ৪র্থ চরণের শেষে ||| না থাকিলে ১মও২য় 
এবং ৩য় ও ঈর্থ চরণ মিলিয়! একটি করিয়া চরণ ধরা চলিত । ৫. টীকা অলথ ॥ 
৬. শা. মহান্থতে । 4. কিন্ত এবং মন্তে-র মধ্যে একটি পাড়ি (0) এবং ক 
অর্থাৎ 'ক” লিখিত 7; মনে হয় লিপিকর পুনরায় কিস্তেো! লিখিতে যাইয়া ভূল ধরা 
পড়ায় পুরা লেখেন নাই, বর্জন চিহ্ৃও দেন নাই । ৮. টীকান্ুসারে লীলে*? 
». টীকা লুয়ী। ১০. টীকান্ছসারে পদাএ/পসাএ (0) । 
অন্বয়: শৃন্য-করুণার অভিন্নাচারে কায়বাকৃচিত্ত [লইয়!] দারিক গগনের; 

পরম কূলে বিলাস করিতেছেন । চিত্তের লক্ষণ (--স্বরূপ) অলক্ষ্য হওয়ায় দারিক 


কদ্রে, শশিতুষণ দাশগুপ্ত, বৌদ্ধধ্গ ও চর্ধাগীতিঃ পৃ. ১৩৫-৬ 
১৩ 
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গগনের পরম কুলে (মচান্ুখে) বিলাস করিতেছেন। মন্ত্রে বা কী [লাভ] 
তোর, তন্ত্রেই বা কী তোর, কী হইবে ধ্যান ব্যাখ্যানে? মহাস্থথলীনে অথবা 
মহাস্থখলীলায় অপ্রবিষ্ট [থাকিলে] পরম নির্বাণ ছুলক্ষ্য। স্থখছুঃখকে এক 
করিয়া [দারিক] ইন্দ্রিয়ভোগ করেন, সকল বিষয়ের অন্ুত্তর হইয়া (সকল 
বিষয়ের পরম তব অবগত হ্ইয়!) দারিক আত্মপর ভেদ অনুভব করেন না। 
রাজা, রাজা, রাজারে, অপর রাজ! [সকলে] মোহে বদ্ধ কিন্ত লুইপাদের 
প্রসাদে দারিক [কর্তৃক] দ্বাদশতৃবন লব্ধ । 

টীকাটিপ্লনী: জুন€শুন্ধ । করুণরি করুণার , করুণ+র (যী) +ই 
(স্ত্রী ?); চর্যায় অ-কারাস্ত শবে ষঠীতে শ্ত্রীলিঙ্গ হইলে সাধারণত “এরি” যুক্ত হয়, 
যেমন হাড়েরি (১০), চানোরি (৩১), এখানে এবটি মূলত আ-কারাস্ত হইলেও 
অ-কারাস্ত রূপে প্রযুক্ত , কিন্তু প্রত্যয় এরি” স্থানে কেবল “রি”; ইহা ছাড়াও 
অক্ষণীয, এখানে স্ত্রীপ্রত্যযষের কোন সঙ্গত কারণ নাই, কেননা ইহার সহিত সম্পৃক্ত 
অভিনাচারে পদটি পুংলিঙ্গ ; শ্ুদ্ধপাঠ স্থুন করুণার? স্থন' চারে শুন্যতা ও 
করুণার অভিন্নতায়। কাঅ বাক চিঅ-্কায়বাক্‌ চিত্ত সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ 
হওয়ায় । বিলসই- €বিলমতি । গঅণত- গগনে (পমীতে “ত'; ৩ চর্যার 
টীকা দ্র.)) পারিম- পরম, অস্তিম ; পার + ডিম (ভাবার্থে)। গঅণত.,... কুলে- 
চিত্তের চতুঃশূন্য অবস্থার শেষ স্তর “সর্বশূন্ত” অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রভাত্বর রূপ ; তাহাই 
গগন । অলক্ষলথচিত্ত ₹ চিত্তের লক্ষণ ব স্বরূপ অর্থাৎ প্রাতভাসিক জ্ঞান সৃষ্টির 
ক্ষমতা অলক্ষ্য, বিলুপ্ত; চিত্ত যখন সর্বশূন্ট। স্তরে বিলাস করে তখন এইরূপ হয়। 
কিস্তো-কিং+তো; কি তোর। মন্তে-এমন্ত্রে। তন্তেতন্ত্রেণ। 
ঝাণধ্যান | বখানেশ্ব্যাখ্যানেন। অপইঠান-অপ্রতিষ্ঠান; প্রতিষ্ঠাহীন। 
মহাঁসুথলীনে _ মহান্ুখে লীন অবস্থায়; পাঠান্তর মহাম্থথলীলে _ মহাস্থথলীলাতে। 
দুলথ-ছুর্লক্ষ্য | কিস্তো-- ...পরম নিবাণে-সাধনার পথ সহজপথ, তাই মন্ত্র 
তন্ত্র, ধ্যান-ব্যাখ্যান ইত্যাদিতে কিছু হয় না; ধাহারা মহাস্ুথলীলায় অপ্রতিষ্ঠান, 
অপ্রবিষ্ট তাহাদের নিকট পরম নির্বাণ ছুলক্ষ্য। একু- এক১ এক একু । 
তুঞ্জই--স্তুগ্তরতি (সভুঙক্তে)ট | ইন্দিজাণী-ইন্দ্রিয়ানি - ইন্দরিয়সমূহ ; 
অথব! ইন্দি€ ইন্দ্রিয়; জাণী-*জানিত-জ্ঞানী। স্বপরাপর-আত্মপর ভেদ । 
চেবই্পঅন্ভব করে ; চেতয়তি- চেঅঅই১চেঅই১চেবই (ব-শ্রুতি)। 
সঅলান্ত্বর - সকল + অশ্ুত্তর ; সকল বিষয়ে অনুত্তর হইখ! অর্থাৎ সকল বিষয়ে 
চরমতত্ব অবগত হইয়া । ছুঃখে"'মানী-নমুথ-ছুঃথকে এক করিয় দারিক গুরুর 
উপদেশে ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ ভোগ করেন; মহাস্থথ লাভ করিলে চিত্তের অবস্থা 
এইরূপ হয়, স্ুখ-ছুঃখ তখন একাকার হইয়! যায়; দারিকও তাই আত্মপর কোন 
ভেদ করিতে পারেন না, তিনি সমস্ত কিছুর উর্ধে । রাআ-রাজা। অবর 
“অপর । মোহেরা- মোহের দ্বারা । বাধা -বদ্ধক। লুইপাঅপএ- লুই-এর 
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পাদ-প্রলাদেঃ অথবা পাদ-পন্মে ১ -€পাদপদেন , অথবা টীকান্মারে পাঅপসাএ 
*২পাদপ্রসাদেন । লধা€লবধ; প্রতিষ্ঠিত। রাআ  লধা-্দারিক মহানুখ 
লাভ করিয়! রাজা হইযাছেন , অন্ত বাজ ধাহারা আছেন তাহারা বিষষমোহে বদ্ধ, 
কিন্ত দারিক লুই-এর পাদপ্রসাদে দ্বাদশ ভূবন লাভ করিয়াছেন । 
ব্যাখ্যা সংকে ত: আলোচ্য চর্ধায় শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতাব দ্বারা 
গগনেব পরমকুলে, সর্বশৃন্তস্তবে বিহার অর্থাৎ সহজিয়া সাধনার সিদ্ধির কথা বলা 
হইয়াছে এবং অতঃপর চিত্তের কী অবস্থা হইযাছে তাহাও বধিত হইয়াছে । 
গীতিটিতে সাধনপন্ধতিব কিছু ইঙ্গিত, সহজিয়া মনৌভাব এবং লন্ধ-মহাজুথ চিত্তের 
বর্ণনা পাওয়া যায়। 
পদ্কর্তা দাবিক কাষবাকৃচিত্ত পরিশুদ্ধ করিষা, শূন্যতা ও ককণাব অভিন্নতা 
প্রতিষ্ঠার ভিতব দ্দিষ! চিত্তেব প্রকতিগ্রভান্বব সর্বশূন্ত স্তরে মহান্খে বিলাস 
করিতেছেন । এই এঅবস্থাধ চিত্তেব নিজস্ব স্ববপ অর্থাৎ প্রাতিভাসিক জ্ঞান- 
হরর ক্ষমতা লুণ্ত হয, তাই মহঠান্থথে বিলাস করা সম্ভব হয়। মস্ত্র-তত্ত্র ধ্যান- 
ধারণার দ্বাবা কিছুই হয না। মহান্রথলীলায় প্রবেশ না করিলে নির্বাণ লাভ 
হয় না। মহান্খলীলায় প্রবেশ করিলে স্থখছুঃথ একাকার হই যাষ, আত্মপর 
ভেদ থাকে না। সকল কিছুর উর্ধ্বে উঠিয়া! দ্বাদশ ভুবনে আধিপত্য বিস্তার 
কর। যায়। অন্ত সমস্ত বাজ ধাহারা আছেন তাহারা মোহবদ্ধ কিন্তু গুরুর 
পদপ্রসাদে দাবিক এই দ্বাদশ ভূবনেব আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, সর্ববন্ধন হইতে 
মুক্ত হইয়াছেন । 


৩৫ 


বাগ মল্লাবী ॥ ভাদেপাদানাং ॥ 


এতকাল হাউ১ ২অচ্ছিলৌম্থ মেহে২। 
এবেঁ মই বুঝিল সদ্গুক বোহে ॥ ঞ ॥ 

এবে চিঅরাঅ৩ মরু ণঠ| । 

গাম]ণ৪ সমুদ্ঠে৫ টলিআঙ পইঠা ॥ গ্র॥ 
পেখমি দহদিহ সব্বই৭ শুন । 

চিঅ বিহুন্গে পাপ ন'পুন্ন ॥ ধক ॥ 

রাবুলে৯ দিল মোহকখু ভণিআ] | 

মই অহারিল গঅণত পণিআ৬ ॥ ঞ্রু। 
ভাবেঁ৯ ভণই অভাগে লইআ। 
চিঅরাঅ১০ মই১১ অহার কএলা ॥ ঞ্ু ॥ 


১৯৬ চর্যাগীতি পরিচয় 


[পুথির পৃষ্টা ৫১ক-খ] 

পা. ১ শা. হাউ। ২-২* শা. নী. অচ্ছিলে স্বমোহে ; 'পুথিতে ব-ফলাঁ 
এবং উ-কার অনেকটা একরকম হইলেও স্পষ্ট পার্থক্যও বিগ্বমান ; ব-ফলার 
ত্রিকোণটির মধাভাগ ফাকা কিন্তু উ-কারের কালিভরা । ৩. স্ু- চিঅরাগ ; 
পুথিতে সম্ভবত চিমরাজ লিথিয়া চিঅরাঅ করা, টীক1 চিত্তরাজ; শেষ 
পংক্তিতেও চিঅরাঅ। ৪, পুথি গণ; সম্ভবত অ-বর্ণট ছাড় পড়িয়াছে। 
৫" শা. স' সমূদে । ৬ শা-স্থ. টলিআ। ৭. শা. স্ব সর্ববই | ০. শা. বাজুলে ) 
পুথিতে স্পষ্ট রাবুলেঃ টীকা বাজুলে; শাস্ত্রী সম্ভবত টীকাহুসাঁরে সংশোধন 
করিয়! উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন। ৯. শা. ভাদে; টাকাহ্সারে উহাই শুদ্বপাঠ 
অন্মিত। ১০ নী. চিত্মরাঅ । ১১, শা. সক. মই । 

অন্বয়: এতকাল আমি ছিলাম মোহে। এবার আমি বুঝিলাম সদ্‌গুক- 
বোধে (উপদেশ)। এখন আমার চিত্বরাজ নষ্ট [ভইযাছে, তাহা] গগন-সমুদ্রে 
টলিআ৷ প্রবিষ্ট [হইযাছে]। [আমি] দশদিশ সকলই শুহ্ব দেখি। চিত্ববিহনে 
পাপও নাই, পুণ্যও নাই। রাবুলে রোহুল) অথবা বজ্তগুরু আমার মোহকক্ষ 
ভাঙ্িয়া দিলেন। আমি গগনে পানী অমৃত) ভক্ষণ করিলাম । ভাঁদেপাদ 
বলেন অভাগ (সম্পূর্ণকে) লইয়া, আমি চিত্তরাজকে আহার করিলাম । 

টীকাটিগ্ননী: হাউ-আমি, অহম্১অহকম্১হকম্১ইউ, হাউ। 
অচ্ছিলে স্থ -ছিলাম * অতীত, উত্তম পু, -স্থ' বিভক্তি অপত্রংশের ;], 
* + এস্‌- 078 %অস্) ইন্দোইউরোপীয় রূপ * এস্-স্বে-তি১অস্-ছ-তি১ 
অচ্ছতি ; প্রাচীন ভারতীয় আর্ধে 'অস্তি'র পাশাপাশি 'অচ্ছতি'র প্রয়োগ ছিল টু 
সৃতরাং বাংলা আছ, ধাতুর উদ্ভব অচ্ছ, ধাতু হইতে ধরা উচিত। 
এবে_এবমৃছি* এববম্হিএবব হিংএবে। মই-ময়া। বুঝিল-* 
বুদ্ধিত+ইল। মই বুঝিল-আক্ষরিক অর্থে আমাব দ্বারা বোবা হইল; 
কর্মভাববাচ্য ; প্রাচীনকাল হইতে কর্তৃবাচাজ্ঞাপক অর্থ-_আমি বুঝিলাম । 
বোহেবোধেন ; চিঅরাঅ- চিত্তরাজ ; সংবৃতি বোধিচিত্ত। মকু-আমার 
মম৯ম+কৃএকৃত (ষঠী) । পঠা€নষ্ট । গঅণ সমদে- গগন সমুদ্রে, 
সর্ূন্তস্তরে । টলিআ-টলিত্বা । পইঠাএপ্রবিষ্ট। এতকাল পইঠা- 
এতকাল মোহগ্রন্ত ছিলাম; গুরুর উপদেশে সংবুতি বোধিচিত্তের ম্বরূপ উপলঙ্ধি 
করিয়া তাহাকে বিনষ্ট (নিংস্বভাবীকৃত) করিয়াছি; তাহার প্রাতভাসিক 
জ্ঞান ষ্টির ক্ষমতা! লুপ্ত হইয়াছে ; তাই এখন আমার পক্ষে প্ররুতিপ্রভান্বর 
সবশূন্তশুরে বিলাস করা সম্ভব। পেখমি-দেখি; প্রেক্ষ৯পেখ+মি-স্মি। 
দহদিহ-দশদিশ। বিহুক্নেবিহীনে ; অন্কুসর্গ $ বিভূন ৯বিহুন+-এ৯বিহুরে ; 
অন্তাস্বরে শ্বাসাঘাতের ফলে দ্িত্ব। পুক্প€পুণা। রাবুলে€রাহুলেন; অথবা 
রাজকুলেন-রাউলে -স্রাবুপে (ব-শ্রুতি) ; টাকাম্থুপারে বাজুলে-বজ্ঞগুরু ; 


মূলগীতি ১৯৭ 


-€বজ্বকুপ্েন । মোহকখু-মোহকক্ষ ; মো€মম; কখুকক্ষ। ভপিম|- 
ভাঙ্গিয়া; -*ভভ্রিত্বা _-ভঙক্কা। অহারিল-আহার করা হইল); 
+*অহারিত -(আহাত)+ইল। মই অহারিল-_কর্মভাববাচ্য ; দ্র. মই বুঝিল। 
গঅণত - মহান্থথচক্রে ; গগন +ত (ণমী)) ৩ সং চর্ধা দ্র'। পণিষ্মান 
পানীয় (অমুত); পাঠান্তর রাবুলে*”পণিঅ! » (বজ্জগুরুর) উপদেশে মোহকক্ষ 
(মোহান্ধতা) বিনষ্ট হইয়াছে; আমি মহাস্খচক্রে (গগনে) পরমসিদ্ধির অমৃত 
(পানীয়) ভক্ষণ করিলাম । ভণই-ভণতি। অভাগে- অভাগকে অর্থাৎ 
যাহাকে ভাগ কর! যায় না; অদ্বয়সত্য। কএলা€কৃত+ইল+ আ। 

ব্যাখ্যা সংকেত: চর্যার সাধকের! মায়াবাদী । তাহারা মনে করেন 
জগৎসংসার-সম্পফিত সমস্ত জ্ঞান মিথ্যা, তাহা সংবৃতি বোধিচিত্তেব সৃষ্টি । 
চিত্তের সংবৃতি ব্বরূপকে প্ররুতিদোষযুক্ত, সমল অবস্থাকে) বিনষ্ট করিয়া 
প্রকৃতিপ্রভান্বর, পারমাথিক বোধিচিত্তে পরিণত করিতে পাবিলেই সিদ্ধি। 
বিভিন্ন চর্ষায় তাই একদিকে চিত্তবিনাশ অন্যদ্দিকে চিত্তগঠনের কথা । আলোচা 
চর্যাতেও সেই চিত্তবিনাশের কথা বলা হইষাছে প্রথম ছুটি পদে । তৃতীয় পদে 
চিত্ত বিনষ্ট হওয়ায় শুন্ততাজ্ঞান লাভ হইয়াছে__সেকথা বল! হইয়াছে । পরবতী 
পদে সহজিয়া-স্থলভ গুকব উপদেশের উপর নির্ভরশীলতাব ইঙ্গিত পদকর্তা 
গুকর উপদেশেই মোহমুক্ত হইয়। সংবৃতি বোধিচিত্তকে নিংন্বভাবীকৃত করিয়া 
চিত্তের সর্বশূন্ত স্তরে উপনীত হইয়াছেন । শেষ পদ্দে বিনষ্টচিন্ত ও অদ্বৈতজ্ঞান- 
প্রাপ্ত (অভাগে লইয়1) পদকর্তার ভণিতা । 


৩৬ 
রাগ পট মঞ্জরী ॥ কৃষ্ণাচাধ্যপাদানাঃ ॥ 


স্থণ১ বাহ তথতা পহারী। 

মোহ্ভগ্ডার লইং সঅলা৷ অহারী ॥ প্র ॥ 

ঘুমই ণ চেবই সপর বিভাগ! । 

সহজ নিদালু কাহ্িলা লা! ॥ ধু ॥ 

চেঅণ ণ বেঅন৩ ভর নিদ গেল|। 

সঅল স্থফল করি স্থহে সুতেল! ॥ ঞ্ ॥ 

স্বপণে& মই দেখিল তিহুবণ সণ । 

ঘোরিঅ অবণাগমণ বিহুন৫ ॥ 
শাখি করিব জালম্ধরিপাঁএ। 
পাখি৬ ণ চাহঅ৭ মোরি পাগ্ডিআচাদে৮ ॥ ঞ ॥ 


১৯৮ চর্ধাগীতি পরিচষ 


[পুথির পৃষ্ঠা ৫২ক] 

পা. ১. পুথিতে স্থশ) লিপিগ্রমাদ ;) টাকা স্থুন; স্থু স্থন (টীকার' 
পাঠ)। ২. শা.স্থ. লুই। ৩. স্ব বেঅণ। ৪+ নী. স্বপনে । ৫. শা. বিহল। 
৬. স্থ, পারি; পুথিতে পারি লিখিয়। পাখি করা। ৭. টীকার "পশ্যস্তি, 
অন্সারে চাহঅ পাঠ অনুমিত । ৮, পুথি চাদে; শুদ্ধপাঠ চাএ? 

অন্বয়: শুন্যতা [রূপ] বাস তথত। দ্বার! প্রহ্ৃত। সমম্ত মোহভাগ্ার 
লইয়া আহার (নিঃশেষ) করা হইল । অথবা, পাঠাস্তর, লুই সকল মোহ- 
ভাণ্ডার আহার করিলেন (নিঃশেষ করিলেন)। ঘুমায, (তাই) আত্মপর- 
ভেদ (চেতনা) নাই) সহজ নিদ্রামগ্র উলঙ্গ (যোগী) কাহ্ছিল (পদকর্তা 
কৃষ্ণাচার্ধ)। তাহার চেতনাও নাই, বেদনাও নাই । ঘোর নিপ্রামগ্ন । সকল 
কিছু নুফল (অথবা মুক্ত) করিয়। তিনি স্থথে শায়িত। ন্বপ্পে আমি দেখিলাম 
ত্রিতুবন শুন্* গমনাগমনের ঘুরপাকবিহীন। সাক্ষী করিব জালম্ধরিপাদকে 
[কারণ] পণ্ডিতাচার্ধের] আমার দিকে রহেন ন| বা চাছেন না (দেখেন না)। 

টাকাটিপ্ল নী: স্থণ€শুন্ত , প্রথম তিন শুন্ত (দ্র. দার্শনিক পটভূমি 
অধ্যায়, শুষ্তের আলোচনা । বাহ€বাস; বাসনাগার, মোহভাঁগ্ডার ; প্রথম 
তিনটি শুন্য প্রকৃতি-দোষযুক্ত, তাই তাহা মোহভাগারশ্বরূপ । তথতা1_ চতুর্থ 
শুন্ত । পঞারী-প্রহারিত। লই-লইয়া +*লভিত্বা লব্ধ । সঅলা- 
সকল। অহারী € আহারিতম্; আহার করিল, বিনষ্ট করিল। ্থুণ:. 
অহারী চতুর্থ শুন্য তথতা দ্বার! প্রথম তিন শৃন্চকে আঘাত করা হইল এবং 
সমস্ত প্ররুতিদোষ, মোহভাগ্ডার নিঃশেষিত হইল । ঘুমই - ঘুমায়-*ঘুম্যতি । 
চেবই ৩৪ সং চ্যা দ্র । সপরবিভাগ!-স্ব ও পর অর্থাৎ আত্মপর এই বিভেদ । 
কাহিলা - কাহু+ইলা (তুচ্ছার্থে)। লাঙ্গ/উলঙ্গ ) নগ্ন। ঘুমই-**লাঙ্গ! নগ্ন 
সাধক কাহ্‌ সহজ-নিভ্রায় মগ্ন; তাই তাহার আত্মপর ভেদজ্ঞান নাই ; তিনি 
সমশ্প্রকার প্রকৃতি-দোষমুক্ত। সমস্ত ভেদজ্ঞান-রহিত। চেঅণ€চেতন। 
বেঅণ-বেদন । স্ুহেএস্থথে। স্ুতেলা- স্থত-স্ুপ্ত+এলা (ইল্ল-জাত, 
অতীতবাচক)। চেঅণ-.'ম্থতেল- এই পদটি পূর্বপনদদের অন্রবৃত্তি; সহজ 
নি্রামগ্ন সাধক কাহ্ছের চেতনা, বেদন! কিছুই নাই ; তিনি পরম স্থফল লাভ 
করিয়া (অথবা পাঠীস্তর অন্নসারে সমস্ত প্রকৃতি-দোষ হইতে মুক্ত হইয়া) 
নুখনিদ্রামগ্ন । মই দেখিল- আমা কর্তৃক দৃষ্ট হইল, আমি দেখিলাম; প্রাচীন 
বাংলায় ইহা বিশেষণ ছিল এবং কর্মভাববাচ্যে প্রযুক্ত হইত; মধ্য বাংলা স্তর; 
হইতে এই রূপগুলি হইতে -ল, বা! -ইল প্ররত্যয়যুক্ত অতীতের ক্রিয়াপদ গঠিত। 
তিছবণ-প্রিতৃবন। ঘোরিঅ-্ঘুরপাক; পদটির ব্যাখ্যা এবং শ্ুদ্ধপাঠ 
সন্দেহমুক নহে; টীকায় ঘানিকেতি অর্থাৎ ঘানি বলা হইয়াছে; ইহাতেও, 
খুরগাকের ইঙ্গিত আছে? ড়, বাগচী তিব্বৃতী অনুবাদের উপর সির করিয়া) 


মূলগীতি ১৯৪ 


ঘোলিঅ পাঠ অনুঙ্গান করেন অর্থ, মিশাইয়া ; প্রসঙ্গ অনুসারে ঘুরপাক অর্থই 
সমীচীন । অবণাগমণ -যাতায়াত ; আনাগোনা , ২১ সং চর্যা দ্র. । বিহুণ- 
বিহ্বীন, -৫*বিভূন ১ অনুসর্গ। ন্বপপে-.*বিহ্ণ স্বপ্পে আমি ত্রিস্বনকে 
শৃন্তরূপে, জন্মমৃতাবপ গমনাগমন-শৃন্করূপে দেখিলাষ । শাধি-সাঙ্গী। পাখি- 
পক্ষ, নিকটে । রাহঅ-্রহে€রহতি ; টীকানুসারে চাহঅ - চাছে, দেখে বা, 
তাকায়; চাহ€চক্ষ। মোবি-আমার, মোমম+র (৬ঠী)+ই (ভ্রী)। 
পাপ্ডিআচাএএ৫পপ্ডিতাচার্ষ | 

ব্যাখ্যা সং কে ত: সমন্ত প্রকৃতিদোষ দূর করিয়া সর্বশূন্ত স্তরে উন্নীত, 
মহান্খ-নিদ্রামগ্ন সাধকের টিভ্তেব অবস্থ। বধিত হইয়াছে আলোচ্য গীতে । 

চিত্তের প্রথম তিন শূন্যের অবস্থা প্রকৃতি-দৌবযুক্ত । চতুর্থ শৃন্ত-_-তথতা» 
গ্রকৃতিদোষমুক্ত । এই তথতাদ্বারা আঘাত করিয়! চিত্তের মোহভাগ্ডার বিনষ্ট 
করিতে হয়। এইভাবে সংবুততিবোধিচিত্ত পারমাথিক বোধিচিত্তে পরিণত হয় । 
চিত্তের এই অবস্থায় আত্মপর ভেদজ্ঞান দ্রীভূত হয় । সহজ বা মহাস্থখ-নিদ্রামগ্ন 
এই 'অবস্থায় কোন বাহিক চেতন| বা অনুভূতি থাকে না। এই স্বখ-নিজ্বাগত 
অবস্থা জগৎ স্বপ্রবৎ শূন্যবপে, জঙ্মমৃত্যুবপ গমনাগমনশূন্রূপে প্রতিভাত হয় । 
এই সত্যের একমাত্র সাক্ষী হইতে পারেন গুরু জালন্ধরিপাদ। অন্ত সকলে 
ধাহারা শান্ত্রজ্ঞ নামে পরিচিত তাহার কেহই প্রকৃত তবজ্ঞ নহেন, তাই স্বাহারা 
পদকর্তার পক্ষাবলম্বন করিবেন না ।৯ 


৩৭ 
রাগ কামোদ ॥ তাড়কপাদানাং ॥ 


অপণে নাহি' মো১ কাহেরি সঙ্কাং | 

তা মহামুদেরিও টুটি৪ গেলি কংখা ॥| ক ॥| 

অনুভব সহজ ম! ভোল রে জোঈ। 

চৌকোড্‌হিঃ বিমুকা জইসো! তইসো৷ হোই ॥| প্র ॥। 
জইসনে অছিলেস তইসনে অচ্ছ৬। 

সহজ পিথক৭ জোই ভান্তি মাহে! বাস ॥ ঞ্চ ॥ 


১. হুনীতিকুমার শব পদটির ব্যাখ্যা! করিয়াছেন; ] 913811 0811 60 দা160999 1) 
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আয £0৮, 810070০0660 ০3 ৪1801698100 205 09108 & 7800১658059 ) 

(0, 0, 9, 14 0,142 


২৯০ চধাগীতি পরিচয় 


বাওুকুরু৮ সন্তারে জাণী। 
বাকপথাতীত কাহি৯ বখাণী ॥ ঞ ॥ 
ভণই তাড়ক এযু১০ নাহি' অবকাশ। 
জো বুঝই তা! গলে গলপাস ॥ ফর ॥ 
[পৃথির পৃষ্ঠা ৫৩ ক-খ] 
পা. ১, শা, সো। ২. শা. শঙ্কা । ৩. শা. সু মুদেরী । ৪. শা. স্ব. টুটি 
৫. শা. চৌকোট্; মু, চৌকোড্ডি। ৬, নী. অছ। **স্থ. পথক শুদ্ধপাঠ 
বিয়া! অন্মান করেন । ৮. টীকায় প্রথমে বণ্ট ; পরে ব্যাথাতে বগ্ড কুরুগ্াদি ; 
লিপিতে শেষ ও ছাড় পড়িয়াছে। ৯. শা. সু.কাহি। ১০ শা, সু, এথু। 
অন্বয: আপনিই নাই, আমার কাহার শঙ্কা? তাই মহামুদ্রার আকাঙ্া 
টুটিয়া গেল। সহজ অনুভব, হে যোগী, ভূলিও না । চতুফোটি-বিনিমুক্ত যেমন 
তেমনি হয়। যেমন ছিলে তেমনি আছ। সহজকে পৃথক মনে করিয়া, যোগী, 
ভুল করিও না। বাও্কুরুণ্ড (পুরুষাল-অগকোষ) নদীপারাপারে জানা যায়। 
বাক্পথাতীত [বস্ব] কিভাবে ব্যাখ্যা করাযায়? তাড়ক বলে এখানে 
[সন্দেহের] অবকাশ নাই। যে বোঝে তাহার গলায় ফাস। 
টাকাটিপ্লনী;: অপণে-*আত্মনেন- (আত্মনা); নিজেই । মো 
মম। কাহেরি-্কাহার, কাহ-কন্ত+এর (৬£)1ই ভর); শঙ্কার 
বিশেষণ, তাই লিঙ্গ সৌষম্যে স্ত্রীলিঙ্গ । তাত । মহামুদেরী মহামুদ-- 
মহামুদ্রা+এর (৬ী)1ই (স্ত্রী); যোগাচারের চাগি১ মুদ্রা কর্মমু্্রা, ধর্মমুদ্রা 
মহামুদ্রা ও সময়মুদ্রা বোধিচিত্তলাভের চারিটি স্তরের সহিত সম্প্স্ত ; মহামুদ্রার 
ব্যঞ্জিত অর্থ এখানে--বিভিদ্ন আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া সিদ্ধি-লাভের 
আকাজ্ষা ; টীকাতেও বল! হইয়াছে 'মহামুদ্রাসিদ্ধিবা্ছ)” ; ঘেরও-সংহিতায় 
তান্ত্রিক প্রক্রিয়। হিসাবে মহামুদ্রার এইরূপ বর্ণন1 দেওয়।৷ আছে : 
পায়ুমুলং বামগুল্‌ফে সংপীড্য দৃঢ়যত্্ুতঃ 
যাম্যপাদং প্রসারধ্যাথ করৈধূতপদাস্থুলঃ ৷ 
কণ্ঠ সংকোচনং কৃত্বা জবোর্নধ্যং নিরীক্ষয়েৎ 
মহামুদ্রাভিধা মুড্র! কথ্যতে চৈব স্থরিভিঃ ॥ 

(8001718 15৪00 9০0085-এ পৃ. ৫০-এ উদ্ধৃত) 
কংখা-আকাক্ষা, আদিম্বরলোপ । জোঈ-যোগী। চৌকভহিবিমুকা - 
চতুষ্কৌটি বিনিমুক্তি ) শৃন্যবারদীরা জাগতিক সত্তার অস্তিত্বহীনত1- -ধর্মনৈরাত্ময” 
প্রমাণ প্রসঙ্গে নেতিবাচক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন) ইহা সত্যও নহে, 
অসত্যও নহে; ইহা সত্যাসত্য এই উভয়ও নহে, আবার সত্যও নহে অসত্যও 
নহে এই অস্ুভয়ও নহে; এইভাবে চতুক্ষোটি বিনিরুক্ত করিয়া! নাগার্জুন সততায় 
শুন্তত! প্রমাণ করিয়াছেন । (দ্র. দার্শনিক পটভূমি অধ্যায় ।) জইসো-যাদৃশ। 


মৃূলগীতি ২০১ 


তইসোতাদৃশ। হোই€ভবতি । জইসনে-* যাদশনেন। অছিলেস 
7/অছ, (অচ্ছ)+ইল (অতীত)+এস (- এসি, মধাম পুরুষের অতীতকালের 
বিভক্তি।) তইছন€তাদৃশন। অচ্ছ-আছ; +/অচ্ছ+অ (অন্জ্ঞা); 
৩৫ সংচর্যাদ্র'। পিথক€পৃথক। মাছেোএমা (নিষেধার্ক অব্যয়)+ হো 
(নিশ্চয়াত্মক)। ভাস্তিমাহো বাস-তুলিও ন|) বাস্‌ ধাতুর যোগে যৌগিক 
ক্রিয়ার ব্যবহার প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় প্রচুর; আধুনিক বাংলায় ভালবাসা 
এবং কদাচিৎ মন্দবাসা ইত্যাদি প্রয়োগে ইহা সীমাবদ্ধ। বাগকুর(ও)-- 
পুরুষাঙ্গ ও অগুকোষ | সস্তারে-পারাপারকার্ধে ; সম্‌-তৃ+ঘঙ সস্তার + 
এ (৭মী)। জাণী «€ *্জানিতঃ-্জ্ঞাতঃ | বাকপথাতীত -* অনির্বচনীয় । 
কাহি-কী করিয়া; €কেন+হি অথবা কথ ₹১৯কথ১কহ-কাহ+ই। 
বখানী-* ব্যাখ্যানিত-্(ব্যাখ্যাত)।  এখু-অন্রসঅখ১এখএখ্ 
এখু। তাড়ক-পদকর্তার নাম) তাড়ক শবের অর্থ ফরান্থুড়ে;) শেষ চরণের 
বক্তব্যের সঙ্গে এই অর্থের সংযোগও লক্ষণীয়। জো-্ষে; €যঃ। বুঝই€ 
বুধুতি। তা-তার; তশ্যতস্স-তাসতাহ১তা। 

ব্যখ্যা সং কে ত: জগৎসংসারের শুন্তত্ববপতা এবং সহজের অনির্বচনীযতা 
উপলব্ধিই চর্ধাটির মূল বক্তবা। 

জগৎ্সংসারের সমস্ত কিছুই অনিতা, এমন কি পদকর্তা নিজেও শৃন্তন্বভাব, 
এই পরম তত্ব লাত করায় ক্লেশ-মুত্যু-মার ইত্যাদির ভয় হইতে তিনি মুক্ত 
হইযাছেন। তাই তাহার মহ্ামুদ্রারপ সিদ্ধির আকাঙ্কাও বিনষ্ট হইয়াছে। 
সহজই একমাত্র সত্য, এই সত্য অন্ভবগম্য। ইহাকে ভূলিলে চলিবে ন1। 
জাগতিক বস্তনিচয়ের শুন্ততার স্বরূপ বুঝিতে হইলে “চতুফোটি বিনিমুক্ত 
করিষ! বুঝিতে হয়। এই উপলব্িই সহজ্ের উপলব্ধি। পদদকর্তাব্র নিজের 
অস্তিত্বও এইরূপ। তাই সহঙ্জকে পৃথক বলিয়া! মনে করিবার হেতু নাই। 
সহজ আত্মন্বরূপের সঙ্গে একাকার হইলেও ইহার তব রীতিমত গুহা। কিন্ত 
লৌকিক অন্ান্ত গুহাতার সহিত ইহার পার্থকা বিদ্যমান। অন্যান্ত গুহ পদদার্থ 
বা! তত্ব একভাবে নাহয় আর-একভাবে বোধগম্য হয়। যেমন পুরুষাঙ্গাদি 
সাধারণভাবে গুহ হইলেও নদী পারাপারের সময় তাহাদের 'অন্ডিত্ব জানা যায়। 
কিন্তু এই সহজতত্ব অনির্বচনীয়, বাকপথাতীত | পদকর্তা তাই বলিতেছেন 
পরমতত্বজ্ঞান অর্থাৎ জগৎ-সংসারের শৃদ্ততান্বরপের উপলব্ধি ছাড়! এই সহজ 
উপলব্ধির আর কোন অবকাশ নাই। যাহার! বুদ্ধিবার| এই সহজঙ্ঞান লাভ 
করিয়াছি মনে করে, তাহাদের গলায় ফাসি পড়ে অথাৎ সংসারজালে তাহারা 
আবদ্ধ হয়। 


২০২ চর্যাগীতি পরিচয় 


৩৮ 
রাগ ভৈরবী ॥ সরহপাদানাং ॥ 


কাঅ ণাঁবডহি১ খান্টিং মণ কেডুআল । 
সদ্গুর বঅণে ধর পতবালও ॥ ঞ্র ॥ 
চীঅ থির করি ধারাহ৪ রে নাহী। 
অন উপায়ে, পার জাই ॥ পক ॥ 
নৌবালী৬ নৌকা টাগুঅ৭ গুণে। 
মেলি মেল সহজে' জাউ ণ আগে ॥ প্র ॥ 
১বাটঅ ভজন থাণ্টা১০ বি বলআ। 
ভব উলোলে ষঅ১১ বি বোলিআ! ॥ গর ॥ 
কুল লই খরে সোস্তে উজাঅ। 
সরহ ভণই গৃঅ]ণেঁ১২ পমাঞ ॥ গর ॥ 
[পুথির পৃষ্ঠ! ৫৪খ-৫€ক] 
পা, ১. শা. ণাবড়ি । ২. স্ব, খান্তি । ১. ২, টীক] কাম নাবড়ী খণ্তীত্যাদি” | 
৩, নী. পতবাণ। ৪. পুথি ধহু) মাঝখানের রবাদ পড়িয়াছে। ৫. শা. সু. 
উপায়ে । ৬. টীকা নোবাঅ | ৭* শুদ্ধপাঠ টাণঅ? লিপিকর সম্ভবত টা-এর 
পরই পরের পদ গুণে-র গু লিখিয়! ফেলিয়াছিলেন ; কিন্তু ভূল সম্পর্কে সচেতন 
হইয়াও সংশোধন করেন নাই ; টীকায় 'আকর্ষয়তি'। ৮. নী, আনেোঁ। ৭৯ 
টাকাসারে চরণটির শুরু 'বাটত' এই পদ দিয়া) শ!. বাটত ভঅ; স্থ, বাট- 
অভঅ | ১০. শা. নী, খাণ্ট ; স্্. খাঞ্ঠা। ১১. ক, [বি]ষঅ | ১২. টীকাহুদারে 
গঅর্ণে ; লিপিতে অ বাদ গিয়াছে । 
অন্বয়: কায়া'রূপ] ছোট নৌকাথানি ; মনকে দীড়রূপে এবং সদ্‌গুরু 
বচনকে পাল বাহাল রূপে ধর। চিত্ত স্থির করিয়া! নাও ধর) অন্ত উপায়ে 
পারে যাওয়া যায় না। নাবিক নৌকা টানে গুণদ্বারা ; এইভাবে সহজের 
সঙ্গে মিলিয়া যাও, অগ্তভাবে নহে । পথে ভয়, দক্্াও বলবান । ভব-উল্লোলে 
(তরঙ্গোচ্ছাসে) সকলই নিমজ্জিত হয় । কূল ধরিয়৷ খরশ্লোতে উজানে যায়।. 
সরহ বলেন, গগনে প্রবেশ করে । 
টাকাটিপ্পনী: ণাবড়ি-ছোট নৌকা; এনাবটিক। খান্টিশাস্ত্রীর 
অর্থ-খাঁটি অর্থাৎ শুদ্ধ) তিব্বতী অনুবাদে খণ্ড অর্থাৎ ক্ষুদ্রার্থে শব্দটি প্রযুক্ত ; 
টাকায় 'খ্ট, আছে (খার্টি নহে), কিন্তু ব্যাখ্যাস্ছচক কোন কথা নাই » 
খার্টি -খত্তিক) আধুনিক বাংলা, খানি। কেডুআল-৮ সং চর্যা দ্র । 
বঅণে €বচনে। পতবাল-্হাল ব। পাল; অথবা পাটনী; তিব্বত 
অন্গবাদে কেডুআল ও পতবাল সমার্থক বলিয়া গৃহীত এবং উভয়তই অর্থ-_ 


মূলগীতি ২০৩, 


দাড়; সং পত্রপাল-হাল ; বাংলা পাল এটি পত্রপাল হইতে উদ্ভূত হইতে 
পারে); শব্টিকে পাটনী অর্থেও গ্রণ কর! যাইতে পারে) পত্র-্যান, 
এখানে নৌকা; পত্রপাল-পাটনী (দ্র- শাস্তি ভিক্ষু, চর্ধাগীতিকোষ, পৃ. ১২৪)। 
চীঅ চিত্ত । ধরহু-্ধর) €%ধয় (ধু) + হু (অন্থজা)। নাহী 
নঠভি (ক); -নৌকার হাল। অন এমন্ত (অর্ধতৎসম)। জাই €যাতি। 
নৌবাহী-নাবিক (তৎসম)। টাগুঅ €তঙ্গতি, টলমল করে; কিন্তু 
চরণের অন্ত পদের সঙ্গে এই অর্থের অন্বয় হয় না; টাগুঅ লিপিগ্রমাদ ; শুদ্ধ 
পাঠ--টাণঅ-্টানে; প্রসারণ অর্থে /তন্‌ শ্টান+ই (€তি)-্টাণই 
-স্টাণঅ। মেলি-পরিত্যাগ করিয়া (ড্র. ৮ সং চরধা)। মেল-মিলিত হও । 
জাউ-্যাঁও; %যা+উ (অনজ্ঞ।)। আনে €অন্েন। বাটঅ-বাটত- 
পথে; বাট €বর্+ত (মী) দ্র. ৩ সং চর্যা)। ভঙঅ €ভয়। খাণ্ট _ দস্থ, 
ডাকাত; এখগক (অঘোষীভবন)। বি €অপি। বলমা-বলবান। 
উলোল এ্উল্লোলেন। বোলিআ-নিমঞ্জিত;) +বুড্ড১বুড় ১বুল 
১ বোল+ইত+আ; ১৪ সং চর্যার বুড়িলী টীকা দ্র. । লই-্লইয়া; 
*লভিত্বা। সোস্তে- €ন্নোতে ; অথবা শ্রবস্ত ১সোস্ত+এ। উল্লাঅ- 
উজানে যায়; €উদ্যাঁতি। পমার্ঁ এপ্রমাপয়তি/প্রমাতি ; প্রবেশ করে। 

ব্যাখ্া। সং কে ত: আলোচ্য চর্ধায় নৌক1 বাহিবার রূপকে সহজ সাধনার 
কথা বল! হইয়াছে । কায়! হইল নৌকা, মন দাড়, সদ্গুরু বচন হইল হাল। 
নৌকা! বাহিয়! সিদ্ধির পারে যাইবার জন্ত চিত্তন্টর্য অপরিহার্ধ । নৌবাহিক যেমন 
নৌকাকে গুণঘ্বারা আকর্ষণ করে সেইভাবে আকর্ষণ করিয়া, অন্য সব কিছু 
পরিত্যাগ করিয়া, সহজের সহিত মিলিত কর। অন্য পথে গেলে সিদ্ধি স্দূর- 
পরাহত | পথে ভয় আছে, দস্থ্যও বলবান। তরঙ্গতঙ্গে নৌক] বিধ্বস্ত নিমজ্জিত 
হইবারও সম্ভাবনা । সাধনার পথের গ্রতিবন্ধকগুলি ভয়, দন্ু ইত্যাদি রূপে 
কল্লিত। দশ্্য অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞান, তরঙ্গ-ঙ্গ-_ভবজ্ঞান ৷ সুতরাং খরন্রোতে 
যেমন কুল ধরিয়া নৌক1 বাহিতে হয় সেইরূপ কৃল অর্থাৎ অবধূতিমার্গ বাহিয়া 
খরস্রোতে উজাইয়! চল এবং গগনে অর্থাৎ সহজ-সিদ্ধিতে প্রবেশ কর । 

তান্ত্রিক পদ্ধতি কায়সাধনার পদ্ধতি । আলোচ্য চর্ধার রূপকল্লের নৌবাহনের 
আন্ষঙ্গিক প্রতিটি বিষয়ই গৃঢ়ার্থে তান্ত্রিক পদ্ধতির আম্ুষক্ষিক কোন কিছুর 
সহিত সম্পৃক্ত । কায়।-নৌক1) মন-্গাড়) সদ্গুরুবচন হাল বা পাল; 
সহজন্বরপ - গুণ; দস্থ্যভয় - দ্বৈতজ্ঞান ; তরঙ্গ-ভঙ্গ _ ভবজ্ঞান ; কূল অবধূতি- 
মার্গ ; উজান যাওয়া সহজ-সাধনা উলটা-সাধনা অথবা উজান-সাধনা নামেও 
গরিচিত। মণিমুলের কুগুলিনী শক্তি স্বাভাবিকভাবে নিম্নগ্র! । তাহাকে- 
উধ্বগ! করাই সাধনা । সহজ-সাঁধনা তাই উজজাইয়! চলা। 


২০৪ চর্যাগীতি পরিচয় 
৩৪৯) 


রাগ মালশী ॥ সরহপাদানাং ॥ 


১স্থইণ| হথ ধিদারম রে১। ণিঅমণং তোহোরেও দোসেও ॥ 

গুরুবঅণ বিহারে রে। থাকিব তই ঘ্বুণ্ড কই্সে৬ ॥ ঞ& ॥ 

অকট৭ হু ৮ভব ইঅণা্ | 

বঙ্গে জায়! ণিলেসি» পরে ভাগেল তোহছোর বিণাণ1১০ ॥ ঞ ॥ 
অদঅত্ূুঅ১১ ভবমোহা! রে। দিসই পর অপাণা । 

এ জগ জলবিম্বকারে১২ সহজে সুণ অপণা ॥ ধ্ু॥ 

অমিআ১৩ আচ্ছ্তে'১৪ বিস গিলেসি১৫ রে । চিঅ ১৬পসর বস১৬ অপ1। 
ঘারে পারে কা ১৭বুঝঝিলে ম রে১৭ খাইব মই ছৃঠ১৮ কুগ্তবা১৯ ॥ এ ॥ 
সরহ ভণস্তি বর হ্ছণ২, গোহালী কি মে! ছুঠ্য বলং দেং২১। 

একেলে২২ জগ নাসিঅ২৩ রে ২৪বি বহৃঁং৪ ঈচ্ছক্দ্রে২৫ ॥ঞ্॥ 


[পুথিব্র পৃষ্ঠা ৫৫খ-৫৬ক] 

পা, ১-১. শা. স্থ. সুইণা হ অবিদারঅ রে) টীকা স্থইণে; চরণটির 
শুদ্ধপাঠ নিয় দুরূহ; পুথিতে অল্পষ্টত! নাই, কিন্ত টাকার সহিত মিল নাই ; 
ভাষাতাত্বিক সংশয়ও বিগ্যমান ; টীকাটিপ্লনী দ্র. । ২, শা, নিঅমন। ৩. স্" 
তোহোরে। ৪. শা. দোসে। ৫. শা. বিহারে | ৬. শা. সু. কইসে। ৭. প্ুথিতে 
অকথ লিথিয়া থ কাটিয়া উপরে ট লেখা । ৮-৮, শা. ভবই অণ]1 ; সু, ভব 
ইঅণা পাঠ করিয়! টীকান্থসারে শুদ্বপাঠ ভবগঅণা লিখিয়াছেন। ৯. শা. স্ব 
নিলেসি । ১০. সু, বিণানা | ১১. শুদ্ধপাঠ অদভুঅ | ১২. স্থ. জলম্ববিকারে । 
১৩, শা. অমিয়) ; পাঠ সম্পর্কে তিনি নিঃসনেহ ছিলেন, তাহা! বোঝ যায় 
তাহার মন্তব্যে--গানে অমিয়! টীকায় 'অমিঅমিত্যাদি” । ১৪, সু, আচ্ছন্তে । 
১৫. গি-এর ই-কারের বীদিকের দীড়িটি নাই । ১৬-১৬, শুদ্ধপাঠ পরবস ? 
তিব্বতী অনবাদেও ইহা! দমধিত। ১৭-১৭* শা. বুঝংঝিলে মরে । ১৮. নী, 
দুধ । ১৯, সু" নী, কুঙুবা । ২০" শা, মুগ । ২১. শা. বলনে ) নু, বলং দে । 
২২. শা. একেলে | ২৩, শা, নাশিঅ | ২৪-২৪. সু. বিরহ) শুদ্ধপাঠ বিহরহু | 
২৫ শুদ্ধপাঠ স্বচ্ছন্দে ? 

দ্র. গীতিটির লিপিতে নানা অসতর্কতার চিহ্ন বিদ্যমান । শুদ্ধপাঠ নির্ণয় 
দুরূহ । লিপিককত রূপ, মনে হয়, গানের মুল রূপ হইতে অনেকখানি অপস্থত। 
বিশেষ লক্ষণীয় ১ম, ২য়, €ম ও ষ্ঠ চরণগুলির মধ্যে ধীড়ি বা বিরামচিহ্ন । 

অন্বয়: শুন্ত1 [কূপ] হম্তদ্বার, ওরে নিজ মন, বিদারণ কর তোর 
দৌষসমূহ। গুরু-বচন-বিহারে থাকিবি, কোথায় ঘুরিস তুই? অস্ভুত 
হুঙ্কারোস্তব চিত্তগগন ; বঙ্গকে (অদ্বৈতজ্ঞানকে) জায়াক্মপে লইলি, পরক্ষণেই 
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তোর বিজ্ঞান (অবিদ্ভাদোষজ্গনিত বিষষ বিজ্ঞ'ন) *রীভৃত হইল। অদ্ভুত এই 
ভবমোহ, তাই পরকে আপন দেখাধ। জলবিদ্বাকাঁব মোয়া) এই জগৎ, এখাঁনে 
সহজে প্রতিষ্ঠিত শূন্তই কেবল আপন । অযিধ থাকিতে বিষগ্রন্ণ করিতেছিস, 
রে পরবশ()চিত্ত। ঘবে (নিজের দেহে) পরম ত্বকে বুঝিলে [অথবা,পরকে 
(রাগছেষাদ্দিকে) বুঝিলে] আমি ছুষ্ট কুণ্ডকে (বাঁগ-দেেষমোহাদ্ির উসকে) খাইব 
(ধ্বংস কবিব)। সবহ বলিতেছেন, শুন্য গোহাল বরং ভালো, চুষ্ট বলদে কী 
হইবে? একেলাই জগৎ নাশ কবিয়া (জগতের মিথ্যাজ্ঞান দূর করিয়া) শ্বচ্ছন্দে 
বিচরণ করি। অথবা একাই (ছৃষ্ট বলদ) ত্রিলৌক নাশ কবে, তাহাকে প্রভাস্বর 
শুনতে পবিণত কবিয়া স্বচ্ছন্দে বিহাব করি । 

টীকাটিপ্লনী সুইণা-শূন্ক , চর্ধায় শৃন্ক- সন, স্থণ বূপই বেশি দেখা 
যায, ৬্ঠ চরণেও মুন, ধ্বনিপবিবর্তনেব রীতি অন্ঠবায়ী শু সইন1 খুব 
স্বাভাবিক নহে, টীকাতে অবশ্ঠ সুইণা স্বপ্ন , কিন্তু পুথির পাঠ ও টীকার 
ব্যাখ্যা বিশেষ সঙ্গতি নাই, বরং তিব্বতী অনুবাদের সঙ্গে কিছু মিল দেখা যাঁষ। 
শথশ্ভত্ত | বিদাবম (বিদারঅ ?)-বিদারণকর | তাহারে তোব ১ তোহ+র 
(ষী)এ (€ এন), তোহ-তুহাম্‌ অথবাতবস্ত অথবা তব কো +4+হ, 
নিশ্চযার্থক, তোছোবে এই পদে শেষ এ' তৃতীয়া , খুব সম্ভব 'দোষে” এই 
তৃতীয়ান্ত পদটিব সহিত সন্ধন্ধধুক্ত বলিযা তোহোবে তৃতীয়ান্ত হইয়াছে, এই 
বীতি বিরল। গুরু বঅণ-গুরু বচন। থাকিব স্থা+ইব (তব, কৃুদস্ত, 
ভবিষ্যৎ), থাক্‌ ধাতুর উৎপত্তি %স্থা অথবা স্তভ, +ক১1%]14 থক 
হইতে । তই-্বত্বযা। ঘুণ-পর্যটক,, ঘূর্ণ-ঘুন্ন »ঘুণ্ড । কইর্সে- কীদুশেন , 
কশ প্রকারে । অকট-আশ্র্য। ভুঁভব_ হুঙ্কাবোছব , তাস্ত্রিক বীজমন্ত্র হাঁ 
হইতে উদ্ভুত, এই অর্থে। ইঅণা1- গজণ1- গগন, চিত্তগগন, প্রভাম্বব চতুর্থ 
শন্ত । বঙ্গেন্বঙ্গকে , অদ্ৈতজ্ঞানই বঙ্গরূপে কল্লিত। নিলেসি- নীত১ 
নিঅ+ইল+এসি (অতীত কালের মধাম পুরুষেব বিভক্তি) । পবে-পবক্ষণে । 
ভাগেল _ ভগ্ন ভগ গ১ভাগ+ এল (» ইল), ভাগিল, দূর হইল । বিণাঁণা€ 
বিজ্ঞান , অবিস্য! দোৌষঞ্জনিত বিষয়-বিজ্ঞান, বিষয়-মৌহ | বঙ্গে'' বিণাণাঁ-- 
অদ্বৈতজ্ঞান আশ্রয় করিলে বিষষ-মোহ আব থাকে না, বঙ্গ বা বঙ্গালিনীকে 
জায়! বূপে গ্রহণ কর! এই উক্তির মধ্যে লৌফিক বা বাহা অর্থে সম্ভবত তৎকালীন 
কোন সামাজিক রীতির ইঙ্গিত আছে, মনে হয, অৎ্কাঁলীন সমাজেও পূর্ব ও 
পশ্চিমবঙ্গীয় দন্ব একেবারে অন্পস্থিত ছিল নাঁ। অনতভূঅ- অদ্ভূত । ভবমোছ 
-বিষয়জ্ঞান, ভব সংসার সম্পর্কে আসক্তি । দিসই*দৃশ্ঠতে । অপাণা- 
অপপণ1-*আত্মীনকঃ । জলবিহ্বাকার-_মিথা, মায়।। অদভূঅ''আপণ1- 
অদ্ভুত এই ভবমোহ ; ইহার ফলেই আপন-পর ভেদ অগ্কতৃত হয় , জলবিশ্ব ষেমন 
মিথ্যা, এই জগৎও সেইক্ধপ) এখানে সহজে প্রতিষ্ঠিত শৃন্ই কেবল আপন ॥ 
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'অমিআবঅমুত। অচ্ছস্তে- /অচ্ছ+অন্ত,+এ (€এন); থাকিতে, 
অসমা.। গিলেসি_ £%গিল (€গৃ)+এসি (-্সি,মধ্যম পুরুষ বর্তমান 
কালের বিভক্তি)। পসরবস- পরবস-পরবশ ; চিত্ত যতক্ষণ অবিগ্যাচ্ছন্ন থাকে 
ততক্ষণ পরবশ; এই চিত্তই যখন সহজজ্ঞান লাভ করে তখন মহাস্থথরূগ 
অমুত আস্বাদন করে। অপাণআত্া!। খঘারে-ঘরে-স্বগৃভে, নিজের দেহে। 
পাবে পরে, পরকে । আলোচা চরণটির শুদ্ধপাঠ সম্ভবত ঘরে পরেক বুঝ,ঝিলে 
মইত্যাদি হইবে। অর্থ, নিজের দের মধো, স্বকায়ে, পরমতত্ব উপলদ্ধি 
করিলে । সহঞ্জসাধনাঁষ দেহভাগেই ব্রহ্মাণ্ড এই তব্বের (ভাও্রদ্মাগুবাদ) উপর 
গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ধের্ঈমত অধ্যায় দ্র-)। ছুঠএছুষ্ট। কুগ্তবা- এই 
শব্দটির অর্থ স্পট নভে; টাকার উপর ভিত্তি করিয়া শাস্ত্রী “সমূহ” অর্থে শব্টি 
গ্রহণ করিয়াছেন) ড. বাগচী ও ড. সেন কুটুম্ধ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন । 
কুটু* অর্থে গ্রহণ করিলে ইহার ব্যুৎপত্তি কুটুন্বকম্‌ শব্দ হইতে হওয়া সম্ভব; 
সংস্কৃত 'কুণ্ড' শব্দের অর্থ গর্ত (বজ্ঞকুণ্ড) বা গোলাকার পান্র (তাম্রকুণ্ড) অর্থাৎ 
আশ্রয়। সেই অর্থে ছুঠ কুণ্ডের ব্যাখ্যা হইবে ছুষ্ট অর্থাৎ রাগ-ছ্েষ- 
মোহাদির আশ্রয় বা উত্স; সে অর্থও এখানে প্রাসঙ্গিক; তাহা হইলে 
“বাঃ সমৃহার্থক অথব। স্বার্থে ক-জাত। ঘারে."' ' কুগ্বা-স্বকায়ে পরমতত্ব 
উপলব্ধি করিয়৷ আমি রাগ-দ্বেষ-মোহাদির উতপকে খাইয়। ফেলি, ধবংন করিব । 
বর--বরং। গোহালী --গোশালিকা;) গো--ইন্দরিয়সমূহ ; ইন্দিয়সমূহের 
আশ্রষ বলিযা দ্রেহ গোহাল; ম্তরাং গোহালী _ নিজদেহ, স্বকায়। স্তন 
গোহালী - ইন্িয়গ্রভাব-শুন্ধ দেত। মোমম। ছুঠ্য-ছুষ্ট । বলন্দে বলদে, 
বলীবর্দ-*বলদ বলদ বলদ ; খলনা স্বতোনাসিক্টীভবনের ফল; বলন্দ+ 
এঁএন 3; ৩৩ সং চর্যায় বলদ রূপে প্রয়োগ আছে? দুষ্ট বিষয়ে যাহা বলদ্ান 
করে তাহা দুষ্ট বলদ অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্ত । নাশিঅ€নাশিত অথবা 
নাশযিত্বা। একেলে জগ নাশিঅ-সেই একের দ্বারা (দুষ্ট বলদ দ্বার1) ত্রিজগৎ 
নষ্ট 'অথবা একাই জগণ্খ নাশ করিয়া 'জগৎসংসারের মিথ্যাজ্ঞান দুর করিযা)। 


বিরহঁ- বিহরহ্‌ -বিহার করি । 
ব্যাখ্যা সংকেত: জগৎসংসারের মিথ্যান্বরূপ এবং সহজজ্ঞান উপলব্ধিই 


এই চর্ধাটির আলোচ্য । 
শৃন্তাজ্ঞানের দ্বারাই প্ররুতি-দোষসমূহকে বিনষ্ট করিয়৷ মনকে মুক্ত করা 
ঘায়। মোহ হইতে মুক্তিলাঙের উপায় গুরুর উপদেশ । তাহাতেই বিহার করা 
উচিত। তাহা না করিয়া অবিগ্যাচ্ছন্ধ মন এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। 
তান্ত্রিক বীঙ্মন্ত্র হঙ্কারে।ভ্ভব চিন্তগগন ৷ পদকর্তা গুরুবচন-প্রসাদে সেই প্রভাম্বর- 
শুনা চিত্তরাজকে লাভ করিয়াছেন। তাই তিনি অদ্য়জ্ঞানকে (বঙ্গালিনীকে) 
জ্রায়ারূপে গ্রহণ করিয়াছেন, স্বাতুীকরণ করিয়াছেন। ফলে তাহার বিষয়- 
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শবিজ্ঞান, ভবমোহ দূর হইয়াছে। এই ভবমোহই আত্মপর ভেদ সৃষ্টি করে। 
এই সমস্ত ভেদবুদ্ধি পরিহার করিয়া, জগৎকে জলবিম্বের মতো! মিথ্যা বা মায়ারূপে 
জানিয়া সহজ শুন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। পরবশ অর্থাৎ অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্ত 
মহান্ুথপ অমুত পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বিষ পান করে। নিজদেহে পরমতন্ 
অনুধাবন করিলে রাগদ্ধেষমোহাদ্দির আশ্রয় নষ্ট করা যায়। ইন্্িয়প্রভাব-শূন্ঠ 
দেহ বরং ভালে, সংবুতি বোধিচিত্ত দ্বারা কী লাভ হইবে? সংবৃতি বোধিচিত্ুই 
ত্িজগৎ নষ্ট করে। সুতরাং তাহাকে গপ্রভাম্বরশূন্ততা ষ প্রতিষ্ঠিত করিয়! শবচ্ছন্দে 
বিহার করা উচিত। (অথবা! একাই জগংসংসারের মো নষ্ট ক্রিয়! প্রভাস্বর- 
সশৃন্তায় প্রতিষ্ঠিত হইযা স্বচ্ছন্দ বিহার কর! উচিত।) 


৮. ৫. 
রাগ মালসী গবুড়া ॥ কাহুপাদানাং ॥ 


জো ১মণ গোএর১ আলা জালা২। 

আগম পোথীও৩ টষ্টামাপা৪ ॥ ফর ॥ 

তণ কইসেঁ সহজ বোলবা৫ জাঅ৬ | 

কাঁঅ বাক চিম জন ণ সমাঅণ ॥ ঞ॥ 

আলে৮ গুক উএসই সীস। 

বাকপথাতীত কাহিব কীস ॥ ঞ্রু॥ 

জে তই৯ বোলী১০ তে তবি টাল। 

গুরু বোধ১১ সে সীস১২ কাল ॥ ধক ॥ 

ভণই কাঙ্ক জিণরঅণ বি কসইসা১৩। 

কালে বোব সংবোহিঅ জইসা ॥ প্র ॥ 
[পুথির পৃষ্ঠা £৭খ] 

পা. ; শা. মণ গোএর । ২. শা. আল! জালা । ৩. শেষ ঈ-কারটি খুব 

স্পষ্ট নহে) পৌথা পড়া যায়। ৪. পা. ইষ্টামাল। ; সত্ব. টণ্টামাল ; লিপিতে 
পদটির প্রথম ট স্পষ্ট; পরবর্তী যুক্তবর্ণটি সন্দেভাঁতীত নহে; টীকা হইতে 
কোন নির্দেশ পাঁওয়। যায় না; তিব্বহী অনুবাদ অনুসারে ইণ্টামালা _ ইষ্টক- 
মালা 081০ ০ 01109 ; মনে হয় ইঠ্টামালাই উদ্দি্ট। ৫ শা. বোলবা। 
৬. শা. জায়। ৭. শা. সমায়। ৮.টীকা অলে। ৯. টীক1 তেজই। ১০, 
পুথিতে লী-এর আগে একটি বাড়তি একার আছে; স্থ' বোলো । ১১. 
শুদ্ধপাঠ বোব? টাকায় ব্যাখা! “বচনদরিদ্র' | ১২, শা.সীসা । ১৩. গুদ্ধপাঠ 
কইসা; প্রথম স অকারণ। 
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অন্বয়: যাহা মনগোঁচর (- মনহ্) [তাহা] আলা জাল! (- ইন্ত্রজাল- 
সদৃশ মিথা)। 'আগম পুথি জপমালা [ইত্যাদিও তদ্রপ]। অথব! আগমপুথি 
ইষ্টকমাল! [ম্বরূপ]। বল, কী করিয়া সহ্জকে বল! (ব্যাখ্যা করা) ষাঁয়, কায়- 
বাক-চিত্ত যেখানে প্রবেশ করে না। অকারণেই গুরু শিষ্তকে উপদেশ দেন 
[কারণ] বাঁকপথাত্তীতকে (- অনির্বচনীয়কে) কী প্রকারে কহিবেন। যতই 
বলা যায় ততই জটিল হয়। গুরু যেন বোবা হইয়! যান, শিস্ত কালা । কানন 
বলিতেছেন জিনরত্ব (-চতুর্থানন্দ) কিরূপ [যদ্দি এই প্রশ্ন কর হয় তবে] 
কালার দ্বার! বোবাকে বোঝানোর মতো! ব্যাপার হইবে । 

টীকাটিপ্পনী: জো্যঃ | মন গোএর-₹ মনষ্ট ;) €মনগোচর ) চর্যায় 
অ/এ বিপর্যাস প্রচুর-_সঅল/স এল, রঅনী/রএনী । আল] জাল1-টীকায় অর্থ 
বিকল্পজাল; তিব্বতী অন্তবাদে_ইন্দ্রজাল; অর্থাৎ মিথ্যামায়!; €অলকম্‌- 
জালক । পোথী- পুস্তিকা পুখিআ ১ পুথি, পোখী ; পোঁথা পাঠ হইলে€পুস্তক। 
ইষ্টামালা _ ইষ্টমালা, জপমালা। কইনস্সে- কেমন করিয়া ; * কদ্ুশেন১ কইলেন 
১কইসেঁ। বোলবা- বলা; বোল (/ক্র)+অবা (€তবা)। জাঅ 
যাঁতি। জন্যেখানে ; যম্মিন অর্থে অপপ্রয়োগ ) যন্তয ১জন্ত্ু (অবহটঠ)। 
সমাঅ-্প্রবেশ করে ; -সমায়াতি । আলে-মিথ্যাই ; €আলেন (আল ₹ 
মিথ্যা)। উএসই-্উপদেশ দেন; উপদিশতি ১উঅইসই ১উএসই 1 সস 
এশিত্ত |. কাহিবকহিব; কথয়িতব্য কহইঅব্ব ১ কহিব, কাহিব। 
কীস একীদৃশ । জেতই-যতই ) য২+তক (পরিমাণে) ১স্যন্তক ১জন্তক, 
জেত্তক ১জত, জেত+ই | বোলী-উক্ত ; বোল (ক্র)+ইঅ (-ক্ত)- বোলিঅ, 
১ বোলী। তেতবিনততই; তৎ+তক ১তত্তক; দ্র" জেতই। বি 
অপি। টাল-ত্তৃলভ্রান্তি, জটিলতা; +/টল্‌্+ঘঙ,। বোব-বোবা ; দেশী 
শব্ধ। কাঁল-কাল!1, বধির; একল্প। জিণরঅণঞ্জিনরত্ব, অতী্জিয় 
সহজানন্দ ; জিন -বুদ্ধ, অর্থৎ। কইসা- কেমন ; “কীৃশম্‌। লংবোহিম 
সংবোধিত | জইসা €যাদ্শ । কালে”"...-'জইসা কালার দ্বারা বোবাকে 
বোঝানোর মতো! : বস্তত বোবাদবারা কালাকে বোঝানোই বেশি অর্থবহ এবং 
প্রসঙ্গের সহিত অধিক সঙ্গতিপূর্ণ ; ৮ম পংক্তিতেও সেই ধরনের কথাই আছে ; 
তিব্বতী অন্ুবাদেও সেইভাবে অর্থ করা হইয়াছে ; তবে কি চরণটির শুদ্ধ- 
পাঠ-কাল বোরে সংবোহিঅ জইসা ? 

ব্যাখ্যা সং কে ত: সহজস্বরূপের অনির্বচ্নীয়তা, শান্তর ও আচার-অন্ুষ্ঠানের 
মধা প্রিয় ইহাকে উপলব্ধির ও ব্যাখ্যার চেষ্টার ব্যর্থতার কথ! বলা হইয়াছে 
আলোচ্য চর্ধায়। 

অবিষ্ভাচ্ছন্ন মনই জগতের সমস্ত কিছুকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত করায়। 
মনই সমস্ত মিথ্যা! মায়ার জন্মদাতা । শান্ত্রাদিতে পরমসত্য সম্পর্কে যে-সমন্ত 
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বাথ্াা আছে এবং আঁচার-অনুষ্ঠান বাছলোর মধ্য দিয়! সেই সতাকে উপলব্ধির 
জন্য যেসমন্ত চেঠা করা হয তাহা সবই ভূল, কারণ সে সমস্তই মনসৃষ্ট | সহ্জ- 
ত্বরূপ অনির্চচনীয়। তাভা ব্যাখ্যাগম্য নহে। কাধষবাকৃচিত্ত সেখানে কিছুই 
প্রবেশ করে না। এই সহজন্বৰপকে ব্যাখা। করিবার জন্য মিথ্যাই গুরু শিষ্তকে 
উপদেশ দান করেন । যাহা অনির্বচনীয় তাহা কি বলা যায়? যতই সেই চেষ্টা 
করা হয ততই জটিলতা বৃদ্ধি পাষ। সহজস্ববপের ব্যাখ্যার চেষ্টা মুককর্তৃক 
বধিরকে বোঝানোর মতো! ব্যাপাব, নিক্ষল প্রয়াস । 


৪১ 
রাগ কহ্ন গুংজরী১ ॥ ভুন্কুপাদানাং ॥ 


আইএ ২অণুঅনা এ২ ৩জগ রে৩ ৪ভাংতিএ সে৪ পড়িহাই | 
রাজসাপ দেখিং জো! চমকিই যারে, ৭কিং কং৭ বোডো খাই ॥ ফর ॥ 
'অকট ৮জোইআ৷ রে» মা কর ভথ| লোনহা৯। 
আইস সহার্বে১০ জই জগ বুঝষি১১ তুট বাষণা তোরা । ঞ্র ॥ 
১২মরু মরীচি গন্ধাব]নইরী দাপতিবিন্বু১২ জইসা । 
বাতাবন্তে' সে! দ্িত১৩ ভই আ! অপেঁ পাথর জইষ১৪ ॥ ফর ॥ 
বাংদ্িস্থআ১৫ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া । 
বালুআতেলে” সসরসিংগে আকাশে ১৬ ফুলিলা ॥ ধর ॥ 
রাউতু ভণই কট তুম্কু ভণই কট সঅল! অইস সহাব। 
জই তো মৃঢ়া অচ্ছসি ভান্তী ১৭পুচ্ছ তু১৭ সদগুরু পাব ॥ ধক ॥ 
[পুথির পৃষ্ঠা ৫৮থ] 
পা. ১ শা কহ, গুংজরী; স্রর কহ গুংজরী। ২-২* অণুঅনাঁএ। ৩-৩, 
শা. জগরে । ৪-৪. শা. ভাংতি এসো । ৫. পুথিতে দেখিতে-র “তে; কাটা । 
৬. টীকান্ুমারে (সত্যেন) শুদ্ধপাঠ ষাে/সাে ? ৭-৭. পুথিতে কিং কংঃ 
শান্ত্রীর সংশোধন কিংতং (কং)3 টীকাঙুসারে শুদ্পাঠ কিংতং অন্গুমিত। 
৮-৮, শা. জোইআরে । ৯». শা. লোহা; স্থ, লোস্া। ১০. শা. সভাবে। 
১১. সু. বুঝসি । ১২-১২, শা, মরুমরীচিগন্ধনইরীদাপতিবিষ্ধু ; পুথির গন্ধনইরী 
টাকার গন্ধর্বনগর অনুসারে সংশোধিত ; দাপতিবিশু-র শ্ুদ্বপাঠ দাপণপতিবিশ্ধু? 
১৩. শা. দিট। ১৪. শা. জইসা। ১৫. শা. বাদ্ধিহ্বআ; সু. বাংধিহ্বআ ; 
নী. বাধিস্থআ। ১৬. শা. আকাশ ; পুথিতে আকাশের একার উপরে লেখা, 
বাদ্দিকে নয় । ১৭-১৭* শী. পুচ্ছতু । 
অন্বয়ঃ আদিতে অঙ্কৎপন্প এই জগৎ ভ্রান্তিতে প্রতিভাত হয়। রজ্জুসর্প 
দেখিয়! যে চমকিত হয় সত্যই কি কাহাকে (তাহাকে) বোড়াসাপ খায়। অকট 
১৪ 
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(মুর্খ) যোগী, হাত লবণাক্ত করিও নাঁ। জগৎকে এইভাবে যদি বুবিতে পার তবে 
টুটে তোমার বাসনা । মরুমরীচিকা, গন্ধর্নগরী, দর্পণপ্রতিবিস্ব যেমন, বাতাবর্তে 
জলের দু হইয়া পাথরের মতো! হইয়া যাওয়া যেমন, বন্ধ্যাম্থত যেমন খেলা করে, 
খেলে বহুবিধ খেলা, বালুকাতৈল, শশকশূৃঙ্গ, আকাশকুন্থম [যেমন] রাউতু 
বলেন নিশ্চিতভাবে, ভুন্ুকু বলেন নিশ্চিতভাবে, সকলের (- জগৎসংসারের) 
্বভাব (সস্বরূপ) তেমন (অর্থাৎ জগৎসংসার মিথ্যা, অস্তিত্বহীন)। বদি মৃঢ় 
তুই [এখনও, এসব জানিবার পরও] ভ্রান্তিতে আছিস [তবে] সদ্গুরুচরণে 
জিজ্ঞানা কর। 

টীক1টিপ্লনী: আইএ-আদিতে ; আদি-আই+এ (৭মী)। অণুঅন! 
এঅন্রতৎ্পন্ন । ভাংতিএনভ্রান্তিতে ; ত্রান্তি৯ভাংতি+এ (করণ অধিকরণ)। 
সো-সঃ ৷ পড়িহাই-প্রতিভাতি। রাজসাপ- রজ্জুসর্প ; রজ্জরজ্জ-রাজ। 
দেখি-_ৃক্ষিত্বা (₹দৃষ্টা) দেকৃথ ইঅ ১দেকৃখ ই দেখি। চমকিই _ চমতকৃত১৯ 
চমক্িঅ ১চমকিঅ, চমকিই । যারে ?-ষাচে (-সার্টে)ট-সত্যই ; €সত্যেন। 
বোড়ো -বোড়াসাপ; এবোডর। খাই-থায়;) «খাদতি। অকট-মুর্খ, 
আকাট, অপভ্রংশ অক্ষট ; সং অকৃত্ত (দ্র. 109 01)। জোইআ- যোগীক, 
সম্বোধনে। মানা । হথা-হাত; হম্তহথ১হাথ১হথ। (বিপর্যাস)। 
লোন্হা - লবণাক্ত; লবণ১ লোণ+আ১ লোণ।, মহাপ্রাণিত। আইস- এইরূপ ; 
-অবাদৃশ । সহাবে-স্বভাবেন। বুঝধি-বুধ্যাস। তুট-তুটই-ক্রট্যতে ; 
পুথিতে যদিও তুট আছে, ব্যাকরণ ও অর্থসঙ্গতির দিক দিয়া তুটই পাঠই সঙ্গত) 
তুট অহ্ুজ্ঞার রূপ । বাষণা-বাসনা। তোর! তোর | মরুমরীচি - মরুভূমির 
মরীচিক1; এইটি এবং পরবন্তী কয়েকটি শব্ধ জগত্সংসারের অস্তিত্বহীনতাঁর 
উপমারূপে ব্যবহৃত । গন্ধবনইরী- গন্ধব নগরী; নগরী ১ নঅরী-১.নইরীী। 
দ্রাপতিবিশ্বু দাপণ পতিবিদ্বু_ দর্পণের প্রতিবিদ্ব ; দর্পণসদপ্পনস্দাপন । বাতা- 
বত _ ঘূণিবাতাসে; -বাতাবর্তেন। ভই--*ভবিত্বা (- ভৃত্বা)ভইআ 
-ভই। জইসা-যারৃশ। বাদ্ধিন্থআ সবন্ধযান্থুত। জিম-যেমন ;) -*যেমস্ত 
এক্বিমন্ত। করইএকরোতি। খেলই ₹ খেলা করে; €খেলতি। বালুআতেলে' 
এবালুকাতৈলেন। সসর সিংগে-শশকের শে । আকাশে ফুলিলা - আকাশ- 
কুন্থম ; ফুলিলা-*ফুলিত (-ফুল্ল)+ইল+আ। রাউতু_ রাজপুত্র ; যোদ্ধা 
বা সেনাপতি । রাজপুত্র রাঅউত্ত রাউত-»রাউতু ; ভূস্থকু এবং রাউত্ব 
একই ব্যক্তি; বাউতু সম্ভবত পদবী । কট-্নিশ্চিতভাবে, আত্মপ্রত্যয়ের 
সহিত; -কৃত (৩)। সঅলা€সকল। তোতব (৬ী); অচ্ছসি ক্রিয়াপদ 
অনুসারে তো! কর্তৃকারক হওয়! উচিত) সুতরাং অর্থ হইবে তুই ; না হইলে 
অচ্ছসি স্থানে অচ্ছই পাঠ গ্রহণ করিতে হয় এবং চরণটির অর্থ হয়, হে মুড, যদি 
তোমার ভ্রান্তি আছে তবে সদ্গুরচরণে জিজ্ঞাসা কর; তবে চর্ধায় তু/তো 
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পার্থক্য সর্বদা! বক্ষিত হয় নাই , দ্র. ৬ চর্যায তো তুই (কর্তা) এবং ১০ চর্যায় 
তো- তোকে (কর্ম)। পুচ্ছতু-€ সং চর্যা দ্র । পাব-_পাদ১পাঅ১পাব 
(ব-শ্রুতি)। 
ব্যাখা! সংকেত আলোচ্য চর্ষায় শুন্তবাদীদেব মতের প্রকাশ লক্ষণীয় । 

শৃন্বাদীদেব মতে জগৎসংসারের কোন অস্তিত্ব নাই , তাহা যিথ্যা মায়! মাত্র । 
ভ্রাস্তিবশতই তাহা কেবল সত্য বলিষ! প্রতিভাত হয। জগৎসংসারের এই 
প্রকৃত স্বরূপ অন্ধাবন কবিতে পারিলে বিষয়বাসনা, ভবমোহ দূর হইবে । জগৎ- 
সংদাবের এই অলীকত্ব কী ধরনের অতঃপর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বাৰা! তাহ! বোঝানে! 
হইযাছে__মবীচিকা, গন্ধর্নগরী, দর্পণ-প্রতিবিশ্ব, ঘুণিবাত্যায় রচিত জলস্তস্ত, 
বন্ধ্যান্্ুতিব খেলা, বালুকাতৈল, শশকেব শু, আকাশকুজ্ম ইত্যাদি। পূর্বোক্ত 
এই বস্ত্গুলি যেমন কার্যত অস্তিত্বহীন, ভবসংসাবও বস্তা তাই । এত জানিযাও 
যদি এখনও ভ্রাস্তিব নিবসন না! হইযা থাকে তবে সদ্গুকব চরণে আশ্রয় গ্রহণ 
কব। (গুরুব উপর এই নিভবনীলতা সহজিযান্লভ 1) আলোচ্য চর্যায ব্যবহৃত 
জগতের অনস্তিত্বহ্চক দৃষ্টান্তগুলি কিছু নূতন নহে । যোগবাশিষ্ঠ বামায়ণে ইহার 
প্রচুর বাবহাব দৃষ্ট হয । নিম্নোদ্ধত শ্লোকটি কৌতুহলোদ্ষীপক : 

কৃর্মলোম-পটাচ্ছন্ধঃ শশশৃ্গ-ধনু বর: | 

এষ বন্ধান্থতো যাতি থপুষ্প কতশেখরঃ ॥ 


৪২ 
বাগ কামোদ ॥ কাহুপাদানাং১ ॥ 


চিঅ সহজে শৃণ সংপুক্প! । 
কান্ধবিয়োএ২ মা হোহি বিসন্না ॥ ফর ॥ 
ভণ কইসে কাহু৩ নাহি । 
ফরই অনদিনং৪ তৈলোএ পমাঈ৫ ॥ ঞ্র ॥ 
মুঢ়। দিঠ নাঠ দেখি কাঅর। 
ভাগতরঙ্গ কি সোষঈ৬ সারঅর৭ ॥ খর ॥ 
মূঢা অচ্ছন্তে লোঅ ৭৮ পেখই৯। 
ছুধ মাঝেঁ১০লড় গ চ্ছস্তে১০ দেখই ॥ ঞ্ ॥ 
ভব জাই ণ আবই এক্১১ কোই। 
আইস ভাবে বিলসই কাক্চিল জোই ॥ ঞ্ু ॥ 
[পুথির পৃষ্ঠ ৬০ক] 
পা. ১. শা. কাহু,পাদদানাং। ২ পুধিতে এই পদটির পর একটি দীড়ি চিহ্ন 
আছে, কিঞিৎৎ বক্র ১ নী. এটিকে এ-কার ধরিয়া পরবর্তী মা-কে মো পড়িয়াছেন। 


২১২ চর্যাগীতি পরিচয় 


৩. শা. সু. কাহৃ,। ৪. সত. নী অন্তদিন। ৫, শা. স্ব, নী. পমাই। 
৬. সু, সোসঈ . নী, সৌষই | ৭. শুদ্পাঠ সাঅর ; সাবমব ল্পি প্রমাদ ; 
টীকা সাগরং। ৮ শা.স্থু, ন। ৯. পেখম লিখিযা পেখই করা , শেষ ই-এব 
উপর বষামাজাব চিহ্ন আছে । ১৩-১০, শা. লড ণচ্ছংতে , স্ব, নডণ চ্ছস্তে 
(ন); নী. লড ণচ্ছন্তে। ১১. পুখিতে এন্স-ব পৰ একটি অস্পষ্ট রআছে। 

অন্বয়: চিত্ত সহজের দ্বারা শূন্ধ [হইয়া] সম্পূর্ণ । স্বন্ধবিযোগে বিষগ্ন হইও 
না। বল, কী করিয়া কাহ্ন নাই। অন্ুদিন সে ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
বিহার করিতেছে । মুঢবাই দৃষ্ট বস্ত নষ্ট দেখিষা কাতর হয। তরঙগভঙ্গে কি 
সাগর শোষিত হয়? [সেই আনন্দম্ববপ] আছেন, কিন্ত মুড লোকেরা দেখিতে 
পায় না [যেমন] ছুপ্ধ মধ্যে ননীর না থাকাই দেখাষ (অর্থাৎ থাঁকে কিন্তু দেখ 
যায় না)। এখানে কোন অস্তিত্ব আসেও না! যায়ও না, এইভাবে কাহিল যোগী 
বিলাস করিতেছেন । 

টীকাটিপ্লনী: চিঅত্চিভ। সহজ্ষে€এসহজেন , সহজে প্রত্যাশিত 
রূপ। সংপুক্পা-সম্পূর্ণ। কান্ধবিয়োএকস্বন্ধবিয়োগেন * এখানেও বিধোএঁ 
প্রত্যাশিত ছিল; স্বন্ধবিয়োগের অর্থ মুত্র, কাঁবণ বৌদ্ধমতে সমস্ত শারীবিক ও 
মানসিক অবস্থা বপ, বেদন, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাচ স্কন্ধের সমবায়, 
এগুলি লুপ্ত হওয়ার অর্থ মৃত্যু । হোহি-*ভবহি ১» অন্জ্ঞা । বিসন্নাবিষ। 
কইসে€কদ্বশন + এন ;-কী প্রকারে । ফরই€ফুরই-স্ফুরতি। তৈলে?এ 
এত্রেলাকো। পমাঈ-প্রমাপয়তি, এপ্রমাতি। দিঠএদৃষ্ট। নাঠএনষ্ট। 
দেখি_ দেখিয়া , *্তৃক্ষিত্বা দেক্খিঅ- দ্েখিআ, দেখি । ভাগভগ্ন। সোষঈ 
এশুষ্ততি , গোষণ করে । অচ্ছন্তে থাকিতে , +/অচ্ছ+ অন্ত. এ; অসমা। 
পেখই-প্রেক্ষতে । মারঝেে€মধোন । লড-দুপ্ধমধ্য্থ ন্নেহপদার্থ; নবনীত , 
ননী-লনী-সলড়ী-্লড় ()। চ্ছস্তে -অচ্ছস্তে। দ্েখই দেখে, এক্দুক্ষতি | 
জাই-যাতি। আবই-আসে; আযাতিআআই১আবই (ব-শ্রতি)। 
এখু- এখানে; অন্রসএঞখ১এখু। কোই-কোশপি। আইস-অবাদ়শ। 
কাহিল -কৃষ্ণ+ ইল (তুচ্ছার্থে?)। 

ব্যাখা! সংকেত: আলোচ্য চর্ধায় সহজবিপীন চিত্তের অবিনশ্বরত্ব বণিত 
হইয়াছে । বস্তসত্তার অসাবত্ব প্রসঙ্গে বিজ্ঞানবাদীর শুন্বাদীদের সহিত একমত 
হইলেও বিজ্ঞানবাদীর। চিত্তকে অসৎ (অস্তিত্বহীন) বলেন নাই। গ্তাহারা জগৎ- 
সংসারের শৃন্ভত1 ব্যাখ্যা করিতে নেতিমুলক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ না! করিয়া 
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকেই শুন্তত! বলিয়াছেন । সেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ক্রমে উপনিষদের 
ব্রহ্গধাঁরণার সহিত অনেকটা অভিন্ন হইয়! গিয়াছে । আলোচা পদটিতে বিজ্ঞান- 
বাদদীদের মত অনুসরণ করিয়া বিজ্ঞপ্িমাত্রতার আনন্দময় ব্রন্গের মতে! স্বরূপ 
বর্ণন! লক্ষ করা যায়। (ভর দার্শনিক পটভূমি অধ্যায় ।) 


মূলগীতি ২১৩ 


চর্ধাকার বলিতেছেন, চিত্ত সহজে মগ্ন হওয়ায় প্রভাম্বরশূন্ততা প্রাপ্ত হইয়া 
সম্পূর্ণ হইয়াছে । সুতরাং যদি স্কন্ধবিয়োগ অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে তবুও বিষ হইবার 
কিছু নাই, কারণ প্রভাস্বরশূন্যতায় পরিণত চিত্ত অবিনাশী। আপাতদৃষ্টিতে 
তাহাকে বাহা জগতে দেখা বাইবে না । তাই বলিয়া তিনি নাই একথ! কিভাবে 
বল] যায়? তিনি অন্দিন ত্রেপোক্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইবেন। 
আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাঁয় না বলিয়াই মৃঢ় ব্যক্তিরা কাতর হয়। কিন্তু তাহার! 
জানে না যে তরঙ্গভঙ্গে ষেমন সাগর বিনষ্ট হয় না, তেমনি দেহের মুত্যুতে সব 
শেষ হইয়া যাঁয় না। 'অবিনাণী সেই সহজবিলীন চিত্তকে হয়ত দেখা যায় না, 
কিন্ত সবকিছুই কি দ্রেখা যায? দেখা যায় না বলিয়াই কি তাহা নাই? 
ছুধের মধ্যে ননী লুক্াধিত থাকে, দ্বেখ! যাষ না, তাই বলিয়াই কি তাহা! 
নাই? তেমনি অবিনাণী সেই চিন্তকে দেখা না গেলেও তাহা আছে। বস্তত 
ভববপ স্কুল অস্তিত্বের যাওয়া-মাসা, জন্ম-মৃত্যু কিছুই নাই । তাহা মিথ্যা 
মায়া মাত্র। ভবসংসারের এই প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া যোগী কানন (পদকর্ত।) 
আনন্দে আছেন। 


৪৩ 


রাগ বঙ্গাল ॥। ভুমুকুপাদানাং ॥ 


সহজ মহাতরু ফরি'অ১ এ নেলোএ২ । 

এখসম সভাবে৩ রে *বাণত ক কোএ৪ ॥ ধর ॥ 

জিম জলে পাঁণিম1 টলিআ ভেউ৫ ন জাঅ। 

তিম ৬মরণ রঅণ1 রে৬ সমরসে গঅণ সমাঅ ॥ ফর ॥। 

জাপু৭ ণাহি অধ্যা৮ ৯তাস্্র পবেলা» কাহি। 

১০আই অন্ন! রে১০ জাম মরণ ভব ণাহি১১ || প্র ॥ 

ভুল্গুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব। 

জাই ণ আবয়ি রে তংভি১২ ভাবাভাব ॥| প্র 
[পুখির পৃষ্ঠা ৬১খ) 

পা. ১. ফরিঅ-র পূর্বে একটি অসম্পূর্ণ ফ আছে; সু. তাই ফজবিত্তা পাঠ 

ধরিয়াছেন $ চিহৃটি সম্ভবত নেওয়ারী যতিচিন্ধ, পাড়ি) দ্র ৪৬থ পৃষ্ঠার শেষ 
পংক্তি;) অবশ্ট এথানে দঈাড়িও অপ্রয়োজনীয়; নী. () ফরিঅ। ২. নী. 
তৈলোএ; পুথিচিত্র অস্পষ্ট ;ঃ তবুও “€তেলৌোএঞ-ই আছে বলিয়া মনে হয়; 
তবে ৩০, ৪২ চর্ধায় তৈলোএ | ৩-৩. শা. খসমসভাবে | ৪-৪. পুথি বাণ- 
তকাকোএ; স্থু, বাণতক1 কোএ $ নী. বাণত কাকোএ; শাস্ত্র পদবিভাগ 
বাণত ক1 কোএ শুদ্ধ খলিয়া মনে হয়; অবশ্ব বাণত-এর এ বর্ণটি সাধারণ ণ-এব 
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মতো নয় । ৫. শা. ভেড় ১ স্থর ভেড। ৬-৬. পুথি মরণঅঅণারে , টীকান্থলাবে 
শান্্রীর সংশোধন মরণ রঅণাবে স্ৃকুমার সেন কর্তৃক সমর্থিত । *+* শা. জৎপু, 
স্ব, জান্থ ; টীকাম্নসারে তাহাই শুদ্পপাঠ । ৮. প্রসঙ্গান্ঠসারে অপায/অপ্প! শুদ্ধ- 
পাঠ অন্মিত , “অধ্যা'-ব উপব খুব অন্পষ্ট গ্র-এব মতো কিছু লেখা আছে, 
স্থ. অগ্পা। ৯-ন* শা. অধ্যাতা স্বপবেল1 , ল! উপবে লেখা । ১০-১০, শা, আই 
অন্অণাবে ১ স্থ, আই-অহ্ছঅণারে । ১৯, স্থ. শাহি । ১২. নী ওহি, অর্থান্ত- 
সারে উহি প্রশস্ত । 

অদ্য সহজ-মহাতক ত্রিলোকে ব্যাপ্ত | [সকলেবই] আকাশের মতে! 
স্বভাব (অর্থাৎ শুন্কন্বভাব) [ম্থতরাং] কে কাহাকে বান্ধে অর্থাৎ সকলেই মুক্ত)। 
জলে যেমন জল পড়িলে ভেদ কব যায না, শেমনি মনরত্ব সমরস গগনে প্রবেশ 
করে (আর পৃথক করা বায না)। যেখানে আত্ম বলিষা কিছুই নাই [সেখানে] 
তবে স্ব-পব ভেদের কী প্রযোজন। আদিতে অন্তৎপন্ন [সৃতরাং কোন কিছুবই] 
জন্ম-মৃত্যু-অস্তিত্ব নাই। ভুক্কু নিশ্চয় কবিষা বলেন, রাউতু নিশ্চয করিয়। 
বলেন- সকলেরই এই স্বভাখ | কেহই যায়ও না, আসেও না। কোন কিছুর 
অস্তিত্বও নাই, অনস্তিত্বও নাই। 

টীকাটিগ্লনী. সহজ মহাতক-_ সহজবপ মহাতরু , সহজানন্দমগ্ন চিত্ত 
মহাতরুকপে কল্পিত, রূপক অলংকাব। ফ্বিঅ-ফুবিঅস্ফুরিত। তেলোএ 
- প্রেলাক্যে। খসম - গগনসম , প্রভাম্বরশৃন্যতায পবিণত চিত্ত চর্ধাষ গগনবূপে 
কল্পিত । সভাবেস্বভাবে। বাণত বন্ধ (?), চর্যাব পুথিতে উ এবং ত 
বর্ণ ছুটিব মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে, এখানে ত যদি বস্তত উ হয় তবে শুদ্ধপাঠ 
“বাণউ কা কোএ” ; বাৎ্পত্তি--*বান্ধিত১বাণঅ ৯বাঁণউ , তিব্বত্তী অন্রবাঁদ 
অন্থসাবে পাঠ বাণত মূুক কোত্র€বন্ধনাৎ মুক্ত কোহশুপি। কা কোএ- 
কে কাহাকে; কা€কস্ত$ কোএএকোহপি । জিম€*জেমস্ত, *জিমন্ | 
পাণিআ.পাণীয (-ঞজল)। টলিআশটলিত্বা। ভেউএভেদ। জাঅ্যাতি। 
তিম*€*তেমস্ত, *তিমন্ত। মরণঅঅণ1- মণরঅণ!-মনরত্ব । সমাঅত 
সমায়াতি। জিম ' সমাঅ-জলে জল পড়িলে যেমন তাহা অভেদে মিশিষা যায়, 
তেমনি চিত্ত শুন্ঠে বিলীন (অর্থাৎ বিজ্ঞপ্ডিমাত্রত1, যাহা উপনিষদেব ব্রদ্ষধারণাব 
সহিত প্রায় অভিন্ন, তাহার সহিত মিলিত) তইলে আর পৃথক কর। যায় না । 
জানু -এষন্য (৩০ চর্ধ] ড্র.) । অধ্যা- অপ্যা_ অপ্প।আত্মা। স্ব পরেলা- আত্ম 
পর বিভেদ; পর+ এল! (তু. একেলা) । আই-আদি। অন্ুঅনা €অগ্তৎপন্ন |, 
জাম-জন্ম। ভব-অন্তিত্ব। তৃম্থকু'*.কট-_৪১ চর্ধা দ্র. । সঅলা€সকল। 
সহাবব্বভাব £ দ্র. ২য পংক্তিতে সভাব ব্যবহৃত হইয়াছে । আবক্ষি€আয়াতি ) 
এখানে ব এবং কশ্রতি একত্রে প্রযুক্ত , ৪২ সং চর্যায় আবই। ভাবাভাঁব _ 
অস্ভিত্ব-অনন্তিত্ব |] 
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বা!খ্যা সংকে ত: আলোচ্য চর্যায শৃন্ঠতার স্ববপ বণিত হইয়াছে । এই 
গীতিটির মূল বক্তব্যের সহিত পূর্ববর্তী ছুটি গীতিব বক্তব্যের যোগ স্প8। 

সহজানন্দমগ্ন অর্থাৎ প্রভাত্বর শুন্ঠতায় পরিণত গগনসম চিত্ত মহাতরুরূপে 
পবিকল্পিত। মহাতক যেমন গগনে শাখা-প্রশাখা বি্তার করিয়া গগনের সহিত 
যেন একাত্ম হইয়া বিরাজ করে, প্রভান্বব শুন্যতা পবিণত পারমাধিক বোধিচিত্তও 
সেইরূপ বিজ্ঞপ্তিমাত্রতার সহিত একাত্ম। তাহা মুক্ত। ভবসংসারের কোন 
বন্ধনই তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না । জলে জল পড়িলে যেমন তাহাকে আর 
পৃথক করা যায় না, এই মুক্ত চিত্ত সেইবপ পরম শুন্তাব সহিত অপৃথক। মিথ্যাই 
মানুষ আত্মপব ভেদবুদ্ধি দ্বার চাণিত হয়। যেখানে আত্ম বলিযাই কিছু নাই 
সেখানে এই ভেদেব আব কী প্রযোজন? সমন্ত কিছুই আদিতে অন্ুৎপন্ন, মিথা। 
মায়! মাত্র__ম্বতবাং তাহার আবাব জন্ম, মবণ, অস্তিত্ব ইত্যাদি চিস্তাব প্রয়োজন 
কী? পদকর্তা তাই নিশ্চয় কবিয়া! বলিতেছেন কিছুই যায়ও না! আসেও না, 
অর্থাৎ জম্মমুত্যু, অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব কিছুই নাই । সকলই শৃন্যত্ঘভাব। 

দ্র" এই চর্ধাটি ২৮ সং চর্ধার মতে! সমঞ্চবা জাতীয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সন্মেলক 
গেয়। তাই ৩য়-৪র্থ পংক্তির ব্যাখ্যাবস্তে পদস্য উত্তরপদেন ঞুবপদং বোদ্ধব্যং 
লেখা । তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে অন্ুমিত-_10:01580908 1085 1০21 
0095 ৮6০90 1) 92105151025 ০1] ৪85710222। অন্ুবপ ব্যাপাব 
আছে ২৮ সং চর্ধায়।সেথানেও ব্যাপারটি ভূল বোঝা হইয়াছে । অন্যান্য চর্যায় 
ওয়-৪র্থ ধ্রবপদ তাই ২য পদ বলিতে ৫ম-৬ষ্ঠ চরণ। কিন্তু এই ছুটি চর্যায় 
পদগণন! রীতি ভিন্ন । এখানে স্বতন্্ কোন ঞ্রবপদ নাই । সব পদই ঞ্রবপদ। 
তাই ২যপাদ বলিতে ৩য়-৪র্থ চরণ। আঙ্গিক প্রকবণ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 


৪৪ 
রাগ মল্লীরী ॥ কৌন্কণপাদানাং১ ॥ 


সনে স্থন মিলিত্তা২ জবে 

সঅল ধাম উইআ৩ তবে ॥ ঞ্ ॥ 
আচ্ছহ'৪ চউথণ সংবোহী । 

মাঝ নিরোহে৫ অণুঅর বোহী ॥ ঞ্ ॥ 
বিদুনাদ৬ ৭ণ হি'এ৭ পইঠা । 

অণ চাহস্তে আগ বিণঠা॥ ধক ॥ 

জথণ] আইলেসি তথা জানী৮। 
মাঝ১ থাকী সঅল বি হণ১০ ॥ অ.॥ 
ভণই কন্কণ কলএল সারে । 

সর্বব বিচুরিল১১ তথত]1১২ না্দে ॥ 
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[পুথির পৃষ্ঠা ৬১খ-৬২ক] 

পা. ১. নী, কোঙ্কণ ; ভণিতায় ও টাকারন্তে কম্কণ। ২. শা.নী, মিলিঅ1। 
৩. শা স্থ, উইআ। ৪. শা, আচ্ছ হ') স্থ. আচ্ছনী , নী, আছহ্ছ। ৫. শা. 
নিরোহ। ৬.বিন্দুঃ টাকাতে নাদ পূর্বে । ৭-৭* শা. ভি এ) স্.ণহি' এ। 
৮. শা. জান | ৯. শা. মাসং; স্থ, মার্স, কিন্ধ শব্কোষে মাসং, অর্থ মাঝে; 
সংশযের 'অবকাশ থাঁকিলেও পুথিতে মাঝ পাঠই আছে মনে হয়; স/ঝ লিপিগত 
সাদৃশ্তাও লক্ষণীষ। ১০, শা. সমল বিচাপ ) স্ব, সঅল বিহণ। ১১. শা, 
বিচ্ছরিল। ১২. শা. তধতা। 

অন্বয়:ং শুন্যে যখন শূন্ত মিলিত [হইল] তখন জসকলধর্ম উদ্দিত [হইল] । 
চতুক্ষণ সংবোৌধিত [করিয়া] আছি । মধ্য-নিরোধ দ্বারা অনুত্তর বোধি [লাভ 
করিলাম] । বিন্দু নাদ হৃদধে প্রবিষ্ট [2য়] না। একটিকে দেখিয়! অন্কটি বিনষ্ট । 
যেখান হইতে তুমি আসিয়াছ সে স্থানকে জান। মধো থাকিষা সকলকে ভশ্যা 
কর। কক্কণ বলেন, কলকল শব্ধে সকল বিচুর্ণ হইল শুথতা নাদে। (অথবা, 
কম্কণ কলকল শন্দে বলেন, সকল বিচুর্ণ হইল তথতা নাদে। 

টীকাটিপ্পনী: ্থনে-শুন্বো, অর্থাৎ চতুর্থ শুনে । ্থন-তৃতীয় শূন্য ) 
বোধিচিত্তের প্রকৃতি প্রভাম্বর রূপ প্রাপ্তির চারিটি স্তর শুন্টের চাবিটি স্তর রূপে 
কল্পিত; প্রথম তিনটি স্তর প্রকৃতিদোষযুক্ত হইলেও প্রথমাদিক্রমে অল্পে অল্পে 
দোষমুক্ত হইযা চতুর্থ শুনতে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হয়; চিত্তের ততীয় শৃষ্ঠ স্তরের চতুর্থ 
শূন্যে পরিণত হওয স্থৃতরাং সহজানন্দ লা করা (দ্র. ধর্মমত 'অধ্যায় এবং ২৭ 
সং চর্যার পু'বিরামানন্দ বিলক্ষণ সথধ' চরণের টীক1)। মিলিত্ত। মিলিত । জরে 
যখন। সমল-সকল। ধামণ্তধর্ম১ টীকাষ সকল ধম বপিতে যুগনদ্ধফলোদয় 
অর্থাৎ সমরস বা সহঙ্জ মহান্ছথের উপলব্ধি বোঝানো হইযাছে । উইআউদিত। 
আঙচ্ছুহুঁ- আচ্ছছ-'আছি) +/ অচ্ছ,+₹” (উত্তম, বর্তমান)। চউখণ-চতুঃক্ষণ 3 
চিত ধখন প্রথম শুন্য হইতে উধ্বগ তইয়! চতুর্থ শুন্তের দিকে বায় তখন প্রতিটি 
স্তরের সহিত একটি “ক্ষণ বা মানসিক অবস্থা কল্পিত হয়-যথাক্রমে বিচিত্র, 
বিপাক, বিম্দ ও বিপক্ষণ; চতুর্থ শুন্তের উপলব্ধি তাই চাঁরিটি ক্ষণ 
দ্বারা সংবোধিত হওয়া । সংবোহী€সংবোধিত | নিরোহে€নিরোধেন । 
অন্থঅর*€ অনুত্তর । মাঝ." ". বোহী-_-চরণটির ব্যাথা টাক হইতে স্পষ্ট নহে; 
বুদ্ধদেব ছুই চরম পন্থা অর্থাৎ চরম ভোগ ও পরম কুচ্ছুসাধনের পথ পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তাই বৌদ্ধদর্শনকে মধ্যম] প্রতিপদ বলা হয়, এই ধারণাই সহজিয়া 
বৌদ্ধদর্শনে শন্ততা ও করুণার মিলিত মধ্যাবস্থা রূপে বিবঞ্চিত হইয়াছে) শূশ্যত] 
ও করুণার মিলিতাবস্থা এবং বোধিচিত্তলাভই বোধিসত্বাবস্থায় উপনীত হইবার 
উপায়; আলোচ্য চরণে তাই মধ্যপথে নিরুদ্ধ (অবরুদ্ধ, নিবিষ্ট) থাকিয়! 
'অন্গতরবোধি পরম সিদ্ধিলাভের কথা ব্যক্ত; এই বক্তব্যের পুনরুক্তি ৮ম চরণে 
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মাঝে থাকী সমল বি ভাঁণ; তাগ্রিকভার প্রভাবে এই মধ্যপথ আবার বাষ- 
দক্ষিণের ছুই নাড়ী পবিশ্যাগ করিষা মধ্যনাড়ী বা অবধূতিমার্গ অবলম্বনকে 
বোঝায় (৫ চর্যা দ্র.) । বিছুনাদ - দ্বৈতভাব। হি'এএজদয়ে। পইঠ| «প্রবিষ্ট । 
বিন্দু - *" পইঠাবিন্দুনাদ অর্থাৎ দ্বৈতভাব হদয়ে প্রবেশ করে না, চিত্ত 
দ্বেতভাবমুক্ত । অণ, আঁগএঅন্ত । চাহন্তেলচাহিতে ; চাহ (চক্ষ)+ 
অজ,+ এ অসম. । বিণঠা€বিনষঈট | অণ.. .. বিণঠ1- একটিকে দেখিয়। অন্ঠটি 
বিনষ্ট অর্থাৎ শূন্যতা দেখিযা সংবৃতি বোধিচিত্ত বিনষ্ট । জথা-যত্র বা যতঃ। 
আইলেসি-আধাত+ইল+এসি (অতীত, মধ্যম পুবষ), আসিয়াছিলে। 
তথা তত্র ব ততঃ । যথা, জান ঘযেস্থান হইতে আসিযাছ সেই স্থানকে 
জান, বিজ্ঞানের পবিণামেঠ তিজশতে উচ্ব ১ সেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞীনকে জান। 
থাকা *দাক্িত্বা, (৩৯ সং চর্ধা "থাকিব? টীক। দ্র.)। হাণ-্হত্যা কর। 
মাঝে " বিহ্নাণ -টীকাধ চবণটিব কোন ব্যাখ্যা! নাই » তিকাত অন্বাদ হইতে 
ড, বাগচশ কৃত সংস্কত ছাষা-'মধ্যে তিষ্ট] সর্ব পরিতাজ? (]. 1 1. 42% 
295); পববতীকালে শান্তিভিক্ষ ও ড. বাগচীর যুগ সম্পাদন।য় প্রকাশিত 
চর্ধগীতি-কোষে চরণটির সংস্কত অনুবাদ_-'মধ্যে স্থিত্বা সকলং বিজভিহি? ; 
পরিত্যাগ কবা, সকল কিছুর উধ্র্ধে উঠা, জয় করা, হত্যা করা ইত্যাদির 
তাৎপর্য প্রায় এক; অন্পস সকপ পরিত্যাগ করি, সকল আসক্তি ধ্বংস 
কবিধা মধ্যপথে নিকদ্ধ থাক; (ওর্থ চরণের ব্যাখ্যা দ্র')। কলএলএকলকল। 
(হু, সএল"সক্ল; চর্যার বানানে অ এ বিপ্যয প্রাধশ |) সার্দে€শবেন। 
বিটুরিলএবি-ক্টরিত (ন্চুর্ণ)+ইলল। তথতা- নির্বাণ,ণ বোধিসত্বাবস্থা। 
নার্দে€নাদেন। ভণই-" নাদে -টীকাচসাবে অর্থ, ক্ষণ বলেন তথতানাদে 
অর্থাৎ বোধিসব্বীবস্থালাভের ফলে সাকার নিরাকারাঁদির সমস্ত কলকল শব্দ 
(তকবিতর্ক) চর্ণ হইল, অধ্বয় অন্ঠসারে অথ, কক্কণ কলকল শবে (সাচ্চারে) 
বলেন, তথতানাদে সকলই চর্ণ হইল; অবশ্ঠ মর্সার্থে ইহাদের পার্থক্য 
সামান্তই । 

ব্যাখ্যা সংকেত; আলোচ্য চর্ধায় বিজ্ঞানবাদীদের মতানভসরণ করিয়! 
দ্বৈতমুক্ত বিশুদ্ধবিজ্ঞানই যে শুগ্ঠ এই প্রসঙ্গের অবতারণা! কর! হইয়াছে । বিশুদ্ধ- 
বিজ্ঞানের উপলব্ধিই শূন্যের উপলব্ধি এবং তাহাই চরম সিদ্ধি। সংবৃতি বোধিচিতত 
প্রকতি-গ্রভাম্বরতায় উন্নীত হইতে চ:রিটি স্ববের ভিতর দিয়া যায়। এই চারিটি 
শুর শুন্বের চারিটি ত্তর রূপে কর্পিত। চতুর্থ শৃন্তেই বিস্তদ্ধ বিজ্ঞান । মধ্যপথ 
অবলম্বনের দ্বারা এই চত্রর্থ শুন্তপথ বা অন্ুত্তর বোধি লাভ করা যায়। এই 
অবস্থায় বিকল্পাত্মক জ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত চিত্ত 
সকল জ্ঞানের মুল বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে জানিতে সক্ষম হয় । প্তখন সকল মোহ, 
পথবিপথে তর্কবিতর্ক সব দুর হয়। 


২১৮ চর্যাগীতি পরিচয় 
৪ ৫ 


রাগ মল্লারী ॥ কাহুপাদানাং, 


মণতুরূ২ পাঞ্চ ইন্দি তনু সাহা । 
আপা খহল ৬পাতহ খাত ॥ প্র ॥ 
বরগুরু বঅণে কুঠারে ছিজঅ । 
কানু ভণই তরু পুণ ন উইজঅ৪ ॥ ফর ॥ 
বাঢ়ই৫ সে! তরু স্থুভানুভ পাণী । 
ছেবই বিদুজন গুক পরিমাণী ॥ ধু ॥ 
জো তক ছেব ভেবউ ন জণই৬ | 
সড়ি পডিআ! রে মুঢ৭ তা ভব মাণই ॥ ঞ্র | 
স্থযান। তর বব]৮ গঅণ কুঠাব । 
ছেবহ সো তরু মূল ন ভাল ॥ ক্র ॥ 
[পুথির পৃষ্ঠ ৬২৭-৬৩ক] 
পা. ১. পদকর্তার নাম গীতারস্তে নাই ; ভণিতা৷ হইতে প্রদত্ত । ২. শা. স্থু 
তরু। ৩-৩, শান্ত্রীর সংশোধন : পাত ফলাহা ১ টীক। পত্রবহল ফলঞ্চেতি । 
৪. পুথিতে উইজডা/উইজগ ; টীক। (উৎ্পগ্ধতে) এবং অস্ত্যান্সপ্রাসের জন 
উইন্সঅ প্রশস্ত । ৫. শা. স্্. বাটই। ৬. পুথি জাইণ; লিপি বিপর্ধয । ৭, স্থু- 
মুট । ৮. পুথি স্থৃতরু, টীকা স্ুনতরুবর ; ছন্দের অনুরোধে সেই পাঠই 
প্রশক্ত | 
অম্নয়: মনতরু [শ্বরূপ)। পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা । আশা! বহু পত্রবাহক 
/অথব! পাঠাস্তরে, আশা বহু পত্র ও ফলবাহক)। শ্রেষ্টগুরুর বচন [রূপ] কুঠাবে 
[এই তরু] ছেদন করিতে হয়। কানু বলেন, [যেন] তরু পুনরায় না উৎপন্ধ 
হয়। সেই তরু বধিত হয় শুভাশুভ জল [সেচনে]। বিছজ্জনেরা সেই তরু 
ছেদন করেন গুরু-বচনে । যে (এই) তরুর ছেদন ভেদন জানে না, রে মুড; 
সে পচিয়৷ গিয়া ভবকে মানিয়! লয়। শূন্য তরুবর, গগন কুঠার । ছেদন কর; 
সেই তরু [যাহাতে] মূল ডাল না [থাকে]। 
টীকাটিপ্লনীঃ: পাঞ্চ€পঞ্চ; আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত । ইন্দি€ইন্ডিয়। 
তশ্স€তস্ত | সাহা€শাখা। আসাবআশা। বহল€বহুল। বাহাবাহক। 
মন-.'বাহা - মন (সংবৃতি বোধিচিত্ত) তরুরূপে কল্লিত; পঞ্চেক্্রিয় সেই তরুর 
শাখা ; আশা (কামনা, বাসনা) পত্র ফলবাহক । বঅনেবচনেন। বরগুরু- 
বঅনে _ শ্রেষ্ঠ গুরুর উপদেশে। কুঠারে€কুঠারেণ ; গুরু উপদেশই কুঠার রূপে 
কল্পিত। ছিজঅ€ছিগ্ভতে ; ছেদন কর] হয় (কর্মভাববাচয)। উইজঅ- 
উজায়, উত্ভিন্ন হয়; উৎপগ্যাতে ১উব্বজই ১উইজই ১উইজঅ $ শবটি উদ্বীজয়তি 
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হইতেও বুৎপন্ধ হওয়! সন্তব । বাঢই বাড়ে; এবর্ধতে । স্বভাস্থভ _ শুভাশুভ । 
পাঁণী--জলদ্বারা ; করণকারক ১ কিন্ধ কোন বিভক্তি নাই, সম্ভবত অন্ত্যমিলের 
জন্য ; অথবা পান করিয়া অর্থে€*পাণিত্ব! - পীত্বা। বাঢই ' পাশী- সেই 
মনবপ জ্ক বধিত হয় শুন্গা্ভেব কামনা-ব'সনাঁকপ জলসেচের দ্বাবা। ছেবই ₹ 
ছেদন করে; ছেদতি১ছেঅই১ছেবই (ব-শ্রুতি)। বিছুজন-বিদ্বজ্জন । 
পরিমাণী_ €*পরিমাণিত » প্রমাণিত অর্থাৎ আদিষ্ট । ভেবউ - ভেদ ১৯ ভেঅ 
১ভেব (ব-শ্রুতি)4উ (অপি১ও১উ)। জাণইবজানাতি। সডি-্পচিয়া 
€ষটিত্বা! ; পচা, রুগ্ন বা কষ্ট হওয] অর্থে /ষটু, দ্র. ঢ008 695); 
হিন্দিতে পচ! অর্থে সডা। পডিআবপতিত্বা । সডি পতিত্বী যোগিক ক্রিয। | 
ভব-জগতের ছুঃখময অস্তিত্ব । মাণহমানয়তি। স্থুন কুঠাব - প্ররূতি 
দোষষূক্ত প্রথম তিনশৃন্য তক্ঘবপ। গগন -কুঠাব। ছেবহ **ডাঁল - সেই 
তককে এমনভাবে ছেদন কর যেন মৃশ ডাল কিছুই না থাকে । 

ব্যাখা সংকেত: বাসনাবিক্ষুব্ধ অবিদ্যাচ্ছম চিত্তই সমস্ত ভবজ্ঞান ও ছুঃখ 
বিপর্যষের মূল এবং সদ্গুকব উপদেশে সেই চিন্তকে নিবুত্ত করিয প্ররৃতি-প্রভাম্বর 
চিন্তে পরিণত করাই সাধন! ও সিদ্ধি-_--আলোচ্য চর্যায এই তত্ব বাক্ত। 

বাসনাজডিত অবিদ্যাচ্ছন্ন সংবুতি বোধিচিত্ত তককপে কল্পিত। আশা- 
আকাঙ্ষ।, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সংবৃতি বোধিচিত্ডের অঙ্গ । পঞ্চ ইন্দ্রিষ তাই মনতরুর 
শাখা এবং আশা পত্র-ফল বাহকবপে বধিত। বৃক্ষ যেমন জল সেচনে বধিত হয়, 
মনতক সেইবপ শুভাশুভের কামনারূপ জণপসেচে বধিত হয়। সাধনায পিদ্ধির জন্য 
এই তরু অবশ্যই ছেদনীস। সদগুরুর উপদেশ এবং প্রকৃতি-প্রভান্বর গগনরূপ 
টিত্তই এই তরু-ছেদনের কুঠার। যিনি এই তরু ছেদনে অজ্ঞ তিনি জগতের 
ছুঃখময় অস্তিত্বে আবদ্ধ । স্থনরাং £ই তরুকে ডালে মূলে এমনভাবে ছেদন 
করিতে হইবে ঘাহাঁতে আব যেন তাহা পুনরুজ্জীবিত না হয। 


৪৬ 


রাগ শবরী ॥ জয়নন্দীপাদানাং ॥ 


পেখু১ স্থঅণে অদশ জইসা । 

অন্তরালে মোহ "ইসা ॥ প্র ॥ 

মোহ২ বিমুক্কা' জই মাণ1৩। 

তবে তুটই অবণাগমণ। ॥ গ্র॥ 

নৌ৪ দাঢ়ই নৌ তিমই ন চ্ছিজই | 

পেখ মোঅ৫ মোহে বলি বলি বাঝই৭ || প্র ॥। 


২২০ চর্যাগীতি পরিচয় 


ছামমাআ কাম সমাণা। 
বেণি পারে সোই বিণ1৭ ॥| ধু ॥। 
চিম অথাতা৮ স্বভাবে ষোহিঅ। 
ভণই জমনন্দি ফুড অণ১ ণ১০ হোই ॥ ধ্॥ 
[পুথিব পৃষ্ঠা ৬৩খ-৬৭ওক] 
পা. ১. টাক) পেখই । ২. শা-স্থ. মোদ পাঠ কবিয়া সংশোধিত পাঠ মোহ 
দিয়াছেন ,  'অনেকটা দ-এব মতো লিখিত | ৩. টীকামসাবে মণা। ৪. টীকা 
নো। ৫.স্ত* লোঅ। ৬. স্থু, বাজবই । ৭ স্থ, বি [ণা] (বিণা[ণা1?)। 
৮, সত. ৩থভ1 ১ থাকা লিপিপ্রমাদ | ৯-৯, শা, ফুডঅণ । ১০, স্ত্, ন। 
অদ্বয: স্বপ্লেঘেমন 'অদৃষ্য (অথবা টাঞ্|ভসাবে স্বপ্নে এবং দর্পণে বেমন) 
মিথ্যাবস্ত] দেখ, 'অন্তবে মোহও শদপ। ঘযাঁদ মন যোহবিমুক্ত [হয] ঠবে 
গতাণতি পরব ভয় । ইনাঁকে দাহ করা যায না, ডিজানো যায না, ছেড'ও যায় 
না। দেখ [লোকে] তবু বাববাব মিথ্যা মোহে বদ্ধ হয। ছাষা মাযা কাধ! 
সমান। চুই পক্ষ বিভীন সেই 'প্রভান্বর চিত্ত ।] চিত্ত তথতা ব্বভাবে শোধিত 
হইলে স্দুট (- অছ্ষযে প্রতিষ্ঠিত) হয, অন্ত কিছুব দ্বার] হয না। 
টীকাটিপ্লনী. পেখু- দেখ (অগজ্ঞা' , প্রেক্ষস্ব ৯পেখহ পেখু » টাকাষ 
পেখই _দেখে , শপ্রেঙ্গতি । ক্ুঅণে এন্বপ্পে ব্বেপনে)।  অদশ _ অনৃষ্য ঃ 
যাব প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, অমুলক , টাকাখ আদশ বা দপণ অর্থে গুহীত। 
জইসাখযাঁদশ । শঅস্তবালে -আডাশপে, এখানে অজ্রে বাচিত্তে। ইসা 
তাঁর়শ।  বিমুগ্ধা€বিমুক্ত । জই-যদি। মনাষনঃ। তবেশতেব্বং হি 
(প্রারুত)। তুটইএক্রট্যতে । 'জবণাগমনা- আনাগোনা, যাতায়াত, জন্মমৃত্যু , 
২১ সং চর্যা দ্র,। নোৌ- কখনই না, নতু২নউনৌ। দাই লদগ্ধ হয, 
দণ্ধস্দডউ০দাঢ+ই (তি)। তিমই- ভিজে; এ তিমাতে । চ্ছিজই- 
ছিন্ন হয; ছিছ্তে। পেখ-নদেখ (অভজ্ঞা), প্রেক্ষম্ব-পেক্খহ ১ পেখ । 
মোঅ- মিথ্যা» মাঘ । বলিবলি-বাধবাব , বণী১্বলি , স্ত্, সেন অর্থ 
করিষাছেন বলিহারী । বাঝই-বদ্ধ হয; বাধতে । বেণি-উভয়; € 
+বীণি। যোহিঅ€শোধিত। ফুড়এস্বুট। অণঅন্ত। হোই-হ্ষ, 
ভবতি ৯ভোদিহোদি১ হোই । 
ব্যাখ্যা সং কে ত; আলোচ্য চর্ধায় চিত্তের দুটি রূপের বর্ণনা | অবিগ্যাচ্ছন্ন 
প্রকৃতিদোধযুক্ত; সংবৃতি বোধিচিতডই সমস্ত প্রথাঁব যিথ্যাভবজ্ঞানের জন্মদাতা | 
'অন্তপ্দিকে প্রকৃততিপ্রভানম্বব পারমাধিক বোধিচিত্তই বিশুদ্ধ জ্ঞান বা মহাস্খময় 
সহঅজ্ঞানস্বদপ । আমাদের অন্থরের অবিদ্তামোহহ জগৎ ব্রশ্গাণ্ডের অন্তিত্বজ্ঞান 
স্ষষ্টি করে, মিথ্যা অস্তিত্বহীন বন্তকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত করায়। সদ্গুরু 
উপদেশে মনকে যোহ্মুক্ত করিতে পারিলে জন্ম-মৃত্যুর অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের কোন 


মূলগীতি ২২১ 


প্রভাব আর থাকে না। মোহমুক্ত মন (প্রকৃতিগ্রভাম্বর চিত্ত) অগ্নিতে দগ্ধ হয় 
ন1, জলে ভেজে না, অস্ত্রের ঘ্বার! ছিন্ন হয় না । োহমুক্ত মন অবিনাশী, তবুও 
লোক ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই মোহেই বন্ধ তয়। ছায়া মায়া কায়া সমান; ছুই 
পক্ষেই সেই একই বিজ্ঞান ছুইভাবে প্রকাশিত | বিজ্ঞান যখন অবিদ্যাচ্ছন্ন তখন 
তাহ! ভইতেই ছায়! মাধ! কায়া ইত্যাদির উত্তভব। কিন্তু যখন তাহা অদ্বয়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত তখন তাহাই প্ররুতিগপ্রভাম্বর বিশ্তুদ্ধবিজ্ঞানৰপ পারমাথিক বোধিচিত্তে 
পরিণত হয। চর্ধাকার তাই বলিতেছেন, চিত্ত অদ্য স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে 
অর্থাৎ তথতাদ্বারা শোধিত তইলে সব কিছুই স্মুট হয়, অন্থায় শয়। 
অখলোচ্য গীতিটির মোহমুক্ত মনেব বর্ণনা গীতাঁব আত্মার বর্ণনাব অচ্গকপ-__ 
তু. নৈনং ছিন্দক্তি শন্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ | 
ন চৈনং ক্লেদয়স্তাঁপো ন শোষয়তি মাকতঃ | ২1২৩ 


৪8৭ 
[বাগ] গুডডবী ॥[ধাম]পাদা!না" ॥১ 


কমল কুলিশ মাঝে ভইঅ২ মিঅলী । 

সমতা জোএঁ জলিম৩ চগ্ডালী ॥ ধর ॥ 

ডাহ৪ ভোম্বীঘরে লাগেলি আগি। 

সহষলি৫ লই ধিঞ্কহ্ঁ পাণী ॥ ঞ্ ॥ 

ণউ» থর জালা ধুম ৮ দিশই । 

মেরুশিখর লই গঅণ পইসই ॥| গ্রু ॥ 

ফাটই, হরিহর বাহ্ধ ভর1.0 | 

ফীটা১১ হই ণবগুণ ১২শাসনপড়/১২ || ফর ।। 

ভণই ধাম ফুড ১৩লেছ্‌ রে১৩ জাণী১৪ | 

পঞ্চনালে' উবি১৫ গেল পাণী ॥। গু ॥ 
[পুথির পৃষ্ঠ। ৬৫ক] 

পা. ১-১. পুথিতে গুডভবীপাদানাং , ভিত ও টীকা হইতে জান] যায় 

কবির নাম ধাম; রাগের নাম গুঞ্জরী লিপিপ্রমাদে গুডডরী ১ [রাগ] ও 
[ধাম] লিপিতে বাদ গিয়াছে, পাদাঁনাঃ লিখিয়া পাদানাং কবা। ২. শা. 
ভইম ; স্থ, ভই ম; পদটির শেষ বর্ণের সাদৃশ্য ম অপেক্ষা অ-এর সহিত বেশি । 
৩. লি-এর ই-কারের বা-দিকের দাড়ি নাই ; কেবল মাথার উপর অর্ধবৃত্তাকার 
চৈতন। ৪. টীকা দাহ। ৫. টীকা! মসহর; স্থ. সহষলি পাঠ করিয়! টীকান্গসারে 
সলহর পাঠ দিয়াছেন ? শুদ্ধবপাঠ সসহর | ৬. শা. সং নউ | ৭. সু ধুম । ৮ 
শা. ন। ». নী. স্ফাটই; টীকা দ্াঢ়ই। ১০. সু. ভ [ড়ারা], তিব্বতী 


২২২ চর্যাগীতি পরিচয় 


অনুবাদে অর্থ মুনি, পণ্ডিত) তদহ্সারে শ্দ্ধপাঠ ভড়াএভট্র | ১১. ক্ফীটা/ 
ফীট্টা পাঠও সম্ভব, স্থু, ফীট্টা;ঃ নী. স্ফীটা, ১২-১২, স্ব, শাসন-পড়া । 
১৩-১৩, শা. লেঙ্গ রে। ১৪ সু. জানী। ১৫, শা. স্থ. উঠে $ পুথিতে ই-কার 
মাঝে মাঝে এ-কারের মতে । 

অন্য: কমল কুপিশ মধ্যে হইল মিতালি । সমত! যোগে চণ্ডালী জলিল । 
দান [যুক্ত] অগ্নি ডোশ্বীঘরে লাগিল। শশধর লইয়া জল সিঞ্চন কর। থরজ্বালা 
নাই, ধূমও দেখা যায না। মেরু শিখর লইয়া গগনে প্রবেশ করে। [অগ্নি] 
হরিহর ব্রহ্গাঠাকুরকে ফাটাষ (পোড়ায়)। নবগুণ শাসনপন্টও ফাটিয়া গেল। 
ধাম বলেন, স্পষ্ট করিয়া জান ১ পাচটি নালে জল উঠিয়া গেল । 

টীকাটিপ্লনী: কমলকুলিশ- মহাধানী ধর্মমতের প্রজ্ঞা ও উপাধ বৌদ্ধতন্ত্রে 
ইড়া ও পি্গলার স্থান গ্রহণ কবে, বৌদ্ধতন্ত্রে কমলকুলিশ স্ত্রী ও পুং জননাঙ্গের 
প্রত্তীকবপেও কল্লিত, আলোচ্য পদে কাষযসাধনার ইঙ্গিত স্পষ্ট; ৪ সং চর্যার 
টাক] দ্র. । ভইঅ-*ভবিত-ভূত। মিঅলী- মিতালি। সমতাজোঞ্ঁ- 
সমতা যোগের দ্বারা; জোএ€যোগেন | জলিঅ€জলিত। চগ্ডালী- নাভিস্থিত 
নির্মাণচক্রের সংবুতি বোধিচিত্তব্প চণ্তালী (- তন্ত্রের কুলকুগুলিনী)। ডাহ€ 
দাহ; দহনশক্তিযুক্ত । লাগেলি-লাগিল₹ ১৬ ও ১৭ চর্ধা দ্র.; -ইল যুক্ত 
ক্রিয়ারূপ বিশেষণ হিসাবে প্রযুক্ত, পরবর্তী আগি-অগ্রির সহিন্ত লিঙ্গসৌষম্যে 
লাগেলি স্ত্রীলিঙ্গ । সহষলি- সসহর-শশধর ; প্রকৃতিপ্রভাম্বর বোধিচিত্ত। 
লই-্লইয়!; -*লভিত্বা (_ লব্ধ1)। সিঞ্চহই_সেচন কর (অনুজ্ঞা); সিঞ্চম্ব 
সসিঞ্চস্নু১ সিঞ্ছ, সিঞ্চছ', সিঞ্চই । পাণী-পানীয়। নউন তু। খর 
স্তীব্র। জালা-জালা। দিশই €পৃশ্তঠতে । মেরুশিখর - তন্ত্রোন্ত দেহমের- 
শিখরে কল্পিত বিভিন্ন পদ্ম । গঅণ-মহাস্থখ চক্র (-তত্ত্রের উ্ভীষ কমল)। 
পইসই ₹ প্রবেশ করে; -প্রবিশতি । ফাটই-ক্ষাটতি ; ফাটায়; টীকায় 
দাটই-্দাহন করে; ৪৬ চর্যা দ্র. টাকাহ্থসারে, হরি মুত্রনাড়ী ; হর- 
শুক্রনাড়ী; এগুলি সন্ধ্যাতাষিত। ভরা-্ভ্ড়া-ভষ্ট। ফীটা- প্রাকৃত ফিট 
ধাতু হইতে ; বিদীণ অর্থে; টীকায় দগ্ধ) ১২ ও ২১ চর্ধা দ্র“ । হইএ*ভবিত 
(-ভৃত)। নবগুণ-্টাকাম্থসারে নবপবন ) নবগুণ-উপবীত ; নবগুগ বলিতে 
নবলক্ষণ অর্থাৎ আচার, বিনয়, বিগ্যাঃ প্রতিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি তপ 
এবং দান এই নবধ! কুললক্ষণকেও বোঝায়; আলোচ্য প্রসঙ্গে সেই অর্থ 
অসঙ্গত নভে; অর্থাৎ বাহিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সমস্ত কিছুই দগ্ধ বা 
বিদীর্ণ হইল । ফাটই***পডা- অন্য অর্থে" হরিহর ব্রাহ্মণ পণ্তিত ফাটিয়া! গেল 
অর্থাৎ পুড়িয়া গেলঃ এই লৌকিক চিত্রের তাত্বিক তাৎপর্য-_সমন্ত দ্বৈতজ্ঞান 
পড়িয়া! গেল; স্থতরাং উপবীত ব1 নবফলক বিশিষ্ট শাসনপষ্ট অর্থাৎ তাহার 
প্রতিপত্তির উপাদানসমুহ পুড়িয়। গেল, নিক্ষল হইল; ব্রাঙ্গণেরা শাসনপট্রের 
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জোরে নিফব জমি ভোগ করিতেন : শাসনপষ্ট পুডিয়া গেলে করধার্ধ হইত; 
তাই শাসনপট্ট তীভাঁর প্রতিপত্তির উপাদান । শাসনপট্ট সাধারণত নয় ফলা 
বিশিষ্ট ধাতুপাত্রে লিখিত হইত, তাই নবগুণ। শাসনপভাশাসন পট্র; 
ভাব্বিক অর্থ-ইন্দ্রিয়াদি বিষয়সমূহ, পূর্বে যাভাব শাসনে চর্ধাকার ছিলেন। 
ফুড়-প্ফুট । লহু-লও; -লভন্ব। জানী-*জানিত-্(জ্ঞাত)। উঠে- 
উঠিয়া; €উখিত্বা । 

ব্যাখ্যা সংকে ত: তান্ত্রিক পদ্ধতিতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া 
উষ্ীষকমলে শিবের সহিত মিলিত কবিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ হয় । এই সিদ্ধির 
জন্য তন্ত্রে কায়সাধনাব যে পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে তাহাতে ইড়া, পিঙগলা 
এই ছুই নাড়ীকে যুক্ত করিয! মধানাড়ী স্বুয়। পথে চালিত করিতে পারিলে শক্তি 
ক্রমে উর্ধ্বগা হয়। আলোচা গীতিটিতে বৌদ্ধরূপাস্তবে তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি এবং 
প্রসঙ্গত সিদ্ধিলাভের বিষয বণিত। 

কমল ও কুলিশের মধ্যে মিতালি হইল অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও উপাযের মিলনের 
ফলে নাভিস্থিত নির্মীণচক্রেব চগ্ডালী জাগ্রত (প্রজ্লিত) হইল। সেই আগ্র 
পরিশুদ্ধা অবধৃতিকা ভোশ্বীর গৃহেও লগ্ন হইল অর্থাৎ ক্রমে তর্ধ্বমুখী হইল। 
গ্রকৃতি-প্রভাত্বর বোধিচিত্ত সেই আগুনে জল সিঞ্চন করে; অর্থাৎ সেই আগুন 
মহা-নুখের সহিত বিলীন হইল। সেই আগুনের প্রথর জাল! বা ধুম দৃষ্ট হয় 
না। দেহমেকর উপর কল্পিত বিভিন্ন পন্মের মধ্য দিয়া ক্রমে এই অগ্মি 
উষ্ভীষকমলে উপনীত হয়। তখন হরিহর অর্থাৎ সমন্ত প্রকার দ্বৈতজ্ঞান এবং 
ব্রহ্ম বা আচাব-অন্ষষ্ঠান বিধিনিষেধ, বাহিক প্রতিপত্তি ইত্যাদি সমস্ত নিশ্ষল 
কলিধা প্রতিপন্ন হয় । পদ্দকর্তা তাই বলিতেছেন এই অগ্নি প্রজলিত করিবার 
পদ্ধতিটি স্পষ্ট করিয়া জানিফা লও । তাহা হইলে সংবুতিবোধিচিত্ত পরিশুদ্ধ 
হইযা পঞ্চনালে অর্থাৎ হরিহব ইত্যার্দি দেহেক্ত্রিযাদ্দির এবং আচার-অনুষ্ঠান 
ইত্যাদির বশ্তত। হইতে উঠিয়া যাইবে, মুক্ত হইবে ।৯ 


৮ ৪৯ 


রাগ মল্লারী ॥ ভূন্ুকুপাদানাং ॥ 


বাজ ণাব পাড়ী পউআ! খালে" বাহিউ । 
অদঅও১ দঙ্গীলে২ দেশও লুড়িউ ॥ প্র ॥ 
অজিঃ তুম্থং বঙ্গালী ভইলী। 

ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী৬ লেলী ॥ গু ॥ 


টিভির টির 
১, খুল পুথিতে অতঃপর একটি পাত! না থাকায় ৪৮ সং গীতিটি পাওয়৷ যায় লাই । তিব্বতী 
অনুধাদ হইতে এই গীতিটির সম্তাব্যরাপ জান! যায়। 
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নডহি জো পঞ্চপাট্টণ৮ ইনি» বিস'অ১০ ণঠা। 
ণজাণমি১১ চিঅ মোর কহি গই পইঠা ॥ ধর ॥ 
১২সোণ ত রুঅ১২ মোর কিম্পি গ থাঁকিউ । 
ণিঅ পরিবারে মহানেহে১৩ থাকিউ ॥ ধ্ু॥ 
ঞ্উকোড়ি১৪ ভগ্ডার মোর লইআ সেস। 
জীবস্তে মইলে' নাহি বিশেষ ॥ প্র ॥ 
[পুথির পৃষ্ঠা ৬৭ক] 
পা. ১, নী. আদঅ। ২. টীকান্ুসারে শান্ত্রীর সংশোধন বঙ্গালে। ৩. পুথির 
পাঠ দ্রেশ সম্ভব) শুদ্ধপাঠ দেশ; টীকাম্সারে শান্্রীর সংশোধন ক্লেশ। 
তিব্বহী অন্গবাদে দেশ; বাগচী দেশ পাঠগ্রহণের পক্ষপাতী তবুও বঙ্গাক্ষরে 
চর্যাগুলি উল্লেখে ক্লেশ রক্ষিত (ত্র 701, %%% 0 1095 & 154); পরে 
শান্তিভিক্ষ সম্পাদিত চর্যাগীতিকোষে দেশ পাঠ গৃহীত । ৪.-আজি; টীকা. 
শা. স্ব, আজি । «.-তুম্কু (টীকা)। ৬. টাকা চগ্ডালে (চগ্ডালে ?)। ৭-৭- 
টীকা দচিঅ। ৮. টীকা পাটন; পুথিতে ঘষামাজার চিহ্ন আছে, মনে হয় 
ধাটণ লিখিয়া ধ-কে পকরা হইয়াছে। ৯. পুথি অন্পষ্ট ; ই্দি পড়া চলে; 
টাক! "ইন্দ্রিয় বিষয়ঞ্চ” । ১০. সু. বিসঅ। ) নী. বিসঅ ; শা. বিসংজ্ঞা ; পুথিতে 
স-এর পরে কী ছিল বুঝিবার উপায় নাই; শ্ত্রপ্রবেশ ছিদ্র বাড়িয়া যাওয়ায় 
এ অংশ লুপ্ত। ৭-১০ চরণটিকে শাস্ত্রী হি জো পঞ্চধাট ণই দিবি সংজ্ঞা 
ণঠ।” পড়িয়াছেন ; শুদ্ধপাঠ মনে হয় দ্রহিঅ পঞ্চপাউণ ইন্দিবিসঅ পঠা। 
১১, শ|. জানমি । ১৯-১২, টীকা সোনরুঅ | ১৩. শা. মহান্্ুহে । ১৪. নী, 
চউকোডি। 
অদ্বয়: বজনৌক পাড়ি দিয় পদ্মাথালে বাহিত 'হইল]। অথবা, বস্ত- 
নৌকা পন্মাখালে পড়িয়! বাহিত |হইল]। অদ্য (নির্দয়) দঙ্গালদ্বারা (দস্যু 
দ্বারা) দেশ লুষ্টিত। আজ ভূন্কু বজালী হইল [কারণ] নিজ গৃহিণীরূপে 
চগ্ডীলীকে লইল। অথবা, আজ তৃহ্ৃকু [তুই] বঙ্গালী হুইলি, তোর গৃহিণীকে 
চণ্ডালে লইল। পঞ্চপতন দগ্ধ [হইল], ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ নষ্ট [হইল]। জানি 
ন! চিত্ত মোর কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট [হইল] । সোনাবপা আমার কিছুই থাফিল 
না। নিজ পরিবারে মহাস্থখে থাকিলাম। চতুষ্ষোটি ভাণ্ডার মোর নি:শেষে 
লুন্িত। [এখন] জীবস্তে ও মৃতে (বাচা মরায়) কোন পার্থকা নাই । 
টাকাটিপ্লনী: বাজবজ্জ। ' ণাব-নৌকা) €নৌ। পাড়ী- পাড়ি 
দিয়া; পার১পাড় + ঈ-ইত্বা ; পাড়ী শবটির নুম্পষ্ট ব্যাখ্যা দুরূহ; ণাবপাড়ী 
একত্রে গ্রহণ করিয়া *ণাবপাঁটিক1 ব1 নাববাটিক1 হইতে বুৎপন্প মনে করিয়া 
নৌবহর অর্থ কর! চলে; টীকার ইঙ্গিত অনুসারে (প্রবেশিত - পতিত)১পড়ি 
পাঠ গ্রহণ করিলে চরণটির বাচ্যার্থ হয় বস্রনৌক! পল্মাথালে পড়ি! বাহিত হইল 1 
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পউআখালে-পদ্মা "অথবা পদ্মখালে। পদ্ম৯পউঅ। বাহিউএবাহিতঃ। 
তাত্বিক "মর্থে, ব্রনৌক1 _ শৃন্ততারপ নৌকা । পদ্মাথাল - প্রজ্ঞাথাল। প্রজ্ঞ 
ও উপায়ের যিলনই বাল্সিত। অদয়-- অদ্বয় ; দ্বৈতজ্ঞানরহিত ; অদয় শব্দটিতে 
নিয়েব ব্ঞ্জনা লক্ষণীয। দঙ্গালে-দন্ত্াতে । লুডিউ এলুষ্টিত ৯ লুটিঅ ১ 
লুঁড়িউ । বঙ্গালী _-মাপাত মর্থে বেচারী; তাত্বিক অর্থে অদ্বয়জ্ঞানধারী সহজজ- 
সিদ্ধপুরুষ । ভইলী-* ভবস্তি (-্ভূত)+ইল্ল+ঈ (ক্ত্রী); বাঙ্গালীব সহিত 
লিঙ্গ সৌষম্যে। ঘরিণী- গৃহিণী । চণ্তালী- নৈরাত্মা; তন্ষের শক্তির 
বৌদ্ধত্ান্ত্রিক নামান্মব । চর্ধাগীশ্িতে চগ্ডালী, শবরী ইত্যাদি মধ্যে মধো মহা- 
স্থথকে অর্থাৎ শক্তি জাগ্রত হইবাব ফলকেও বোঝায (দ্র. চর্যার ধর্মমত) । লেলী 
€*্লভি'ত ( লব্ধ )১লইঅ+ইল-লইল+ঈ (ভ্ত্রী); চগ্ডালীর সহিত লিঙ্গ 
সৌষমো । টীকান্রসাবে চরণটিব অর্থ অন্ত প্রকার হইতে পারে । বঙ্গালী- 
অদ্বযজ্ঞানসম্পন্ন । চগ্ডালে_ €চগ্ালেন ১ চগ্ডালদ্বারা, প্ররুতি প্রভাম্বর তা 
দ্বারা, লেলী-গৃহীতা , 'আঙ্গ তুম্থুকু তুই অদ্বয়জ্ঞানসম্পন্ন হইলি কারণ তোর 
নিজগৃহিণীকে (-সংবুতি বোধিচিত্ত) চগ্ডালে লইয়াছে (_ প্রতি প্রভাম্বরত! 
প্রাপ্ত হইয়াছে) । দঠিঅ€* দহিত (5 দগ্ধ)। পঞ্চপাটণ - পঞ্চপত্তন ব1 বন্দর , 
এখানে পঞ্চস্বন্ধ । ইন্দিবিসআ-্ইন্দড্রিষ বিষযসমূ । ণঠাএনষ্ট। কহি- 
কোথায , ৭ চর্ষা দ্র. । গই _যাইয়া ১ ২ চর্যা দ্র" । পইঠা- প্রবিষ্ট । সোণব 
স্বর্ণ, রুঅ-৫রূপা, বৌপ্য। ব্যঞ্জিত অর্থে, সোণ- শৃন্ধতা, অনস্তিত্ব ; রুঅ- 
রূপ, অস্তিত্ব ১ ৮ চর্যা দ্র. । সোণরুম - জগতের অস্তিত্ব অনস্তিত্বের দ্বৈতজ্ঞান । 
কিম্পি-নকিছুই€ফিমপি , মধাম্বরলোপ । থাকিউ- অবস্থিত; প্রাকৃত 
+থকক+ইত (কর্মভাববাচো)। চউকোড়ি€চতৃফ্োটি। ভগ্ডার-ভাগ্ার । 
লইঅ|-২*লভিত্ব। _ লব্ধ1। সেস€শেষ। চউকোডি.**সেস-্চার কোটি 
টাকার ভাণ্ডার লুন্টিত হইয়৷ শেষ; তাত্বিক অর্থে, চতুক্ষোটি বিচারের ভাগ্ার 
নিঃ:শেষিত ; ফলে চতুক্ষোটি বিশিমুক্তি শুন্ততাঁর পরমতব লব্ধ । ৩৭ চর্যার চৌকটি 
বিমুকার টীক। এবং দার্শনিক পটভূমি অধ্যায় দ্র । জীবস্তে সজীবিতে » জীব+ 
অস্ত,.+এ। যইলে-মৃত১মঅ+ইল? মুতে । বিশেষ-পার্থক্য। 

ব্যাখ্যা সং কে ত: সংবুত্তি বোধিচিত্তের পারমাধিক বোধিচিত্বে পরিণত 
হওয়া এবং তাহার ফল হিসাবে যে অবস্থার উদ্তব তাছার বর্ণনা আছে আলোচ্য 
চর্যায়। গীতিটিতে নৌকা বাহিবার এবং চুরি ডাকাতি ইত্যাদি সমাজচিত্রের 
রূপকের আশ্রয় গ্রহণ কর। হইয়াছে । 

শুন্ততা-রূপ নৌকা প্রজ্ঞাূপ পদ্মাথালে পারের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সহজ সিদ্ধির 
উদ্দেশ্টে বাহিত হইল । প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনের মধ্য দিয়া অধর়জ্ঞান সিদ্ধির 
পথে যাত্র। শুরু হইল। অছষ জ্ঞানলাভের ফলে অবিগ্ভাজনিত অবস্থা নিঃশেষিত 
হইল। আজ ভূম্ছকু সহজ সিদ্ধপুরুষ (অয়জ্ঞানসম্পন্ন -" বঙ্গালী) হইয়াছেন । 


১৫ 
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তিনি নৈরাত্মারূপিণী শক্তিকে নিজ গৃহিণী করিয়াছেন। শক্তি জাগ্রত হওয়ায় 
তাহার রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধ এব? ইন্্রিয়-বিষয়সমূহ নষ্ট হইল । সোনারূপা অর্থাৎ 
অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের দ্বৈতজ্ঞান আর কিছুই রছিল না। নিজ পরিবারে অর্থাৎ 
চণ্ডালীর সহবাসে মহাস্থথেই এখন চর্ধাকারের অবস্থান) তিনি এখন চতুফোটি 
বিনিমুক্ত পরমতত্ব অর্থাৎ শূন্ততার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাহার 
পক্ষে এখন বীচা মরায় কোন পার্থকা নাই । 


রাগ রামত্রী শবরপাদানাং 
৫০ 


গঅণত গঅণত তইল! বাড.হী হেঞ্চে কুরাহী১। 

কণ্ঠে নৈরামণি৩ বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥ প্র ॥ 

ছাড়ু৪ছাড় মাআ মোহা বিষমো€ ছুন্দোলী৬ | 

মহাস্থৃহে বিলসস্তি শবরো লইআ1৭ ৮স্থণ মেহেলী৮ ॥ ধর ॥ 

হেরি ষে মেরি তইলা বাড়ী খঃসমে৯ সমতুল! ৷ 

১০যুকড় এ সে রে১০ কপাস্থ ফুলিটিলা১১। ক্র ॥ 

তইল! বাড়ির পার্সের জোহা!১২ বাড়ি তাএল! । 

ফিটেলি অন্ধারী১৪ বে অকাশ ফুলিআ১৫ ॥ প্র ॥ 

১৬কঙ্কুরিনা পাকেল! রে১৬ শবর1 শবরি মাতেল!। 

'অগণুদিণ সবরে1১৭ কিংপি ন চেবই মহাস্রহে ভেলা ॥ ঞ্রু ॥ 
চারিবাসে ১৮তা ভলা১৮ বে দি! চঞ্চালী 

তঁতি তোলি শবরে। (দা)হ১৯ কএল ২০কান্দশ সগুণ২০ শিআলি ॥ খর ॥ 
মারিল ভবমত্তারে দহদিহে ২১দিধলি বলী২১। 

হের সে শবরো।২২ ণিরেবণ ভঈলা২৩ ফিটিলি যবরালী২৪ ॥ খর ॥ 


[গুখির পৃষ্ঠা ৬ক-থ! 
পা. ১ শা. কুরাড়ী; স্ব. নী, কুরাড়ী। ২. শা. কণে। ৩. লিপিকর 


প্রথমে পৈরাণি লিখিয়! ফেলিয়াছিলেন । পরে ণি-কে ঘষিয়! ম করিয়া তারপর 
গি লিখিয়াছেন। ৪ টীক1 ছাড়। ৫ শা. বিষমে; সু. বিষমী। ৬ সু. 
দুন্দোলি। ৭. লিপিকর ণইআ লিখিয়! ৭-কে মাত্রাযুক্ত করিয়া ল করিয়াছেন । 
৮-৮. শা. স্ণমে হেলী। ৯ টীকা খসমে। শা. খঃসমে পাঠ করিয়াও 
টাকানুসারে খসমে লিখিয়াছেন। ১০-১০, শা, যুকড়এ সেরে । ১১.-ফুটিল! | 
“লি' লিপিপ্রমাদ । শা. ফুটি (লিটি)লা। ১২. টীকা জোহর । ১৩. শা. বাড়ী। 
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১৪. শা. অন্ধারি। ১৫.-ফুলিল। । ১৬-১৬ শা" কন্কুরি না পাকেল! রে। 
সর. ট্টীকান্থসারে সংশোধিত পাঠ কুস্কুচিনা পাকেলারে। পদবিভাগ ও অর্থের 
জন্য টীকাটিপ্ননী দ্র. পুথির পাঠোদ্ধারে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই । ১৭. শা, 
স্ব. শবরো । ১৮-১৮. শা. ভাইলা। স্থ তাভলা পাঠ করিয়া সংশোধিত 
গগডিলা” পাঠ দিয়াছেন । টীকাতে খুব সম্ভব “মডিল” আছে। শা" নী. 
টাকাতে 'গডিল” পড়িয়াছেন। ১৯ টীকানুসারে (্েপ্ধ্যা) “দা? সংযোজিত । 
শী তকে পববর্তী কএলা-ব সহিত যুক্ত করিয়! পদবিভাগ করিয়াছেন হক এলা । 
২০.২০ লিপিকর সম্ভবত একটি স/শ বেশি পিথিয়াছেন। শুদ্ধপাঠ কান্দ 
সগুগ/শগুণ। ২১-২১* শা দ্ধ লিবলী। ২২ শা" সবরো। ২৩ শ]. ভইলা। 
২৪ স্, অব সলী। 

অস্বয়ঃ গগনে গগনে তৃতীয় বাভী, কুঠার দ্বারা হানিযা উৎপাটিত, কণ্ঠে 
নৈরামণি বালিক1 জাগ্রতা । বিষম দ্বন্বময় মায়ামোহ ছাড়। শবর শন্তু-নারীকে 
লইয়া মহান্থে বিলাস করিতেছে । আমার সেই তৃতীয় বাড়ীকে গগন-সমতুল্য 
দেখি, সুন্দর (বা শুরু) কার্পাস প্রস্ফুটিত । তৃতীয় বাড়ীর পার্খে জ্যোৎনা 
বাড়ী। অন্ধকার দূর হইল, আকাশে ফুল ফুটিল। কক্ুচিনা পাফিল, ওরে, 
শবর শবরী মত্ত হইল; দ্বিনের পর দিন শববের আর কোন চেতনা রহিল না, 
মহান্তুথে (মত্ত) হইল । াচাঁড়ি দিয় সেই চারবাস (শব বহিবার চালি, তাত্ত্বিক 
অর্থে চতুর্থ বাড়ী) হুইল) তাহাতে তুলিয়! শবরকে দাহ করিপ, শকুন শৃগাল 
কাদে। ভবমত্তকে মারিল, দশদিকে বলি দেওয়া হইল, দেখ সেই শবর নির্বাণ 
(প্রাপ্ত) (নিলে) হল, শবরালি ঘুচিয়া গেল। 

টীকা টপ্লনী: গঅণত-গগনে। “ত, অধিকরণে-ত্র, বা তসিঙ্গ জ্. 
৩ চর্ষা ত্ুআরত । গগন শব্দের ছুবার ব্যবহারে প্রথম ছুই শৃন্যাকে বুঝাইতেছে। 
তইলা -তৃতীয়-তইঅ+লা৷ (তু পয়লা), অথবা তৃতীযে লগ্ন । তৃতীয শৃন্টে 
লগ্র বাড়ী । (দ্র. শূন্যতা ও করুণার তব, দার্শনিক পটঠমি অধ্যায়) । বাজী 
বাটিকা । হেঞ্চে-হানিষা , হিত্যহিচচ, ভেচ্চ-হেঞ্চ। কুরাহী কুঠার । 
কৃঠারিকা কুঠারী -কুহারী -সকুরাহী (বিপর্যাস), পাঠাস্তরে কুবাড়ী্ 
কুঠারিকাঁ। নৈরামণি- নৈরাত্মা, (৪৯ চর্ধার চণ্তালী ব্যাথা ভ্র-)। বালি€ 
বালিক।। জাগন্তে -জাগ্রতা । জাগ (%জাগৃ)+ অস্ত + এ। উপাড়ী-_এ 
উৎপাটিত । ছুন্দোলী - ঘন্বময়, সমস্তা , -হূর্দোলিক| । মেহেলী _ মহিলা, স্ত্রী; 
১৩ চর্যার মেহেরী দ্র-। খসমে-গগন তুল্য । যুকড়-ম্থকর -হুন্দর, 
গুরু । স্ুকড়এসুকৃত অথবা শুরু -ম্থুকল-ষুকর সযুকড় । কপান্থ-কাপাস, 
মহান্থথ। তন্ত্রে ক*-মহাস্থ। চর্যাগুলিতে অনেক সময় গোপনীয়তার জন্য 
মহান্্খ অর্থে 'ক' দিয়া আরম্ভ কোন শব ব্যবহার করা! হইয়াছে । ৯ পংক্তির 
কন্গুচিনা তুণ। টাকায় কপাস-এর অর্থে বলা হইয়াছে “ক' এর পার্খববর্তী (পাস) 
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অর্থাৎ “খ+- গগন, চতুর্থ শুন্ধ। ফুটিলা-স্ফটিত+ ইল্ল+আ। পার্সের- 
পার্খস্ব, পাঁস+এর ষঠী। জোন জ্যোৎস্না । তাঞলা €তদ্বেলা ; সেই 
যষয়ে ; ফিটেলি--৪৭ চর্যার ফীটই দ্র.। অন্ধারি-*অন্ধকারিক+ অকাশ 
আকাশ । ফুলিলা-*ফুলিত _ (ফুল্ল)+ ইল্প+আ। কর্গুরিনা- ক্ুচিনা_ 
ধান্ত বিশেষ ; এখানে মহাম্থখ বা! চতুর্থ শূন্ধ অর্থে প্রযুক্ত । কপাস টীকা দ্র.। 
পাঁকেলা--পন্ক (পাক)+এল (ইল্প)+আ1। মাতেলা-মত্ত+ ইল +'আ। 
কিম্পি-কিমপি। চেবই€চেতয়তি;) বুঝিতে পারে। ভেলা-বিকল, 
ভোলা-বিহুবল | চারিবাস- চতুর্থ আবাস, চতুর্থানন্দ ধাম । তাভল!, পদবিভাগ 
তা ভল! ধরিলে অর্থ, তাহা হইল। ভইলা১ভলা । তাভল1 একটি পদ ধরিলে 
অর্থ, স্তব্ধ হইল, স্কিব হইল, চঞ্চলতা দূর হইল। স্তব্ধ তবভ১তাভ+ইল+ 
আ। টীকার পাঠাস্তর (ম্থ) গড়িল/€গঠিত!+ইল্ল+আ1। বস্তত টীকায় মডিলা 
আঁছে। মণ্ডিত+ইল+আ]। চর্শালী-দ্যর্থক শব; (১) বাশের টাচাডি, 
(২) চঞ্চল ইন্দিযাদি ৷ উভি- তম্মিন, বা *তদি। তোলিশালছিত্বা | ডা 
কএলা -_ দাত করিল । সপ্পণ শিআলী - শকুন, শ্ণাল (ব্ষিয বাসনা সমৃই ?)। 
মারিল€মার্িত+ ঈল্প । ভবমন্তারে - ভবমত্তকে | হ্যা চতুর্থীতে বে বিভভ্তি 
লক্ষণীয় । দহদিহে-দশদিশে | দিধলি- দেওয়! হইল (7) 1 পুথি খণ্ডিত 
থাকায় শেষ অংশের ব্যাখ্যা পাওয়! যায নাই । ভিবাশি অন্গবাদ হইতে দত্ত 
ব! দিল অর্থ পাওযা যায়। বলী -বলি। নিরেবণ“নির্বাণ - নিশ্চল, নিমু'ল। 
ফিটিলি বিদীর্ণ লইল, শেষ তল । ষবরালী - শবব গ্িবি,-*শবর কাঁবিক। 

বা! খা! সং কেত : শবর-শবরীর মিলিত জীবনযাত্রার একটি নিখুত 
চিত্রের মধ্য দিয়] তত্ববর্ণনা লক্ষণীয় । তৎকালীন অন্ত্যজ জীবনেব চিত্র ঠিস'বেও 
গীতিটি মূল্যবান । তত্বেব দিকে গীতিটির মধো চিত্তেব চতুর্থ শূন্তে উপস্থিতিতে 
মহান্রখলীভের কথা! রূপকাকারে ব্যক্ত হইয়াছে । 

চিত্তের আলোচনা প্রসঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রে চিত্তের চারিটি স্তর কল্পিত হইয়াছে,_ 
শৃন্ত, অতিশুন্ত, মাশূন্চ ও সর্বশূন্ত । ইার মধ্যে প্রথম তিনটি দিবারাত্রি ভেদে 
১৬০ গ্রকার প্ররকতি-দোষযুক্ত । চতুর্থ শূন্য প্রকৃতি-প্রভান্বর ৷ প্রকৃতি-দোষযুক্ত 
প্রথম তিনটি স্তর আলোচ্য চর্যায় বাড়ীর রূপকে প্রকাশিত । গগন শব্টির দুবার 
ব্যবহারে প্রথম দুটি শৃন্তকে বোঝান হইতেছে ; তারপর তৃতীষে সংলগ্ন বাটিক! । 
ইহাকেও উৎপাটিত করার কথা বলা হইয়াছে প্ররুতি-প্রভাম্বর চতুর্থ শৃন্যরূপ 
কুঠারের আঘাতে । এইরূপ করিতে পারিলেই কণ্ঠে অর্থাৎ সম্ভোগচক্রে নৈরাত্মা 
বালিকা জাগ্রত হন। সিদ্ধাচার্য শবরপাদ তাই উপদেশ দিতেছেন, বিষয় ঘন্্ময় 
মায়ামোহ পরিত্যাগ করা উচিত । এই মায়ামোহই সাধনার পথে বিভ্রম্বরূপ। 
এগুলি ত্যাগ করিতে পারায় শবর শৃন্ভতারূপী নারীকে লইয়া মহান্ুথে বিলাস 
করিতেছেন । এই বিলাসের চিত্র রচনায় চর্ধযাকার বলিতেছেন : আমার তৃতীয় 


মূলগীতি ২২৯ 


বাটিক গগনের সমতুল হইয়াছে, সেখানে সুন্দর কাপাস ফুল ফুটিয়াছে (অর্থাৎ 
তৃতীয় শূন্ঠ চতুর্থ শূন্যে পবিণশড হহয়াছে এবং কার্পাসেব মত সুন্দর শুভ্র 
প্রতান্বরতাব বিকাশ ঘটিয়াছে।) তৃতীয় শূন্য চতুর্থ শৃন্তেই সংপগ্ন , চতুর্থ শূন্য 
শুভ্র জ্যোতন্নায় উদ্ভাসিত গগনের মত , এই জ্যোত্কাব উদয়ে সমস্ত ক্েশান্ধকার 
দূরীভূত হুইযাছে। ক্রেশান্ধকার যেন আকাশকুম্থমের মত অলীক বলিয়৷ এখন 
গ্রতিভাত হইতেছে। (অথবা জ্যোত্ম্ার উদযে অন্ধকার দূরীভূত, চিদ্াকাশ 
কুন্ুমের ন্যায় প্রফুল্ল |) কন্তুচিনা (ধান্ত বিশেষ) পাঁঞ্চি, শবর-শববী আনন্দে 
মত্ত হইল। তাৰিক অর্থে শববী অর্থাৎ নৈরাতআাব সহিত মিলনে মহাস্থখ লাভ 
হইল। (ক্গুচিনা- মভাম্খ)। দ্িনেৰ পব দিন শববের 'অপ্র কোন চেতনা 
রভিল না। চঞ্চল ইন্দ্িয়সমূহ বন্ধন করি! শবর চতুর্থ বাসস্থান গঠন করিল। 
সেখানে তুলিয়া ভবমত্ততাকে দাহ করিল। (পরব তাঁ পংক্তির দাহ শব্দের বাঞ্জন'য় 
চাবিবাস শবের অর্থ দাহ করিবার চাপি বা খাটিয়া বিষ! মনে হয়, টাকায় 
অবশ্য তাবিক অর্থই প্রদ্নত হইযাছে। চর্ধাটিব মধ্যে শবদাহ প্রথার চিত্রও 
লক্ষণীয়।) শকুন-শৃগালবপ বিষধ-বাসনাসমূহ ক্রন্দন কবিল। ভবমত্ত সংবৃতি 
বোধিচিত্তকে দশদিকে বলি দেওয়া হইল (ধ্বংস করা৷ হইল), ফলে শবরের 
শবরালি (শ্লভাব চাঞ্চলা, ভবমোহ ইত্যাদি) ঘুচিয় গেল। ঠিনি দৈতজ্ঞানবিদুপ্ত 
নিশ্চল নির্বেদ অবস্থায় উপনীত হইলেন। 


পরিশিষ্ট ১ 
কবিনামাবলী : প্রথম চরণের স্চী 


১। আজদেব ( আর্যদেবপাদ ) 
গীতিসংখ্যা ৩১ : জহি ষণ ইন্দিঅ [প] বণ হো! ণঠ1 । 
২। কন্কণ ( কৌক্কণপাদ ) 
গীতিসংখ্যা ৪৪ : সুনে স্থুন মিলিতা জরবে। 
৩। কামলি ( কম্বলাহ্বরপাদ ) 
গীতিসংখ্যা ৮” : সোনে ভরিতী করুণ নাবী । 
৪ | কাহ্চ(কাহুপাদ, কৃষ্ণাচার্যাপাদ, কষ্ণপাদ, কষ্ণবভ্রপাদ ) 
গীতিসংখ্যা ৭: অলিএ' কালিএ” বাট রুন্ধেল। । 
৮ ৯: এবংকার দৃঢ় ৰাখোভ মোডি্ডিউ | 
৮ ১০: নগর বাহিরি রে ডোস্থি তোহোরি কুড়ি আ। 
১ ১১: নাড়ি শক্তি দিঢ ধরিঅ খট্রে। 
১». ১২: করুণা পিহাড়ি খেলহু' নযবল । 
»». ১৩: তিশরণ ণাবী কিঅ অঠকমারী । 
১». ১৮: তিপিভূুঅণ মই বাহিঅ হেলে । 
»». ১৯: ভব নির্বাণে পড়হ মাদলা । 
55 ২৪ 2 সঈ* 
৮৮ ৩৬: স্থুন বাহ তথতা পহারী । 
»»৪০ : জো মণগোএর আলাজালা । 
১১ ৪২: মণতর পাঞ্চ ইন্দি তন সাহা । 
55 ৪৮ ১ * 
« | কুকুরীপাদ 
গীতিসংখ্যা ২ : ছুলি ছুহি পিটা ধরণ নজাই। 
» ২০: হাউ নিরাসী খমণ ভতারে। 
৬। গুগুরীপাদ 
গীতিসংখ্যা : তিঅড্ড! চাপী জোইণি দে অস্কবাপী | 
৭। চাটিল (চাটিল্লপাদ ) 
গীতিসংখ্যা ৫: ভবণই গহণগন্ভীর বেগে বাহী। 
৮। জয়নন্ীপাদ 
গীতিসংখ্যা ৪৬: পেখু. স্বঅণে অদশ জইসা। 


১৩। 


১৪ । 


১৫ 


১৬। 


১৭| 


১৮। 


পরিশিষ্ট ২৩১ 
ডোম্বীপাদ 
গীতিসংখ্যা ১৪ : গজ! জউণ| মাঝে রে বহুই নাই। 


ঢেণ্টণপাদ ( ঢেণ্টণপাঙ্গ ?) 
গীতিসংখ্যা। ৩৩: টালত মোর ঘর নাহি পডবেষী। 


তাস্তি ( তত্ত্রীপাদ ) 

গীতিসংখ্যা ২৫: * 

তাড়কপাদ 

গীতিসংখ্যা ৩৭ : অপণে নাহি' মো কাহেবি সঙ্কা!। 
দ্রারিকপাদ 

গীতিসংখ্য1 ৩৪ : স্থুন করুণরি অভিনবাবে কাঅবাকৃচিঅ । 
ধামপাদ 

গীতিসংখ্যা ৪৭: কমল কুলিশ মাঝে ভইঅ মিঅলী। 
বিরুঅ (বিরুবাপাদ ) 


গ্রীতিসংখা। ৩: এক সে শুপ্তিনী [ ণি] ছুই ঘরে পান্ধঅ। 
বীণাপাদ 
গীতিসংখ্যা1 ১৭ : সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী। 


ভাদেপাদ (ভাবে) 
গীতিসংখ্যা ৩৫: এতকাল হাউ অচ্ছিলেম্থ মোহে । 


ভূম্গুকুপাদ 
গীতিসংখ্যা ৬: কাহৈরি ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস। 


২১ : নিসিঅ অন্ধারী মুসার চারা। 

২৩: জই তুম্হে ভূম্থকু অহেহি জাইবে 
মারিহসি পঞ্চজণ! ।* 

২৭: অধরাতি ভর কমল বিকসিউ । 

৩০; করুণ মেহ নিরস্তর ফরিঅ। 

৪১: আইএ অণুঅন! এ বাগ রে ভাংতিএ 

সে! পড়িহাই । 
৪৩: সহজ মহাতরু ফরিঅ এ তেলোএ। 
৪৯-: বাজণাব পাড়ী পউআ খালে বাহিউ । 


চি 


7৪ 


১৯। মহিঅ1 ( মহীধরপাদ ) 


গ্রীতিসংখ্যা ১৬: তিণিএ' পাটে লাগেলি রে অণহ 
কসণ ঘণ গাজই । 


২৩২ 


ন১। 


২৩। 


লুইপাদ 


গীতিসংখা!। ১: 
২০, 


9) 


শবরপাদ 


গীতিসংখ্যা। ২৮: 
৫০ : 


৪) 


শাত্তিপাদ 


গীতিসংখ্য] ১৫: 


29 


সরহপাদ 


গীতিসংথা। ২২: 


৩২; 


89 


98 


৩৪৯: 


্ গুধি খণ্ডিত বলিয়া কাহুপদের ২৪ ও ৪৮ সংখাক গীতি এবং তান্তিপাদের 


ও : 


৩৮ * 


চর্যাগীত্তি পরিচয় 


কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল । 
ভাব ন হোই অভাব ণ জাই । 


উঞ্ধা উঞ্চা পাব ত তচি বসই সবরী বালী । 
গঅণত গমণ 5 তইলা! বাডহী ভেঞ্চে ঝুবাভী। 


সঅ সম্বেমণ সক্ষম বিমারেষ্ে 
'অলকথ লকৃথণ+্ন জাই । 
তুল! ধুণি ধুণি আস্থ রে আন্ত। 


অপণে রচি রচি ভব পির্বাণা | 
লীদ ন বিশু রাঁব ন সসিমগ্ুল। 
কাজ ণাবড়হি থার্টি মণ কেডুআাল। 
স্থইন! হথ বিদারল রে। পিঅমণ তোহোরে দোষ্সে। 


২৫ সংখ্যক গীতির মূলরূপ পাওয়া যায় নাই। তাই প্রথম চরণ দেওয়া গেল না। 
২৩ সংখ্যক গীতির শেষ দিক থণ্তিত। 


শব্দসূচী 


[মূল গীতিনে টল্লিখিন, পদকর্তাদেব নাম বাদে, 'অন্যান্থা শ্বাবণীর বণানু- 
ক্রমিক স্থচী | শব্দেধ পারেব খঞ্নীতুক্ত এব সম্ভাব্য * ঠ/পাঠ।স্কব। পবব্ভা 
সংখ্যাটি যথাক্রমে গীহ্ি ও পণক্তি নির্দেশক |] 
ঙ্স 
ত শশ* (বআণা) ৪৩/৪, 'অইস ৯১৯, জইসন 1৯, 'অকঢ ৩১/৩, ৩৯/৩, ৭১/৩, 
অকাশফুলিআ ৫০/৮, 'অকিলে্সে ৯/ ০, অগে ১৫/৬, অঙ্কবালী ৪/১, 
অঙ্গ ২৭/২, অচাবে ১১/৩, অচিন্ত ২২/-, ২২/১২, অচ্ছ ৩৭/৫, অচ্ছম ২৯/১০, 
'অচ্ছদি ৪১/১০, অচ্চন্কে ৪২1৭, অচ্ছর্তে ৩৯৭, অচ্ছনু ৬১, অচ্ছিলেস্থ 5৫1১, 
অছিশেস ৩৭1৫, অজবামব ০18, ২২/১০ অজি ( আজি) ৪৯1৩, 'অঠ ১৫।৬, 
অঠকমাবী ১৩/১, 'অণ 5৪/৬, ৪৬১০, অণহ ৯৬/১, অণহা ১০/২, অণুঅন! 
৪১/৩, ৪৩/-, অণুঅর ৪৪/৪, অণুদিন ৫০/১০, অদঅ ৮৯/২, অদঅতভূুঅ ৩৯/৫, 
অদভূআ ৩০/৩, অদশ ৪৬)১, অধরাঁতি ২/৪, ২৭/১, অধ্যা ৪৩/৫, অনাবাটা ১৫/২, 
অন্তত্তরসামী ৫1১০, 'অন্ুদিনং ৪২/৪, অন্থভব ৩৭1৩, অগ্ত ১৫/৫, অন্তউড়ি ২০/৩, 
অন্তরালে ৪৬/২, অন্তবে ১০/২০, অস্তে ১৮1৪, অন্ধকাবা ৩০/১০, 'মন্ধারী ২১/১, 
৫০৮, অপইঠান ৩৪/৩, অপণা ৬/৩, ২২২, ২৬/৬, ৩৯/৬, অপণে ৩৬, ২২/১, 
৩২/৬ ৩৭/১, অপা! ৩১/২, ৩২/৬, ৩৯/৭, অপে ৪১/৬, অপ্যণা ৩৯/৫, অপ্যা ৪৩1৫, 
অবকাশ ৩৭/৯, অবণাগবণ ২১/৪, ৮৬/৪, অবণাগবণে ৭1৮, 'অবণাগমণ ৩৬৮, 
অবধুই ২৭/৩, অবধুতী ১৭/২, অবর ১০/৯, ৩৪/৯, অবস ১২/৮, অবসরি ৩২/৮, 
অবিদ্বারঅ ৩৯/১, অভাগে ৩৫/৯, অভাব ২৯/১, অভিন্চারে ৩৪/১, অমণ ২১/০, 
অম্ভে ৪/৯, অমিঅ ২১/২, অমিআ ৩৯)", অস্তে ২২/৩, অলকলকথণ ১৫/১, 
অলক্ষলথ ৩৪/৩, অলিএ' +/১, অলো! ১৭/৩,অহ.মে ৪/৯, অভার ৩৫/১০, অহারিউ 
১৯/৫, ২৬/৫, অহারিল ৩৫/৮, অহারী ৩৩/২, অহিনিসি ১৯/৭, অহেই ২৩/১, 
অহ্রৌ ৩/৪। 
খ্সা। 


আই ৪৩/৬, আইএ ৪১/১, আইল ৩1৬, আইলা ৭/৭» আইলেসি ৪8/৭, 
আইস ২৯২, ৪১/৪, ৪২/১০, আইসসি ১০/৮, আকাশেফুলিলা ৪১/০৮, আখি 
১৫/১০, আগম ২৯৬, ৪০/২, আগলি ১৮1১০, আগি ৪*/৩ আঙজণ ২/৩, আচ্ছছ 
881৩, আণ ৪৪1৬, আপে ৩০৬, আপুতু ১৯/৬, আদঅ ৫1৬, আনন্দে ৩০/৭, 
আবই ৪২/৯, আবয়ি ৪৩/৮, আবেশী ৩৩।২ আভরণে ১১)৬, আম্ছে ১/৯ 
আলাজাল! ৪০/১, আলি ১১/৫, ১৭/৫, আলে ৪০/৫, আলো! ১০৩, আস ১1৭, 
'আসবযাত। ৯/৩, আসা ৪৫/২, আর্ত ২৬১, ২৬/২, আহার! ২১/২, আন্দে ১২/৯। 


২৩৪ চর্যাগীতি পরিচয় 


ই 
ইঅণা ( গঅণা )৩৯/৯, ইন্দি ৪৫১, ৪৯1৫, ইন্দিঅ ৩১/১ ইন্দিআল ৩০1৫» 


ইন্দিবিসআ৷ ৪৯/৫, ইন্দিজানী ৩৪/৭, ইষ্টা (টষ্টা) মালা ৪০1২ 
জী 

ঈচ্ছত্রে (দ্বচ্ছন্দে ) ৩৯১০ । 

উ 


উজ্াস ৭৪, উআরি ১২1৪ উমাবে ৩২/৭, উইআ ৪৪/২, উইঞ্জঅ ৪৫1৪, 
উইত্তা ৩০/৩. উএখী ১৬1৭, উএসই ৪০/৫, উঞ্ঈী ১২)৪, উচ্ছলিআ ১৯/৩, উছারা 
১৪/৩, উজা ম ৩৮/৯, ভুবাট ১৫]৩, ১৫)৮, ৩২1১০, উজোপি ৩০1৮, উজ্জ ৩২৩, 
উজ্জু ৩২/৩, উঞ্চলপারঞ্চল ২১1৯, উদ্চ৷ ২৮1১, উঠি-_২১)৮, ৪৭১০, উদ্কচান্দ 
২৯/৮, উপাডী ৮/৫, ৫০/২, উপাধে ৩৮1৪, উবেপসেঁ ৮1৩, উভিল ৪1১০, উমত 
২৮৩, ২৮/১৩, উম্মত্তে। ১৯১০, উলাস ৩০1৬, উলোলে* ৩৮৮, উহ ১৫)৭, 
২১/৭, ২৯/৪, ২৯/১০১ উহ্সিউ ২৭1২ । 

এ 

এ ৬/৮, ২০)৯, ২০1৬. ৩০/৯, ৩৩/৬, ৩৯৬, ৪১/১, ৪৩১১ এক ৩/১, ৩1৯, 
১০/৫, একাকারেঁ ১১1৪, এক ২১০, ১৫)৪, ৩৪৭, একুমণ! ২৩]২, একে ২০1১২, 
একেলী ৯৮/৬, একেলে' ৩৯/১০, এড়িএউ ১1৭, এত ৩০1৯, এতকাল ৩৫)১, 
এথু ১৬/১০, ২০/৪, ২০/১০, ২২/৭, ২৭/, এবংকার ৯1১, এবে ৩৫/২, ৩৫)৩, 
এষা ১৫/৮, এযু ৩৭/৯, এন ৪২/৯, এহ ৪৩/৭, এহ ২৬/৯। 

ও 

ওডিআণে ৬/৪ । 


ক 
কইসণ ২২৪, কইসণি ১০/৩, কইসে ২৯/৬, ৪২/৩, কইসেঁ ৮1৪, ২৮| ৪, 
৪০/৩, কএল! ৩৫/১০, ৫০1১২, কংখা ২২1৮, ৩৭1২, কন্গুরিনা ৫০1৯, কট ৪১1৯, 
৪৩/৭, ক ১৮/৮, কণ্ঠে ২৮/১০, ৫*/২, কও্হার ১৩/৯, কণ্ত*রা ১৫/৪, কিনি 
২৩/৬, কপালী ১/১১১ কপাহ্থ ৫০/৬, কবড়ী ১৪)৯, কবালী ১১১০, কমল ৪81২৯ 
৪/৪, ২৭/১, ২৭/৬, ৪০1১, কমলিনি ২৭/৬, কর ১৮1৩, ৪১]৩, করঅ ২১1২, 
করই ৪১1৭, করউ ২২/৮, করণক ১/৭, করও্ড ১৯]২, করহকলে ১৭1৭, করহ! 
১৭/৭, করছ" ৪/২, করি ৩/৩, ৩1১০, ১৩1৩, ৩৬৬, ৩৮৩, করিঅ ১৩, 
করিঅই ১/৫, করিআ] ১২/৮, ৩৪1৭, করিণা ৯/৫১ করিণরে ৯/৫, করিব */:, 
৩৬/৯, করিবে ১০/৩, করিহ ২ /১০, করুণ ৩০1১, করুণরি ৩৪/১, করুণা ৮1১, 
১২/১, ১৩/২, ৩১/৩, করেই ১৪/২, ১৪/৯, কর্ণ ২৮/৬, কলএল ৪৪/৯, কলা 
(কাল ) ২১/৭। কলিত্বা ২১/৬, কলে ১৭/৭) ক(স)ইসা (কইসা ) ৪০1৯, কসণ) 


শব্সৃচী ২৩৬ 


১৬/১, কসালা ১৯২, কহুণ ২০২, কহি' ৭/৩, ৩১1২, ৪৯৬, কছেই ২৭/৪+ 
কংখা ২২/৮, ৩৭/২, ক! ২/৬, ৩৯|০, ৪৩]৩, কাঅ ১৩/৬) ৩৪/১, ৩০/১, ৪৬৭, 
কার ৪২/৫ কাআ ১/১, কাউই ২/৭, কাঙ্কাণ ৩২/৫, কাচ্ছী ৮/৫, ১৪/৫, কাজ 
১৮/৫, ২৬/৯, কানেট ২/৪, ২/৬, কান্দশ (কান্দই ) ৫০/১২, কান্ধ ৪২/২, 
কান্ধ ৩/৪, কাপালি ১০/৪, কাপালী ১১/৩, কাপুর ২৮/৯, কাবালী ১৮|৪, কাম 
২২/১১, কামচগ্ডালী ১৮৯, কামরু ২/৮, কামলি ৮/৩, ৮)৬, কার ৯/১, কারণ 
১৮/৫১ ২৬৯, কান ১২, ৪০/৮, কালি ১১/৫, ১৭৫, কালিএঁ ৭/১, কালে 
৪৩/১০, কাস্থ ২৩1৬) কাহৰি ১০/৮, কাহি ১/৫১ ৩৭1৮, ৪৩/৫, কাহিব ৪০1৬, 
কাহের ২৯/৭, কাহেরি ৩৭/১, কাহৈরি ৬/১১ কি ৮1৮, ২২1১১, ৩৩]৪, ৩৭1৯, 
৪২/৬, কিঅ ১৩১, ১৩৫১ ১৯]৬, কিঅত ১৭/২, কিউ ১১/৬, কিণ ২৬/৪, 
কিন্তো ৩৪]৫, কিম্পি ১৬/১০, ২২/১০, ৪৯1৭, ৫০1১০, কিরণ ১৬|৯, কিষ ২৯/৭, 
কিং ৪১/২, কিংপি ৫০/১০১ কীষ ২৯/৯, কীনস ৯/১, ৪০/৬, কুঠার ৪৫/৯, 
কুঠারে ৪৫/৩, কুড়িআ৷ ১০/১, কুগডব1 ৩৯/৮, কুগ্ডল ১১/৬, ২০1৬, কুন্দুরে ৪/৯, 
কুরাহী £০/১১, কুভ্তীরে ২/১, কুরুণ্ড ৩৭/৭, কুল ১৪1১০, ১৫/৩, ৩৮/৯, 
কুলিনজণ ১০/৪, কুলিশ ৪/২, ৪৭1১, কুলে ১৪/১০, ১৫/৩, ৩৪|২, ৩৪1৮, কে 
৮/২, কেডুমাল ৮1০, ১৩/৫, ১৪1৫, ৩৮/১১ কেলি ৪১৭, কেহোকেহো ১৮1৭, 
কে ৮1৮, কো ২৯/২, কোই ৪২/৯, কোএ ৪৩৩, কোঞ্চাতাল ৪1৭, 
কোঠা ১২/১০, কোড়ি ২/১০, কোবী ১৬৮, কোহিঅ ৫/৬। 


থ 
খট্ে ১১/১, খড়তড়ি ১৫/১০, খণঅ ২১/৫, খণহ ৯/১০ খনহ ৬/৪, খনহি" 
৪/৩, খমণ ২০)১, থভ্ভাঠাণা ১৬/৫, খর ১৬/৯, ৪৭/৫, খরেসোন্তে ৮৯, খসম. 
৪৩/২, খঃসমে ৫৩/৫) থাঅ ২1২, ১০১৩, খাই ২৮/৯, ৪১/২, খাইব ৩৯/৮, খাট" 
২৮/৭, থাণ্ট ৩৮৭, খান্টি ৩৮/১, খাল ৩২/৯, খালে ৪৯/১, খুটি ৮[৫, খুর ৬৯৮ 
খেড়া ৪১1৭, খেপহ' ৪/৫, থেলই ৪১1৭, খেলছ' ১২/১। | 
গাঁ 
গঙ্খণ ৮/৩। ১৪)৬, ১৬/৬, ৩০)৩, ৩৫/৪, ৪৫]৯, ৪৭/৬, গঅণত ২৮[৫, ৩২)২, 
৩২/৪, ৩:)০, ৫০1১, গঅণস্ত ১৬৪, গঅণ (ইঅণা) ৩৯/৩, গঅনাঙ্গণ ১৬/৯, গঅণহ 
৩০1৮, গঅণে ২১৮, ৩৮/১০, গঅবর ১৭/৬, গঅবরে ১২/৬, গঅন্দা ১৬।৩১ 
গই ২/১, ৭/৩, ১৬৯, ৩১/২, ৪৯/৬, গউ ২৭/৫, গঙ্গা ১৪/১, গজিই ৩২/৭, গড়ই 
৫/৩, গন্ধ ১৩৭, গন্ধব ৪১/৫, গবিআ ৩৩/৫, গম্ভীর ৫1১, গরাহক ৩/৬, ৩৮, 
গরুঅ। ২৮/১৩, গলপাস ৩৭1১০, গলে ৩৭/১৪, গাইউ ২1৯, গাইতু ১৮/৯, 
গাজই ১৬১, গাতী ২১৫১ গাস্তি ১৭/৯, গিবত ২৮/২, গিরিবর ২৮/১৪, গিলেসি 
৩৯/৭, গীত ৩৩১০, গুঞ্তরীমালী ২৮/২, গুণিআ। ১২/১০, ১৭/৬, গুণে ৩৮1৫, 


২৩৬ চধাগীতি পরিচয় 


গুমা ১৫/১০, গুরু ১/৪, ৩৯/২১ ৪০/৫১ ৪০/০, ৪৫/৩, ৪৫/৬, গুকবাক ২৮/১১, 
গুলী ২৮/৩, গুভাডা ২০/৩, গেল ২/৫, ৪৭1১০, গেলা ৭1৭, ১৫/২, ৩৬/৫, গেলি 
৩৭/২, গেলী ৮/৪, গো ২০/৩, গো মর ৭1০, ৪০/১, গোহাশী ৩৯/৯। 

ছ্ 

বঠিযে ৩/+, ঘড়ুলী ৩/৯, ঘণ ১৬১, ঘণ্টা ১১/৫, ঘর ৩৩/১, ঘরপৎ ২/৩, 
ঘবিণা ২৮/০১ ৪৯/৪, ঘরে ৩/১১ ১১/৯, ৬১৭/৩, ঘবে ৪/৭, ঘণিনি ১০/১২, ঘাট 
১৫/১০১ ঘাণ্টে +/২, ঘাবে ৩৯/০, ঘালি ৪/৭, ঘিণ ৩১/৭, বিণি ৬/১, ঘুণ্ড ৩৯/২, 
ঘুমই ৩৬]৩, ঘোরিঅ ৩১০, ঘোলই ১১/৪, ঘোলিউ ১২।৬। 

চ 

চউকোড়ি ৪৯/৯, "উথণ ৪৪/৩, উদ্দিন ৮1৭, ০উশহী ৩/৭, 5উষঠঠি ১২/১০, 
চকা ১৯/৭, চঙ্গ ঠা ১০1৯, চঞ্চল ১/২, ২১/৬, চঞ্চাশশী ৫০/১১, চটাবিউ ২৬/৬, চডি 
১০/১, চডিলা ১৪/১০, চডিলে ৫/৭,» চগ্ড'লী ৪৭1২, 9৯/৪, চন্ঠিতে ৮1৭, 
চন্দহ্জ্জ ১৪/৭, চমক্িই ৪১/২, চমণ ১/১০, চরঅ ২১), চরণে ১১/৫, চন] ২/৯, 
চলিআ ১৯/১, চলিল ১৩/১০, চাটিল ৫/৩, চান্দ ২৯/, চান্দকান্তি ৩১/৫, চান্দরে 
৩১] » চান্নসুজ ৪/০, চান্দে ৩০৮, চাপিউ (পিচিউ) ১৭1৭, চাপী ৪1১, ৮1৯, 
চাব ২১/১১, চাব] ২১/১, ঢাবিবাসে ৫৭/১১১ চাল ৭/১০, চাশিঅ ২৭)৫, চালিউঅ 
২*/৩, চাহআ ৮]৭, ৩৬/১০, চাহস্তে ৩১/০, ৪৪/৬, চাহি ২০৩, চিঅ ১৩/৭, 
৩১/৬, ৩৪/১, ৩৫/৬, ৩৯/৭, ৪০)৭, ৪২/১, ৪৬/৯, ৪৯/৬, চিঅরাঅ ৩২/৭, ৩৫/৩, 
২৫/১০, চিখিল ৫)২, চিত্তা ১৬৬, ৩৪/৩, চিহ্ন ৩৫১ ২৯/৫, চীঅ ১৬/৩, ৩০]৩, 
চীঅপ ৩/২, চখএ ১/২, চীরা ৪/১ , চূস্বী ৪1৪, চুরিল ৪৪/১০, চে অণ ৩৬/৫, চেবই 
৩৪)৮, ৩৬৩, ৫০/১০, চোরে ২/৬, চৌকড্‌হি ৩৭/৪,» চৌদীস ৬২, চোব ৩৩/৮, 
চৌরি ২/৪, চৌসঠী ১০/৫, চ্ছর্তে ৪২)৮, চ্ছাড়ি ৩২/৩, চ্ছাড়ী ৬০, ১৫1৯, 
চ্চিজই ৪৬/৫, চ্ছিণালী ১৮১০ চ্ছুপই ৬/৫। 

নু 

ছই ১০২, ছডগই ৯/৭, ছন্দ! ১৪/৮, ছাঅ ৪৬/৭, ছাইলী ২৮/৭, ছাড ৫০৩ 
ছাড়অ ৬/৪, ১৯/১০, ছাড়ি ১০/১০, ছাড়িঅ ৩১/৭, ছাড়, ৫*/৩, ছান্দক ১/৭, 
ছার ১১৭, ছিজঅ ৪৫৩, ছুধ ৯/৬, ছেব ৪৫/৭, ছেবই ৪11৬, ছেবহু ৪৫1১০, 
ছোই ১০/২। 

১ 

জজ ২৬৯, জম ১৯1৩, জই ৫1৯, ২৩১, ৪১)৪, ৪১)/১০, ৪২/৬, ৪৬/৩, জইষ 
৪১৬, জইসনে ৩৭/৫, জইস! ২২/৫, ৪০1১০, ৪১1৫, ৪৬/১, জইমোৌ ১৩/৭, ১৩/৮, 
২২/৫১ ৩৭1৪, জইসৌ ১৩৭, জউণা ১৪/১, জউন্ুকে ১৯/৬১ জগ ৩৯/৬, ৩৯/১০, 
৪১/১, ৪১/৪, জগ ১৮৪, জর্থ] ৪৪/৭, গল ৩৯/৬, জলিঅ ৪৭/২, জলে ৪৩/৪, 


শব্নুচী ২৩৭ 


জবে ১৭/৭, জবে ২১/১১, ৪৪1১, জস্ত্র ৪৯1৪, জহি ৩১/১, জা ২০1৪ ২০/৭, ২২1৭, 
২৯/১০ জাঅ ২/৮, ৪1৫, ১৯/৭, ৩৩|৩, ৪০1৩, ৪৩1৩, জাঅস্তে *৫/৮, জাহ ২/১, 
১৪/-০১ ১৫/১১ ২০২, ২৯/১১ ৩২/৮, ৩৮৪, ৪২1৭, ৪৩/৮, জাইউ ১৫/১০, জাইব 
১০১ লাইবে ২৩/১, জাউ ৩৮1৬, জাগভ। ২1৫, জাগন্ে ৫০/২, ভ্রাণ ১/8, জাণই 
৪৫/০, জ'ণ্সি ৩ /২, ৪৯/৬, জাণহঁ ২২/৩, জাণী ৬৬ ২৭৯]৫, ৩৭1৭, ৪০৯, 
জানী ৪8/৭, জান্তে ১৫/৭ জাপু ৪৩৫, জাম ৮1১, ১৯৫, ২২/১ ২২৫, ২২1৭) 
২২/ * &৩/৬, জামে ২২/১১, জালন্ধবিপ"ণ ৩৬৩/৯, জালা ৪৭/৫, জাসি ১০1৮, 
জান্গ ৩০/৫, জাভ ০/২, জাহা ৫/৮, জাহরে ৩২/৩, জাঙ্ের ২৯/৫, জায ৪1৫, 
১০/৩, জ বা ৩৯/-, জাংতে ১৫/৭, দ্দিণউব ৭/৯, জ্িণউবা ১৪/১. ডিণবঅণ 3০1৯, 
জি 5 ১২/৮, জিনেল ১২২, জিনউব ১২1৪, জিস ৯1৫, ১৩৩, ২৯/০১ ৩০1৮, ৩১/৫, 
১১/৭, ৪৩/৩, জীবন্তে ২২/৬, ২৩]৩, ৪৯১০, জীবমি ৪/৩, জু” ২৬৯, ছুঝঅ 
৩৩/৯, জে ৭1৭ ১৫/২ ২২/৯ জেন্তই ৪০/৭, 'জ ৩/১, জেন ৯১1৪, জো ৭/৪, 
১৪/১০ ০৯/৯, ১০/১০, ২৭1৮১ ৩২/৯, ৩৩1৭, ৩৩1৮, ৩৭১০, ৪০/১, ৪১1২, ৪৫1৭, 
জোই -০1৪, ১৯/৯, ২২/৩, ৩০/১০, ৩৭/৬, ৪২/২, জোইআ ৯১/৩, ৪১/৩, জোোইণি 
৭/১ 91%, জোৌইণিজালে ১৯৮, জোঈ ৩৭/৩ জোএ ১৭/২, শিম ৫/৫, 
জোহা] €০/৭, ভৌবণ ৯০|৭ । 


ঝ 

ঝাণ ৩৫ । 

ট 

টলি ৩১/৬, টপিআ ৩৫/৪, ৪৩।৩, টলিউ ১৮/৫, টষ্টা (ইষ্টা) মাপা ৪০/২, 
টাকপী ১৬/৬, ট*গুঅ (টানঅ) ৩৮/৫, টাঙ্গী ৫1৬, টাল ৪০/৭, টালত ৩৩১, 


টালিউ ১০]৩৬, টুটি ৩৭/২। 


ঠ 
ঠাকুব ১২/৩, ঠাকুরক ১২/৭, ঠাণা ২৯।৪, ঠাবী ৮/২। 


ড 

ডমক ১১২, ভমকলি ৩১/৩, ভরে ২/৭, ডহি ৪৯৫, ডাল ১/১৪ ৪৫1১০, 
ডালী ২৮1৫, ডাহ ৪৭/৩, ডোম্ছি ১০/১, ১০৩, ১০1৮, ১৯/৪, ১৯/৫, ভোশ্বিত 
১৮১০, ডোম্বী ১০/৬, ১০1৭, ১০/৯, ১০1১১, ১০1১৩, ১০১৪, ১৪/৩, ১৮/৩, 
১৮1৫, ৪৭/৩, ভোশ্বীএর ১৯/৯ । 

গা 

ণ৬/১০) ১৪/১০১ ১৫/৪, ১৮/৫, ২০/২৪ ২০/৭, ২১/৭, ২৬৩, ২৯/১, ২৯/৫, 
২৯/১*, ৩১২, ইত্যাদি । ণই ৫/১, ৪৯৫, ণইরামণি ২৮/৮, ণউ ৪৭/৫, 


২৩৮ চর্যাগীতি পরিচয় 


ণএণি ২৩1৩, ণঠা ৩১১, ৩৫1৩, ৪৯৫, খবগুণ ৪৭/৮, ণহি” ৪81৫, ণা ২৯/৪, 
ণাণ1 ২৮/৫, ণাব ৪৯১, ণাবড়হি ৩৮)১, ণাবী ১৩1১, ণাষে ২৮|৪, গাহি ১৮/১১, 
২২৬, ৪৩]৫, ণিঅ ৪৯1৪, ৪৯৮, ণিঅড ১২|৪, ণিঅড়ি ৭1৯ ণিঅমণ ৩০/৬, 
৩৯/২, ণিঅমণে ২৮/১১, ণিচ্চল ২১1১০, গিরস্তর ১৬|৪ ণিরবর ২৬/২, িরালে 
৩১1৪, ণিবেবণ ৫০1১৪, ণিলেসি ৩৯/৪, ণিবাণা ১৬/৬, ণিবাণে ২৭।৫, ২৮।১১, 
৩৪।৬, ণিবাবিউ ৩১।১০, ণিংদ ১৩।৮, নৈরামণি ৫০/২। 


তি 

ত ৪৯/৭, তই ৩৯]২, তইল! ৫০/১, ৫০1৫, ৫০1৭, তইসা ৪৬২, তইসো 
২২1৫, ৩৭/৪, তইসৌ ১৩৭, তউ ২৬৩, তথতা ৯৬, ৩৬1১, ৪৪/১০, ৪৬৯, 
তথা ৪৪81৭, তথাগত ১৩৫, তত্তে ৩৪1৫, তব ১১৯, তরই ৫/৪, তরজ ১৩৪, 
৪২/৬, তরংগন্তে ৬৯, তরিতা। ১৩/৩, তক ৪৫/১, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫/১০, 
তরুবর ১/১, ২৮/৫, ৪৫/৯, তব ২১/৯, তবে ২১/১২, ৪8২, ৪৬1৪, তনু ২৭/২, 
৪৫/১, তহি ১৪/২, ৩১/৬, তহি* ১০/৬, তং (কং) ৪১/২, তংহি ৪৩১২, তই ৪/৩, 
১৮৫, তহি ২৮/১, ৫০1১২, তা ৭1২, ১৬২, ৩৭/২, ৩৭/১০১ ৪৫/৮, ৫০|১১, 
তাএলা ৫০1৭, তাস্তি ১০৯, ১৭৪, ১৭1৮, তান্তী ১৭/১, তাল ৪1৭, 
তাস্থ ৪৩৫, তাহের ২৯/১০, তাবোলা ২৮।৯, তিঅ ২৮৭১ তিঅডড! ৪1১, 
তিঅধাউ ২৮1৭, তিঅধাএ ১৯৪, িঅস ২২/৯, তিড়িঅ ১৬/৫, তিণ ৬৫, 
তিণা ৩৩1৬, তিনি ১৮1১, তিণিএ ১৬১, তিনি ৭/৫, তিম ৯1৬, ৪৩1৩, তিমই 
৪৬)৫, তিল ১৫|৪, তিশবণ ১৩]১, তিহথুঅণ ১৬৭, তিভুবণ ৩৬৭, তু ১০/১১, 
তুট ৪১/৪, তুটঅ ২১/৪, ২৯১১, তুটই ৪৬৪, তুট্টই ৩০/৫, তুম্হে ৫/৯, ২৩/১, 
তুলা ২৬১, ২৬৫, তুর্সে ১৬1৪, তে ৭/৫, ৭1৭, ২২/১০, তেতবি ৪০/৭, তেস্তলি 
২]২, তেলে ৪১০, তেলোএ ৪৩১, তৈলোএ ৩০৯, ৪২1৪, তো ৪1৪, ৬৭, 
১০]৭, ৪১/১০, তোঁএ ১০|৩, তো ডিআ। ১২1৫, তোড়িউ ৯২, তোরা! ৪১/৪, 
তোরে ১৮/৮, তোলি ৫০/১২, তোলিআ ১২/৬, তোহার ৩৯/৪, তোহোর 
১০|১০১ ১০১২, তোহোরি ১০/১১ ১৮/৩, তোহছোবে ১৮/৭, তোহোবে ৩৯/১, 


তোহোৌরি ২৮/৩। 


১. 

থাফিউ ৪৯/৭, ৪৯1৮, থাঁকিব ৩৯/২, থাকী ৪৪/৮, থাহী ২১/৬, থাহা! ১৫/৫, 
থাভী ৫/২, থির ৩৩, ৩[১০, ৩৮৩, থিরা ২০৯, থোই ৮]২। 

৮ 

দঙ্গালে ৪৯1১, দম ৯১০, দলিআ! ৩০]২, দসদিসসে ৯/৯, দশমি ৩1৫, দশবল ৯/৯ 
দহদিহ ৩৫]৫, দহদিহে ৫০1১৩, দাই ৪৬৫, দাণ্ডতী ১৭/২, দাপণ ৩২/৫, 


শব | ২ ৮৪ 


দাপতিবিষ্বু ৪১/৫, দারী ২৮৮, দাহ ১২/৯, ৫০/১২, দাহিণ ৫/৭, ৮/৯, ১৪/৮ 
১৫/৯, ৩২/৯, দিঙআা ৫০/১১, দিঠ ৪২/৫, দিঠা ১/৯, ১৬১০, দিঢ় ১1৩, ৩)৪, 
১১)১, ৪১1৬, দিডি ৫1৬, দিধলি ৫০/১৩, দিল ৩৫/৭, দ্রিবসই ২/৭, দিবি ২৯/৭, 
দিশঅ ২৬৭, দ্িশই ৪৭/৫, দিস ২৯/১০, দ্িসই ১৫/৭, ৩৯/৫, দীসঅ ৩৯, 
১৫/৬, দুআ! ১২/৩, ছুআন্তে ৫/২, ভআর-ত ৩/৫, দুই ৩/১, ১৪/৭, ১৪/৮, ২৬৭, 
দুখেতে ১/৬, দুঃখে ৩৪৭, খোলে ১৪|৩, ছুজ্জন ৩২1৮, ছুঠ ৩৯৮, ছৃঠা ৩৯/৯। 
'ছুধ ৪২/৮, দুধু ৩৩৪, ছুন্দোলী ৫০/৩, ছুর ৩১/১০, ছুণ্কখ ২৯/৩, ছুলথ ৩৪/৬, 
ছুলি ২/১, ভূষাধী ৩৩/৮, দুহি ২/১১ ছুহিএ ৩৩/৬, দুহিল ৩৩৪, ছুংছ্বহি ১৯/৩,; 
দুর ৫/৮, দৃঢ় ৯]১, দে ৪/১, ৩০/৬, দেখই ৪২/৮, দেখইআ ৩/৫, দেখি ৭1২, 
৪১/২, ৪২/৫, দেখিল ৩৬/৭, দেখী ১৬/৮, দেট ৩1৭, দেবী ১৭/৯, দেশ ১১/৭, 
৪৯/২, দেত ১১/৪, ১৩1২, দেহ ১২৯, দে! ১৫/৯, দেসে ৩৯১, দ্বংদল ৩০/২, 
দ্বাদশ ৩৪/১০ । 


খু 


ধনি ১৭], ১৮, ধমণ ১/১০, ধর ৩০|২, ধরণ ২/১, ধরহু ৩০৩, ধরিঅ ১১1১, 
ধাণ ২১৮, ধাবই ১৬/৩, ধাম ১৯/৬, ২২/১২, ৪৪/২, ৪৭/৯, ধামার্থে ৫/৩, 
ধুণি ২৬১, ২৬২, ২৬]৫, ধূম ৪৭/৫ । 


'্ 
ন ২/১, ৪/৩, 81৫, ৫1২, ৬/৪, ৩/৬, ৬৭, ৬৯, ১৪/৮, ১৪)৯, ১৫/১ ইত্যাদি। 
নঅবল ১২/১, প্অরী ১১/৪, নইরী ৪১/৫, নউ ৪৭/৫, নগর ১০/১, নড়এডা 
১০/১০, নণন্দ ১১/৯, নরঅ ৪/১০, নলণীবন ২৩২, নলিনীবন ৯/৪, নহি ৮/২, 
না ১০/১০, নাই ১৪/১, নাচঅ ১০/৬, নাচত্তি ১৭/৯, নাটক ১৭/১০, নাঠ ৪২/৫, 
নাড়ি ১১/১১ ২০/৬, নাড়িআ! ১০/২, নাদ ০২/১৪ নার্দে ৪৪/১০, নায়ক ১৬/৮, 
নারী ৪/১০, নাল ৩৯, নালে ৪৭/১০, নাব ১৫/৬, নাবী ৮/১, নাবে ১০/৮, 
নাশঅ ২১)৬, নাসিঅ ৩৯/১০, নাহা ১৫৬, নাহি ৩]৮, ৮1৮, ২০]৪, ৩৩1১, 
৩৩/২, ৪২|৩, ৪৯/১০, নাহি ৩৭/১, ৩৭/৯, নাহী ৩৮/৩, নিঅ ১৩/২, ২৮/৪, 
নিঅমণ ৩২/৬, নিঅড়ি ৩২/৩, নিঅডদ্রী ৫/৮, নিঅভ্‌চি ৩২/৪, নিঘিণ ১০/৪, 
নিচিত ১/৬, নিতি ৩৩/২, নিতে ৩৩৯, নিদ ২/৫, ৩৬৫, নিদালু ৩৬৪, 
নিবাণে ৫/৬, নিবাস ৭/৩, নিবিতা ৯/৪, নিবুধি ৩৩৭, নিভর ৫/৪, নিরম্তর 
৩০/১, নিরামণি ২৮1১০, নিবাসী ২০/১, নিরোহে ৪৪/৪, নির্বাণা ২২/১, 
নির্বাণে ১৯/১, নিল ২/৪, ২/৬, নিলঅ ৬৬, নিসারা ৩/৮, নিসিঅ ২১/১, 
নিহছরে ৩০/৬, নেউর ১১/৫, নৈরামণি ৫০/২, নো ১৫/১০, নৌ ৪৬/৫, নৌকা 
৩৮/৫, নৌবাহী ৩৮/৫ | 


২৪০ চর্যাগীতি পরিচয় 
প্‌ 


পহঠ ১১/৩, ১৬/৬, পইঠা ১৬৯, ৩১/২, ৩৫/৪, ৪8/৫, ৪৯/৬, পইঠেশ 
৩/৮, পইঠো ১/১, পইসঅ ২৬/৮, পইসই ৭/১০, ১৪]৩, ৩১/৬, ৪৭/৬, পইসঈ 
৬১০, পইসন্তে ২৩/২, ২৮/১৪, পইসহিণি ২৩৪, পইসি ৯/৪, পথা ৪1৮, 
পঞ্চ ১/১, ১৩1৫. ১৬৮, ৪৭/১০. পঞ্চগ্জনা ২৩১, পঞ্চপাটণ ৪৯/৫, পি ৫৫, 
পড'ম ৬/২, পড়ন্তে ১৪/৫, পড়বেষী ৩৩/১, পড়হ ১৯/১, পড়া ৪৭/৮, পড়িআ 
৪৫/৮, পড়িলা ২৮/৭, পরিগাই ৪১/১, পণালে ২৭/৬, পণিস্বা ৩৫/৮, পতবাল 
৩৮/২, পতিআই ১৯/২, পতিবিন্ধু ৪১/৫, পতিভাসঅ ৩১/৫, পথাতীত ৩৭1৮, 
পদমম। ১০/৫, পদ্মবণ ২৩/৪, পবণ ১৯/২, ৩১/১, পবণা ২১/৩, পমাঈ ৪২)৪, 
পমাএ ৩৮1১০, পর ৩৯/৫, পরম ১১/৮, ২৮/১২, ৩৬৬, পরসর [স] ১৩৭, 
পরহিণ ২৮/২, পরাণ ১০/১৪, পরিচ্ছিন্না ৭/৬, পরিণিবিত্তা ১২/৭, পরিবাবে, 
৪৯/৮, পরিমাণ ১/৩, পরিমাণী ৪৫/৬, পরে ৩৯৪, পরেলা ৪৩/৫, পসঙ্গে ১৯/৭, 
পসরবস (পরবস) ৩৯/৭, পসবিউ ২৩/৫, পসারা ৩/৭, পারী ৩৬/১, পিল ২০/৫, 
পঠিলে” ১২|৫, পঁউআ ৪৯/১, পাঅপএ' ১৪/১, ৩৪/১০, পাক্চলো ৫০/৯, পাখ 
১/৮, পাখি ৩৩1১০, পাখুড়ী ১০/৫, পাখে ৪৬/৮, পাগল ২৮/৩, পাঞ্চ ১৪/৫ 
৪৫1১, পাঞ্চজণা ১২/৬, পাটে ১৬১, পাটের ১/৭, পাভী ৪৯/১, পাণিআ! ৪৩/৩, 
পাণী ৩/৫, ১৪/৬, ৪৫/৫, ৪৭/৪, ৪৭/১০, পাঙ্ডি ১/১০, পাণ্তিআচাএ ৩৬/১০, 
পাতহ ৪৫|২, পাথর ৪১/৬, পানে ১৩/৭, পাস্তর ১৫/৭, পাপ ১৬৫, ৩৫/৬, 
পাব ৪১/১০, পাবত ২০/১, পাবিঅই ২৬/৩, পার ১৪/২, ১৪/৯, ৩২/৭, ৩০/৪, 
পারঅ ৮/৮, পারগামি ৫/৪, পারগামী ৫/৯, পারিম ৩৪/২, ৩৪/৪, পাবে ৩৯/৮, 
পাস ১৮, পাসের ৫০/৭, পিচিউ (চাপিউ) ১৭/৭, পিটত ১৪/৫, পিটা ২/১, 
৩৩৬, পিথক ৩৭/৬, পিবই ৩৫, পিরিচ্ছা ২৯/৭, পিহাড়ি ১২/১, পীচ্ছ ২৮/২, 
গীবমি ৪/৪, পুচ্ছতু ৫/১০, ৯১:১০, পুচ্ছসি ১৫/৬, পুচ্ছিঅ ১/৪, পুচ্ছী ৮/৬, 
পুছমি ১০/৭, পুঞ্চআ ২৮/১১, পুণ ৪৫/৪, পুণু ১৪/9, পুণ্য ১৬৫, পুল্প ৩৫/৬, 
পুলিন্দা ১৪৭, পূরা ২০/, পেখ ৩০/৪, ৪৩/৬, পেখই ৪২/৭১ পেখমি ৩৫/৫, 
পেখু ৪৬/১, পেন্গ ২৮1৮, পোইআ ১৪/২, পোথী ৪০/২, পোহাঅ ১৯/৮, 
পোহাই ২৮/১০, পোহাইলী ২৮/৮। 


ফ্‌ 


ফরই ৪২/৪, ফরিঅ ৪৩/১, ফরিয়া ৩০/১, ফাটই ৪৭/৭, ফাড্ডিঅ ৫/৫, ফিটঅ 
২১/১২, ফিটিলি ৫০/১৪, ফিটেলি ৫০1৮, ফীটউ ১২/৩, ফীটা ৪৭/৮, ফুলিটিলা, 
(ফুটিলা) ৫০/৬, ফুড় ৪৭/৯, ফুড়অণ ৪৬/১০, ফুলিলা ৪১/, ফেটলিউ ২০/৩। 


শব্বসূচী ২৪১ 


ৰব 


বণ ৩৯/২ঃ বঅণে ৩৮২, 8৫1৩, বট্ঠা (বইণ) ১/১০, বখাণী ২৯/৬, ৩৭/৮, 
বখানে ৩৪/৫, বঙ্ক ৩২৩, বঙ্গালী ৪৯/৩, বঙ্গে ৩৯/৪, বজ্ধারী ২৮/৬, বট ২৯/৩, 

বষ্টই "/৯, বড্‌হিল :৩৩/৩, বডিআ ১২/৫, বণ ৬৮, ২৮৬, বতিস ১৭/৮, ২৭/১, 
বন্ধাবএ ২২/২, বপা ৩২/১০, বর ৩৯/৯, ৪৫/৩, বরিসঅ ৯/৬, বলআ! ৩৮/৭, বলদ 
৩৩1৫, বলংদে ৩৯)৯, বলাগ ৯/০, বলি ৪৬/৬, বলী ৫০/১৩, বসই ২৮/১, বহুই 
১৪/১, ২৭|৬, বহুল ২৬/৭, ৪৫1২, বহিআ! ৩/৬, ৪1৬, বহুড়ই ৮/৪, বহুড়ী ২/৫, 
২/৭, বহুবিহ ৪১৭, বহু ৩৯/১০, বাক ৩৪/১, ৩৭/৮, ৪০|৪, বাকপথাতীত ৩৭/৮, 
৪০৬, বাকল ৩/২, বাকি ১৭/২, বাঙ্ক ১৫)৪, বাখোড় ৯/১, বাজ ৪৯/১, 
বাজ ম ৩১/৩, বাজই ১*/৩, বাজএ ১১/২, বাঞ্জিল ১৭/৯, বাজুলে ৩৫/৭, বাঝই 
৪৬/৬, বাঝোঁ ৩৩]৫, বাট ৭/১, ১৫/১০, ২৬৭, ৩২/১০, বাটঅ ৩৮1৭. বাটত 
৮/১০ ১৪/৩, বাটা ১৫/৯, বাটে ১৫/২, বাডস্থী ৫০/১, বাড়ি ৫০/৭, বাড়ির ৫০/৭, 
বাড়ী ৫০1৫, বাঢই ৪৫/৫, বাণ ২১/৭, বাণত ৪৩/৩, বাণে" ২৮/১১, বাগ ৩৭1৭, 
বাতাবর্তে' ৪১/৬, বাধা ৩৪/৯, বাধেলি ২৩/৫, বান ২৯/৫, বান্ধ ১/৭, বান্ধঅ ৩২, 
বাস্কণ ৯/২, বান্ধন ৯২, ২১/১০, বান্ধী ১৪/৫, বাপ ২০1৮, বাপুড়ী ১০৮, বাম ৫/৭, 
৮/৯, ১৪|৮, ১৫/৯, ৩২/৯, বাযূডা ১৯/৬, বারুণি ৩০/২, ৩০/৩, বাল ১৫/৪, বালাগ 
২৬৮, বাপি ৫০/২, বালী ২৮/১, বালুমাতেলে ৪১/, বাষণা ৪১/৪, বাস ৩৭/৬, 
বাসনযূডা ২০/৫, বাসসি ১৫/৭, বাহ ১৪/৩, ৩৬১, বাহুঅ ১৩৬, বাহতু ৮/৩, 
৮/৬, ১৪1৩, ১৪/৮, বাহবকে ৮1৮, বাহবা ১৪/১০, বাহা ৪৫/২, বাহাম ২০/৪৯ 
বাহিঅ ১৮/১, বাহিউ ৪৯/১, বাহিরি ১০/১ বাহী ৫/১, বাহ্ধ ১০/২, বাংদ্ধিস্থআ 
৪১/৭, বি ১/১, ১৮1৫, ২২/৭, ৩০/৯, বিআএল ৩৩/৫, বিআপ ২০/৫, বিনাতী 
২]৩, বিআপক ৯/২, বিমাপিউ ১৭৮, বিআর ৩১০, বিআরম্তে ২০/৬, 
বিআরেতে ১৫)১, বিআলী ৪/২, বিকণঅ ১০/৯, বিকরণে ৩১/৬, বিকসউ ২৭১, 
বিখলা ৩২/৯, বিগোআ ২০/২, বিচুরিল ৪৪/১০, বিণঠা! ৪৪/৬, বিণা ৪৬৮ 
বিণাণা ২৯/৩, ৩৯/৪৯ বিধু ৪1৩, ২৩৪৭ বিদারম ৩৯/১, বিছুজণ ১৮/৮, ৪৫/৬৯ 
বিছুণাদ ৪৪/৫, বিগ্ভাকরি ৯১০, বিন্দারঅ ২১/৫, বিন্দু ৩২/১, বিদ্ধ ২৮/১১, 
বিদ্ধহ ২৮/১২, বিপথ ১৬/৮, বিবাহিআ ১৯/৫, বিবাছে ১৯/৪, বিবিহ ৯/২, বিমণ 
৭1৮, বিমন ৭/২, বিমুকা ৩৭1৪, বিমুক্কা ৪৬/৩, বিদ্বকারে ৩৯/৬, বিয়োএ ৪২/২, 
বিরমানন্দ ২৭/৭, বিরলে ৩৩১০১ বিরুআ ৩১০, ১৮1৭, বিলক্ষণ ২৭/৭, বিলসঅ 
৯]৩, বিলসই ১৭/৪, ২৯/৪, ৩৪/২, ৩৪/৪, ৪২/১০, বিলসস্তি ৫০/৪, বিশুদ্ধি 
৩০/৭, বিশেষ ৪৯/১০, বিশেসো ২২/৬, বিষঅ ১৬/৮, বিষমো ৫*/৩। বিস ৩৯/৭, 
বিসঅ ৩০|৭) ৪৯/৫, বিসন্ন। ৪২/২, বিসমা ১৭/১০, বিহণি ২৩[৩, বিহরএ ১১/৪, 
বিহরহ? ৩৯/১০, বিহরিউ ৩১/৯, বিহারে ৩৯/২, বিহুন ৩৬/০, বিহৃ্নে ৩৫/৬, 


১৩ 


২৪২ চর্ধাগীতি পরিচয় 


বিহ্‌নে ১৩1৮, বীণা ১৭৩, বীরনাদে ১১/২, বীরা। ৪/৯, ২০/১০, বুজিঅ ১৫/১০, 
বুঝঅ ৩৩/১০, বুঝই ২৭/৮, ৩৭1১০, বুঝএ ২০/১০, বুঝতু ৩১/৬, বুঝষে ৪১/৪, 
বুঝ,.ঝিঅ ২৭/৯, বুঝঝিলে ৩৯/০, বুঝি ২৩/৬, বুঝিঅ ২৭/৯, বুঝিল ৩৫/২, বুডই 
১৪/১০॥ বুড়ন্তে ১৬/১০, বুড়িলী ১৪/২, বুদ্ধ ১৭/১০, বুধ ২৭/৯, বুধী ৩৩/৭, 
বুলেথেউ ১৫/৯, বেঅন ৩৬/৫, বেএ' ২৯/৬, বেগ ৩৩/৩, বেগে ৫/১, বেটিল ৬২, 
বেণি ১1১০ ৪1৮, ১৬/৫, ১৭/৫, ১৯1২, ৪৬]৮, বেনী ১৩1৪, বেণ্টে ৩৩/৪, বৈরী 
৬/৩, বোড়ী ১৪/৯, বোড়ে। ৪১/২, বোধ ৪০/৮, বোব ৪০/১০, বোশঅ ৬৭, 
বোলই ১৮/৭, বোলথি ২৬/১০, বোলবা ৪০/৩, বোলিআ ৩০/”, বোলী ৪০1৭, 
€বোহি ৫/৮, ৩২/৪, বোহী ৪৪/৪, বোহে ২১/১০, বোহে ১২/২, ২৩৬, ৩৫/২ । 


১] 

ভঅ ৩১1৭, ৩৮/৭, ভঅঘিণ ৩১/১০, ভইঅ ১১/১০, ৪৭1১, ভইআ ৪১/৬, তইল 
১৪/৩, ভইলা ৭)২, ৭1৮, ১৫]২, ভইলী ৪৯/৩ ভইলে ২1৮, ভইলেসি ২০1৭, 
তঈলা ৫০/১৪, ভথঅ ২১২, ভণ ৪০/৩, ৪২/৩, ভণঅ ২১/১২, তণই ১/+, ১/৯, 
৪/৯, ৬১০, ৭1১০, ১২/৯ ২৩৪, ২৬৭, ২৭]৯, ২৯৩, ২৯৯ ইত্যাদি 
ভণতি ২২/১২, তনথি ২০/৯, তণস্তি ৩/১০, ১৬/১০১ ৩৯/৯, ভণি ২৯/৭, ভণিআ 
৩৫/৭, ভগ্ডার ৪৯৯, ভতারে ২০/১, ভস্তি ১৫/৬, ভব ৫/১, ৭/৬, ১৯১, ২০/১০, 
২১/৫, ২২/১, ২২/৪, ৩০/৬, ৩৯/৩,১ ৪২1৯, ৪৩/৬, ৫০/১৩, ভবজলধি ১৩৩, 
ভবণই ৫/১, ভববল ১২/২, ভবমোহা ৩৯/৫, ভমস্তি ২২/৯, ভয়ঙ্কর ১৬/২, ভর 
২৭১১ ৩৬/৫, ভরা (ভেড়া) ৪৭/৭, ভব্িতী ৮/১, ভল] ৫€*/১১, ভলি ১২/৯, ভাঅ 
২/৭, ভাইব ২৯/৯, ভাইল! ৩২/১০, ভাগ ৪২/৬, ভাগেল ৩৯/৪, ভাজই ১৬২, 
ভাঞ্জীঅ ১০/১৩, ভাত ৩৩/২, ভাস্তি ১৫/৭, ৩৭/৬, ভাস্তী ৪১/১০, ভাস্তো ৬৮, 
ভাব ২৯/১, ভাবাভাব ৯/৮, ৩০/২, ৪৩/৮, ভাবিঅই ২৬/৪, ভাবে ৪২/১০, 
ভাঁভরিআলী ১০|৩, ভাংতিএ ৪১/১, ভিতি ১/৮, ভিল্লা ৭/৫, ভু'অণ ১৮/১, 
ভঅণে' ৩৪/১০, ভূজঙ্গ ২৮/৮, ভূপ্তই ৩৪/৭, তূলহ ৯৫/৪, ভেউ ৪৩/৩, ভেল! 
১৫/৬, ২৩/৩, ৫০/১০, ভেবউ ৪৫/৭, ভো৷ ২/৩, ভোল ৩৭/৩। 

ঙ্জ 

ম ৫/৮, ১০/৩, ১৩/৪, ৩৯/৮, মঅগল ৯/৬, মই ১৬১০ ১৮/১, ২০/৯ ২৯/৭, 
২৯/৯, ৩০/৭, ৩৫/২, ৩৫/৭১ ৩৬1৭, ৩৯/৮, মঅলে ২২/৬, মইলে' ৪৯/১০, 
মএল ২৩/৩, যু ৩৫/৩, মথলি ২০/৮, মঝ ১৩/৪, মঝেঁ ২/১০, ৪1১০, মণ ১৯/২, 
৩০/৬, ৩৮/১, মণগোঅর ৭/৪, মণগোএর ৪০/১, মণতব ৪৫/১, মণিকুলে ৪/৬, 
মণে ২৮/১১, মণ্ডল ১৬২১ ৩২/১, মতিএ ১২/৭, মত্তা ৫০/১৩, মস্তে ৩৪/৫, 
মরণ ২২৪, ৪৩/৪, ৪৩/৬, মরণে ২২/৭৪ মরাড়িইউ ১২/৫, মরিআই ১৬, 
ঝরুমরীচি ৪১/৫, মহাতরু ৪৩/১, মহানেহে ৪৯/৮, মহামুদেরি ৩৭/২, মহারস 


শবহুচী ২৪৩ 


১৬৭, ষহাসিদ্ধি ১৫/৮, মহান্থুহ ১1৩, ৮১০, ১৩/১০১ ১৮1২, ২৭1১০, যহাত্থহে 
২৮/৭, ২৮/৯, ২৮1১০, ৩৪)৩, ৪৯/৮, ৫০1৪, মহান্ুহে ৫০/১০, মই ৩৫/১০, 
মা ৫1৭, ১৫/৩, ২৮1৩, ৩২৩, ৩২1৪, ৩২/৫, ৩৭/৩, ৪২/২, মাঅ ১১/১০, ১৩/৩, 
মাআ ৪৬৭, ৫০৩, মাআজাল ১৩/৬, ২৩/৫, মাআমোহা! ১৫1৫, ৫০1৩, 
মাআহরিণী ২৩/৫, মাএ ২০৩, মাগ ১৪/৮, মাগঅ ২/৬, মাগা ৪1৯, মাগে ২৭/৩, 
মাঙ্গত ৮৭, মঙ্গে৷ (মাগা) ৮1৯, মাজে ১৩৯, ১৪/৫, মাঝ 88/8, মাঝ ৪৪/৮, 
মাঝে ৫]২, ১৪/১, ১৮1৪, ৩০1৩, ৪২|৮, ৪৭1১, মাণই ৪৫৮, মাণা ৪৬/৩, মাণী 
৩৪/৮, মাতঙ্জি ১৪/২, মাতেল ১৩৬/৩, ১৬/৭, মাতেলা ৫০/৯, মাদল! ১৯/১, 
মাদেসি ১২৩, মার ১৬২, ২১/৩, ২৬/৭, মারমি ১০/১৪, মারিঅ ১১/৯, 
মারিআ! ১১)১০, মারিল ৫০/১৩, মার্রিহসি ২৩/১, মালী ১০/১২, মাহো ৩৭/৬, 
মাংসে ৬৩, মাসে ২৩1৪, মিঅলী ৪৭/১, মিচ্ছ। ২৯/৮, মিছে ২২1২, মিলিআ 
৪৪/১, মিলি মিলি ৮/৯, মিলিল ৮/১০, মুকল ৩২1২, মুণস্তে ৩০1৫, মুণেআ ১৭/৫, 
মুন্তিহার ১১/৮, মুনিআ ১৩৪, মুষা! ২১/৭, ২১/৯, মুষাএর ২১/১১, মুসা ২১/৭, 
২১/৩, ২১/৫, মুসার ২১/১, মুহ ৪18, মুড ৪৫1৮, মৃঢা ৬1১০, ১৫1৩, ৪১1১০, 
৪২/৫, ৪২/৭, মুল ২০/৮, ৪৫/১০, মেরি ৫০/৫, মেরুশিখর ৪৭/৬, মেল ২৮/৬, 
মেলঈ ১৮)৮, মেলি ৬) » ₹৮/৬, মেলিলি ০1৫, মেলে ২৭/৯, মেহ ৩০/১৯ 
মেঙেলী ১৩২, ৫০/৪, মো ৭/১০, ৩৯/৯, মোঅ ৪৬৬, মোএ ১০/১২, মোঞ্চ 
১১/৮, মোড্ডিউ ৯/১, মোডিঅ ১৬/:, মোর ২০/৫, ২০|৭, ৩৩)১, ৪৯1৬, ৪৯/৭, 
মোরঙ্গি ২৮/২, মোরি ৩৬/১০, যোলাণ ১*/১৩, মোহ ১১/৭, ৪৬/২, ৪৬/৩, 
মোহুকথু ৩৫/৭, মোহতরু ৫/৫, মোহভগ্ডার ৩৬/২, মোহ ৫০/৩, মোহে ৪৬/৬, 
মোহের] ৩৪/৯, মোহে ৩৫/১, মোহোর ২০/২, মৌলিল ২৮1৫। 

ষ 

ফে২২/৯, যোইণি ৪/৩, যোইণী ২৭/২, যোগী ১১/৩। 

চু. 

রুঅণ ৯/৯, রঅণহু' ২৭/৪, রএশি ১৯/৮, রচি ২২/১, রত ১৯/৯, রথে ১৪/১০, 
রবি ১১/৬, ১৬৯ ৩২/১, রস ৪18, ২২/৮, রসানেরে ২২1৮, রা ৩৪/৯, রাআ 
৩৪/৯, রাউতু ৪১/৯, ৪৩/৭, রাগ ১১/৭, রাজই ৩১1৪, রাজপথ ১৫/৪, রাজসাপ 
৪১/২, রাত ২/৮, ২৭/১, ২৮/৮, ২৮1১০, র্রিসঅ ৯/৫, রুঅ ৪৯/৭, রুখের ২/২, 
রুপা ১৭/৪, রুদ্ধেল! ৭/১, রূপা ৮1২, রূব ২৯/৫, রে ১/৮, ১০/১, ১২1৩, ১৪1১, 
১৫/৩, ১৬১, ১৬/২, ১৬/৩ ইত্যাদি | রে ৫০/১১, রেবই ১৪/৮, রোষে ২৮1১৩। 
গঙ্গা 

লই ২৯/১০, ৩৬1২, ৩০1৯, ৪৭/৪ ৪৭/৬, লইআ1 ২৬/৬, ২৮/১০১ ৩৫/৯, ৪৯/৯, 
€০/৪, লকখণ ১৫/১, লখথ ৩৪/৩, লড় ৪২৮, লধা ৩৪১০, লবএ ১১/৮, লাইন্স 


২৪৪ চর্যাগীতি পরিচয় 


১১/৭, লাউ ১৭/১, লাগ ১০/৪, লাগি ১৬/৬, লাগেলি ১৬১, ১৭/১, ২৮৫, ৪৭/৩, 
লাঙ্ক ৩২/৪, লাঙ্গা ৩৬/৪, লাহু ১/৮, লীড়ে ১৮/২, লীলে ১৪/২, লীলে' ২৭/১০, 
৩৪/৬, লুড়িউ ৪৯২, লেই ১৪)৯, লেপ 9/৫, লেমি ১০/১২, লেলী”৪৯/৪, লেহু 
৩২/৩, লেহ' ১২/১০, লেহু ৪৭/৯, লো ১০/১১, ১৪/৩, ১৮/৪, লোঅ ৫/৪, ৫/৯, 
১৮/৮, ২২/২, ৪২/৭, লোত্সাচারা ৩১৭, লোউ ৩২/৫, লোড়িব ২৮/১৪, লোন্হা 
৪১/৩। 

চা] 

শক্তি ১১/১? শবরা ৫০/৯, শবরি ৫০/৯, শবরো ২৮/৩, ৫০1৪, ৫০/১২, ৫০/১৪, 
শশী ১১/৬, শাখি ৩৬/৯, শাসন ৪৭/৮, শিআলি ৫*/১২, শিখর ৪৭/৬, শুতিনীণি 
( শুপ্তিনী ) ৩১, শুণ ৪২/১, শুন ১৩২, ৩৫/৫ । 

ষ 

ষঅ ৩৮/৮, ষম ৩৩/৯, ষবরালশী ৫০/১৪, ফষহর ২৭/৩, ২৭৫১ যহজে ২৭/৪, যারে 
€ ষাচে ) ৪৯/২, যামায় ৩৩1৪, যারা ৩০/৯, ফিআলা ৩৩/৯, বিধহ ৪৭/৪, যিহে 
৩৩৯, যুকড় ৫৬, যে ২৬৩, ৫০/, যো ৩৩৮, যোহিঅ ৪৬/৯। 


বস 

সস ২৬৪, সঅ ১৫)১, ১৬২, সঅল ১)৫, ৯৭, ১৮|৫১ ৩১)৭, ৩৬, ৪৪1২, ৪৪/৮, 
সঅলা ৩৬/২, ৪১/৯, ৪৩/৭, সঅলাহত্তর ৩৪/৮, সএল ১৬২, ১৬৭, ১৭/৮, সএ 
২৩/১০, সগা ( সমাঅ ) ৪/৬, সগ্ডপ ৫০/১২, সম্কা ২২/৭, ৩৭/১, সঙ্গ ৮/১০, 
সঙ্গে ১৯/৯, সচরাচর ২২/৯, সড়ি 9৫1৮, সৎগুরু ১৪/৪, সদ্গুরু ৮/৬, ১২/২, 
২১/১০, ২৩|৬, ৩৫)২, ৩৮/২, ৪১/১০, সদ্ভাবে ১০/৭, সম্তাবে ৩৭/৭, সন্ধি 
২৮/১৪, সপরবিভাগা ৩৬৩, সবরী ২৮1১, ২৮1২, ২৮1৬, সবরো ২৮/৩, ২৮/৭, 
+৮|৮, ২৮/১৩, ২৮/১৪১ ৫০1১০ সববই ৩৫/৫, সভাবে ৪৩/২, সম ১০/৩, সমতা 
৪৭/, সমতুলা ৫০/৫, সমরস ১৭|৫, সমরসে ৪৩1৪, সমাঅ ৪৩/৪, সমাইউ ২/১*, 
সমাণ! ৪৬/৭, সমায় ৪০/৪, সমাহিঅ ১/৫, সমুদারে ১৫/৫, সমুদে ৩৫/৪, সম্বেঅণ 
১৫/১, সরবর ১০/১৩, সরু ১4/১, সরুআ ৩০/৪, সরুই ৩৯, সর্ব ৪৪/১০, সসর 
৪১৮, সসহর ১৮/৬, সসি ১৭/১, ৩২/১, সহজ ৯/৪, ১৭৯১০, ২৮/৪; ৩০/৪, 
৩৬/৪, ৩৭/৩, ৩৭/৬, ৪০/৩১ ৪৩/১, সহজানন্দ ২৭/১০, সহজে ৩/৩, ৪২১) সহঙ্গে 
৩৮/৬, ৩৯/৬, সহযলি ৪৭/৪, সহাব ৪১/৯, ৪৩/৭,. সহাবে ৯/৭, ৩২/২, সহাৰে 
৪১/৪, সহি ১৭1৩, সংকেলিউ ১৫/৯, সংঘারা ২০/৮ সংতাপে ১৬/৯, সংপুষ্না 
8১1১) সংবেণ ২৬/১০, সংবোকিঅ ৪*1১০,১ সংবোধী ৪৪৩, সংবোহে ২৯২, 
সংসার ৩৩/৩, সংসারা ১৫/৩ সংহার ১৪/৭, সার ৪২/৬, লাঙ্কম ৫/৩ 
সান্কমত ৫/৭, সাঙ্গ ১০1৩, সাঙ্গে ১:/১*, ২২/৮, 'সাচ ২৯1৮, সাণে ১/৯ সাদু 
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১৯/৩, সার্দে ৪৪/৯, সান্ধঅ ৩১, সান্ধি ১৭/৬, সাস্বী ১৪/৬, সান্ধে ৩ সামী 
৫1১০১ সারি ১*|৫, সালী ১১/৯, সাস্থ ৪/৭, ১১/৯, সাহা ৪৫১, সাঝ্যে ৩৩৬, 
সিকল ১৬৫, সিঝএ ১৫|৮, দিঠি ১৪৭, সিহর ২৮/১৪, সিংগে ৪১1৮, সিংচহ* 
১৪/৬, সীস ৪০৫, সীস! *০|৮, স্থঅণে ৪৬]১, স্থুআ ৪১৭, স্ুইণ] ১৩৩, ১৩/১০, 
৩৯/১, সুইনা ৩৯/১, সুখ ১/৬, সুখে ৩৪|৭, সুচ্ছড়ে ১৪/৯, সুজ ১৭/১, সণ ২/৩, 
৬/৭, ১৭/৪, ২৬৬, ৩১/৮, ৩৬৭, ৩৯৬ ৫০[৪, সুণত ১৩/৯, স্থতেলা ৩৬/৬, 
স্থতেলি ১৮/২, সুধ ২৭৭, সন ২৮/১০, ৩৪1১, ৩৬1১, ৪৪1১, ৪৫1৯, স্ুনা ১৫1৭, 
স্থনি ১৬২, স্থনে ২৬/৫, ৪৪/১, হুন্দারী ২৮৪, স্ু্পপাখ ১/৮, সুফল ৩৬৬, 
স্থভাম্থভ ৪৫/৫, সবরঅ ১৯/৭, ন্বস্থরা ২/৫, স্থৃহে ৩৬/৬, সণ ৩৯/৯, হৃধ ৯/৭, সে 
২/১১ ৭/৯, ২১1৭, ৫০/৬, ৫০1১৪, সেজি ২৮/৭, ফেব ২০/৬, সেস ৪৯/৯, সেন্ছু 
২৬/২, সো ৭/৪, ১০/২, ১০/৫, ২০/৪, ২০/১০১ ২১/১*, ২২০, ২২/১২, ২৭৮ 
ইত্যাদি। সোই ৩২/৭, ৩৩/৮, ৪৬৮, সোঈ ১৫/২, সোণ ৪৯/৭, সোনে ৮/১, 
সোস্তে ৩৮/৯ সোষই ৪২/৬, সোধ ৩৩৭, হ্বপণে ৩৬৭, ন্বপরাপর ৩৮1৮, 
স্বভাবে ৪৬/১০। 
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হই ৪৭1৮, হণ ২৩৪, ৪৪1৮, হথ ৩৯/১, হথা ৪১1৩, হর ৪৭1৭, হরি ৪৭/৭, হরি 
৭/৯, হরিআ ৬৭, হরিণা ৬/৩, ৬৫, ৬৭, হকিণার ৬৯, হরিণির ৬]৫, হরিণী 
৬/৭, হাউ ১০/১১, হাক ৬২, হাড়েরি ১০১২, হাথেরে ৩২/৫, হাল ৪1৮, হালো 
১০/৭, ১৮৩, হাড়ীত ৩৩/২, হাউ ১৮২, ২০/১, হিঅ ২৮/৯, হিঅহি ২/১০, 
৬/১০, ৭1১৯, হিএ ৪৪/৫, হিগুই ২৮|৬, হৃ' ৩৯|৩, হে ৫1৯, হেঞ্চে ৫০1১, হেত্তুই 
৩*/১০, হের ৫০/১৪, হেরি ৭/৯, ৫০1৫, হেরুঅ ১৭1৩, ২৬/৩, হেলে ১৮/১, হো! 
৭/৫, ৩১/১, হোই ৩৪, ১৫/৩, ১৫/১০, ১৭/১০১ ২৯১, ৩৭1৪, ৪৬/১০, হোইব 
৫/৯, হোস্তি ২২/১০, হোহি ৪২/২, হোহিসি ২৩২, হোহী ৫৭, হোহ ৬/৮। 
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অচিস্ত্য-_৭২ 

_ভেদাভেদবাদ-__ ১০৬ 
অতিশন্ত--৭৮ 
অতিশয়োক্তি__৪১ 

অদ্বয়-_-৪৫১ ৪৮-৫২১ ৫৫১ ৭৬, ৭৭ 
-বজ্স--১ 

অথর্ববেদ-_-*৪ ৭ 

অদ্বৈত-_-৭০ 

-বাদী-- ১০৬ 

অধিষ্ঠান--৭০ 

অনার্ষ- ১৫ 

অনাহত---৪৯১ ৫৬, 
আনীশ্বরতা-৮০, ৮১ 
অনীশ্বরবার্দী--৮০ 

'অনুত্তর তন্ত্র/ধর্ম-_-৪৮, ৯২ 
অস্তরতর যদয়মক্মো---১০৯ 
অস্তযজ--৮৪, ৮৫ 
অস্তামিল__১১৪ 

অপত্রংশ- ১৫১ ২১১ ২৩, ২৪১ ৩৯ 
অপান--৪৯, ৫১১ ৫২ 
অবধূতিক1-_-৫ ১-৫৩, ৫৬ 
অবধূতিমার্গ--৫৩ 
অবধৃতী-__৫২, ৫৫, ৫৮ 
অবহটৃঠ-_-*২১, ২৩ 
অবিদ্া/--গ্রত্য, চ্ছন্ন+ বিক্ষুব্ধ, 
বিমুক্ত--৪৫, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭২১ 
৭৪-৭৬১ ৭৮ 

অভিক্ষেপ--৪৮ 


অভিসময়বিভঙ্গ-_১৩) ১৮১ ১৯ 
অর্ধমাগধী__-২১ 
অহত্ব_৪৬ 
অলক্ষ/লক্ষণ-_ ৭৭, ৮১ 
অসম্গস-_-*৪৮১ ৬৮ 
অসমীয়া--২২ 
অস্পর্শা--৫ ৭ 
অস্পৃষ্ত-_-৮৪ 

অক্ষর পরিবৃটি--২৫ 
আউল-_৬৪, ১০৪ 
আগম/- বেদ- ৬২, ৮১ 
আজ্ঞ।-_-৪৯, €৬ 
আদিঅস্ট্রেলীয়__-৮২ 
আনন্দ--৫৮, ৫৯ 
--বাদ--১০৭ 
__ভাবনা- ১০৬ 

__ ম্বরূপ-- ৭৩, ৭8 
আবরণ-_৭০ 
আভাসত্রয়--৭৮ 
আভিগ্রায়িক-_ ৩৩, ৩৪ 
আভোগ- ৩৮ 
আমগাছিলিপি--০৩ 
আর্নন্ডবাঁকে--৮ 
আর্ধ--৮২ 
_উপাদান--৬০ 

- পূর্ব--৮৩১ ১০৫ 
আরীকরণ--৮২, ৮৩. 
আর্ধেতর--৬০১ ৬৩ 
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আলয়বিজ্ঞান__-৬৯, ৭০ 
আলি/__কালি--৫২-৫৫ 
আলোক/--জ্ঞান,_আভাস, 
_-উপলন্ধি _-৭৮ 
আলোকমুখী--৭৮ 
আশষ--৪৬ 
আশ্র্যচর্যাচয়_৪ 

ইডা-_-৪৯, 8১) ৫২ 
উৎপ্রেক্ষা-_-৪১ 
উদ্গ্রাহ_-৩০ 
উপনিষদ--৬৫, ৮০১ ১০২ 
উপপীঠ-_*৫৬ 

উপমা-_-৪১, ৯৭ 
উপাষ-_৫০-৫২, ৫৬১ ৫৮১ ৫৯ 
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-_*৬৪ 
উক্ধীষকমল__৫৭ 

গর -- ৫২, ৫৩ 

এঁতরেয় আন্ণ্যক-_-৮২ 
পরন্বর্য-_১০৬ 

ওডিয়া-_-২২ 

কহ্ছন__ ৮ 

কপালচর্ধা-_-৮ 
কবর--৩৪১*৫৬, ৬৩, ১০৬ 
করুণা_৪৬, ৪৭১ ৫০১ ৬২১ ৬৭১ ৬৮, 
৭১, ৭৯ 

কর্তাভজ।--৬৪ 

কর্ম-_-৫৮ 

কষ্পিনাথ ৩৫ 
কাপালিক- ৫৫, ৭৯ 
কায়সাধনা ৪৯, ৫১১ ৫২, ৫৫, ৬২ 
কালচক্রযান-_-৪৮ 
কালজ্ঞান--৬৯, ৭১ 
কালি-_-৫২, ৫৩ 

কালিদাস রায়--৪০ 


২৪৭ 


কীর্তন--১, ৮, ৪১১ ৯৩১ ১০২, ১১২ 
কীতিচন্দ্র__২, ৩, ৬ 
কুগুডলিনী-_-৪৯, ৫৬ 

কুশল কর্ম-_-১৬ 

কষ্ণতাচাষ-_-১ 

কোৌলধর্ম--৬১ 
ক্রিয়াতন্ত্র--৪৮ 

গাঁজা--৫২, *৫৬ 

গাণপতা -_-৬৬ 

গীতগোবিন্দ- ৩৯, ৪৩১ ১০৩ 
গীতা-- ৬৫ 

গুপ্ত/-- পূর্ব--৬৩, ৮২ 
গুরু/-_প্রধান, প্রাধান্ক-_৬৩ 
__বাদ,_-বাী--৬৩ 
গুহাযোগী-__ ৬৬ 

গ্রাহক-_৫২ 

গ্রাহ/- গ্রাহক-_-৫২, ৭৬, ৭৮১ ৮০ 
চউপাঁই (ছন্দ )--৩৯ 
চচাগীতি--৮ 

চগ্ডাল--৮৪ 

চগ্ডালী-_-€৫২১ ৫৭, ৫৮ 
চত্তীদাস--- * ৫৮, ১১১ 
চতুরাভরণ-_১৯ 
চতুর্দপ্তীপ্রকাশিকা--৩৭ 
চতুক্ষোটি--৬৯, ৮৯ 

চন্দ্র ৪৯১ ৫১-৫৩১ *৫৬ 
চন্দ্রকীততি--২ 

চমন--৫২ 
চর্ধাগীতিকোববৃত্বি_৩, ৪১ ৬ 
চর্ষাচর্যটাকা--৪ 
চর্যাচর্যবিনিশ্চয়--১, ৩, ৪5 ১১৪ ৩৫, 
৩৬৯ ১০৪ 

চর্যাতশ্ত্র---৪৬ 
চর্যাদোহাকোষরগীতিকা--৮ 


২৪৮ 


চর্যাধর--৮ 

চর্যাপদ--১, ৩৫ 

চর্যাপদি-_-৮ 

চর্যামেলায়ন প্ররদীপ-_-১৪ 
চর্যাশ্চ্যবিনিশ্চয়__ ১, ৩, ৪, ১১ 
চাতুর্বণ্যসমাশ্রয়-_-৮৩ 
চাদসদাগর--১১০ 

চিত্তপবন-_-৭২ 

চিন্বপ্রাধান্ত--৭৪, ৭৬, ৭৭ 
চৈতন্তপরবর্তী-_৬৪ 

জগলাথ- ৬৬ 

জয়দেব- ৩৯, ১০৩, ১১২ 

জয়সোয়াল (শ্রীযুক্ত )_-২২ 

জ্ঞান ও মননমার্গ-_-৬০ 

জীবননাথ- ১০৭ 

জীবনসাধনা__১১২ 

জৈন/ধর্ম__৬৩, ৬৫ 

ডাঁকার্ণৰ-__-১, *২ 

ডোম- ৮২১ ৮৯ 

ভোশ্বিনী_-৫৮ 

ভোম্বী-__৫২, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৮৬, ৯৯ 
ভথতা - ৬২, ৬৮, ৭৬, ৭৯১ ৮৯ 
তথাগত--৫৮, ৬৮ 

তন্ত্র__-৪ ৭-৫০) ৫৬, ৬৬, ৭৭১ ৮১, ৮৩, 
১০৫-১০ ৭ 

যান ৪৮, *৪৮ 
তান্ত্রিক/তান্ত্রিকতা__-১৮, ৩৩, ৩৪, 
৪৭১ *৪৮১ ৫০-৫৩, ৫৬১ ৫৮, ৬০) ৬২, 
৬৩) ৭৭ 

তাম্ত্রিকবৌদ্ধ-_৪৪, ৪৫১ ৫২) ৬০১ ৬৬ 
তারানাথ-_-১৩, ১৪ 

তারাপদ মুখোপাধ্যায়__-১৭ 
তারাবলী-_-৩৮ 


তাল--৩৮ 


চর্যাগীতি পরিচয় 


তিব্বতী/অন্বাদ-_-২-৪, ৭) ১১১ ১৩৯ 
১৭, *%২৩১ ১১৩ 
তেঙ্কুর-__৩ 

তেনক-””৩৮ 
জ্িকায়-__-৪৬১ ৪৭, ৫৬ 
ত্রিজগৎ--৬৯ 
জিধাতু/ক-_-৩৮, ৯০ 
ব্রিনাড়ী/-_তত্ব_ ৫১, ৫২ 
ত্রিপদ্দী-_৪০ 
ত্রিলোক-_-৭৩ 
ব্রিসন্ধযা--৭৯ 
ত্রিংশিকা-_-৭০ 
থেরবাদী--৪৫ 

দক্ষিণ-__ ৫৩-৫৫) ৭৮ 
দশবল--৬৮ 

দাদৃ--৩৪১ *৫৬) ৬৩) ১০৬ 
দিবাকরচন্ন [্রী)--১৮ 
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান--৮,১৩, ১৮ ১৯) *২ ৩. 
ছুঃখবাদ- ৬৫১ ৮১ 
ৃষ্টাত্ত-_-9১ 

দেবপাল দেব--৮৩ 
দেবেন্্রনাথ-_-১০৬ 
দেবেন্দ্রনাথ দে--*৬৪ 
দেশজ্ঞান--৬৯ 

দেহ। _-তত্ব---১০১ 
-নগরী--৫৫ 
_প্রাধান্য--৫২১ ১০৮ 
--ভাঁও্--৬২১ ১০৫ 
_-সাধনা--৪৯১ ৫১ 
-_দৌোহাকোষ--১১ *২১ ১৯ 
দোহাছন্দ__-৩৯ 
দ্বৈতবার্দী--১০৬ 
দ্বৈতভাব--৭৭ 
দ্বৈতবিমুক্ত-_-৭৭ 


ঘ্বৈতাদ্বৈতবা--১০৬ 

দ্রাবিড়-_৮২ 

খমন- ৫১, ৫২ 
ধর্ম__কায়/- _চক্র- ৪৭, ৫১, ৫৬, ৫৯ 
ধর্মনৈরাত্বা-_৬৮ 

ধর্মপাল-_ ৮৩ 

ধর্মসঙ্গীত-_ ১০১ 

ধারণী-_৪৮ 

ধব/--পদ-_-১০, ৩৬, ৩৭, ৪৩১ 89 
টী_ ৫৮ 

নাগাজজুন--*৪৭, ৬৮, ৬৯, ৭৮ 
নাট্যশান্র--৩৫ 

নাথদর্শন-_-৭ 

-_ পন্থ/ পন্থী-_-৩৪, ৬০১ ৬৪১ ১০ ' 
_-সম্প্রদায়--১০৪ 

_যোগী-_-৬৬ 

নাদ__-€২ 

নাভিদেশ--৫৬১ ৫৭ 

নাস্তিক, নাম্তিকাবাম/বাদশী--৮০ 
নিবৃত্তি/_ রূপ, __ শ্বরূপ--৪৮, ৪৯১ ৫১, 
ক্১ 

নিশুথ--৮১ 

নির্বাণ_-€১, ৬২, ৬৯, ৭০, ৭২, ৮১, 
১০৭ 

নির্বলগিরা $ 
নির্মাণ__কায়/-_চক্র-_৪৭, ৫৬, ৫৭, 
৫৯ 

নিষ্কল-_-€১ 

নিষ্ষিয়--€১ 

নীলব'তন সেন-_€, ১১৩ 

নীহাররগুন রায়__*৫৮ 

নেওয়ারী-_-€ 

নেগ্রিটো-২ 


নেপাল--১, €) ৮৪ ১৮৭ ১৯১ ২৩) ২৪ 


২৪৯ 


নেপালসংবৎ--১৮, ১৯ 
'নেয়ার্থ"-৩৩ 

নৈরাত্মা/ দর্শন/-__বাদ-_৬৭, ৬৯ 
নৈরাত্মা-_-€৭ 

নৈরামণি__-৫২, ৫৭) ৫৮) ৯০) ৯১ 
পক ঝটিক1_- ৩৭, ৩৮ 
পঞ্চজম__-৭৮ 

পঞ্চম বর্ণ_ ৮৪ 

পঞ্চস্্ধ _ ৬৭ 

পণ্ডিতাচার্ধ -১২ 
পদবিভাগ-_-১১৫ 

পদ্ধড়ি- ৩৭, ৩৮ 

পয়ার - ৩৯ 

পতন __-৭৮ 

পরদর্শন-_-৭ 

পর মজ্ঞান-_-৫ ০ 

পরমব্র্গ_-১০৬ 
পরমসৌগত-_৮৩ 

পরমানন' ৫৭, ৫৯ 
পরমার্থ_৪৮, ৬৯, ৭০১ ৭৪ 
পরিকল্পিত ৭৮ 
পরিনিষ্পর--৭৮ 
পরিবর্তনবাদ--৬৭ 
পরিগুদ্বাবধৃতিক1-_-€* 

পরেশচন্দ্র মজুমদার-_*২১, ৩০ 
পাগ.__সাম্‌-_জোন্‌__জাঙ-_১৩ 
গাটক-_-৩৮ 

পাঠনির্ণয়-- ১১৪১ ১১৫ 
পাঠান্তর-_১১৫ 
পাঠোদ্ধার__-১১৩ 
পাদাকুলক-_৩৯, ৪০ 
পরিমাথিক--৫৩, ৫৬) €৭, ৬৮; ৭০১ 
১০২ 

পারমিতানয়--৪৭ 


২৫৩ 


পালবুগ- ১৮, ৬৩, ৬৬ 
পালরাজা_ ৮২, ৮৩, ৮৪ 


পালি__-৫১ 

পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়--৩৪ 
পিল! - ৪৯) ৫১ &২ 
পীঠ- ক৫৬ 
পুদগললৈরাত্ম্য--*৯ 

পুরাণ €৫০। 


পুরুষ--৪৮, ৫০১ ৫১7 ১০৭ 

-প্রকৃতি--৪৮, ১০৭ 

গ্রকৃতি--৪৮, ৫০, ৫১১ ১০৭ 

_ দোষ ৫৪১ ১৮৭ ৭৯ 

-_পুরুষ--৮১ 

_-গ্রাভাদ্বর- -৭৪-৭৬, ৭৮-৮৩ 

প্রজ্ঞা -৪৯-৫২, ৫৬-৫৭৯, ৭২, ৭৪১ ৭৫ 

» লোকদীপ্ত--৭৪ 

প্রতীতাসমুৎপদি-_৬৮ 

প্রত্যেকবুদ্ধযান__৪* 

প্রথমালন্দ__ ৫৯ 

প্রফুল্লচন্্র_ ১০৩ 

প্রবন্ধগীত/সঙগীত _ ৩৫৪ ৩৮ 

প্রবৃত্ভি-_-৪৮, ৪৯ 

প্রবোধচন্্র বাগচী--২-৪৭ ১৮, ৩৩, 
৩৩) ৪৬৮" 

প্রাড় ত-_-২৪ 

প্রা ত স্পাও৪ 

প্রাণ ৪৯, ৫২ 

__বাু-_-৭৮ 

প্রাতিভাসিক- ৭) ৭২ 

প্রেমতত্ব-_-১০৭ 

স্ব ৫০১ €৮ 

_কায়--৫৭ 

গু ৬৩ 

--দেবতা--৮০ 


চর্ধাগীতি পরিচয় 


_নৌক1--৮৭ 

-যান-- ৪৮১ ৫০১ ৮৬ 

- জ্বী ৫০, ৫৮) ৬৩২) ৮০ 
বর্ণবিস্থাস/বিস্তত্ত-_-৮২-৮৪ 
বস্তবন্ধু _ ৬৮১ ৭০ 

বমনরাজা-_-৮৩ 

বলাল সেন-_-৮৩ 

বহিশান্ত্--৭ 

বং ৫২১ ৫৩ 

বাউল/ধর্ম-_-৩৪১ ৪১১ ৬০, ৬১, ৯৩, 
৬৪, ৬৬, ১০৪ 
বাউল/-_-পদাবলী/--সঙ্গীত-_১*১, 
১০৪৪ ১০৭-১০৪ 

বাম ৫৩ ৫৫, ৭৮ 
বিগ্রহপাল-_-৮৩ 

বিচিত্রানন্দ__৫৯ 
বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা_৬২+ ৮১ 

বিজ্ঞান-- ৬৭, ৭২১ ১০৭ 

-বাদ/-- বাধী--৬৮-৭*, ৭২-৭৪, 
৭৭) ১০২ 

_ স্বরূপ ৭৬, ৭৭ 

বিধুশেখর ভট্রাচার্য/শান্ত্রী__৩৩ ৯৩৩ 
বিন্ব-€২ 

বিপাকানন--৫৯ 

বিরমানন্দ ৫৪, চা 

বিরুদ-_-৩৮ 

বিশুদ্ব-_-৪৯, ৫৬ 

--বিজ্ঞান - ৭৪, ৭৭, ৭৮ 
বিশ্বভারতী-_-২, ২৪ 

বিশ্বমৈত্রী-_-৫০ 

বিষমঞ্রবা--৪৪ 

বিধু-_৬৬ 

বিক্ষেপ-_৭০ 

বিহারী--২২ 


নির্দেশিকা 


'বিংশিকাঁ ৭০ 

বুদ্ধ -- ৫৬, ৬৮ 

_-চর্রিত--৮৭ 

বুদ্ধত্ব-_-৪৬ 

বুদ্ধদেব-_-৫ €, ৬৩, ৬৬ 
বুদ্ধনাটক--৮৭ 
বুহুদ্বর্মপুরাণ--৮৪ 

বেক্কটমখি --৩৭ 

বেদ-_৪৯) ৮০১ ১০৬ 
_বিরোধী ৮২ 

বদনা -_ ৬৭ 

বেদাচার প্ররতিবাদী-_৬০ 
বেদান/_বাদী-_-৬৫ ৭০১ ৭৩১ ৭৪ 
৭৭, ৮০১ ৮১ ১৩২১ ১০৫, ১০৭ 
বেদ"শ্রণী -৬৪ 

বৈদিক-_৬৩, ৮২ 

বৈভাষিক- ৬০১ ৭৪ 


বৈশালি-_৪৫ 

বৈষধণব-_-%৪ ৭, ৬৬১ ১০৬১ ১০৭ 

- তন্ত্র *৪৭ 

_ পর্দাবলী--৩৬, ১১০১ ১১১১ ১১২ 
_প্োোম-১০৪৯ 

- সহজিয়1 ৬৩) ৬৪ ১০৭১ ১০৮ 
ৰোধি_-৬৮ 

_ চিত্ত -€*, ৫১, ৫৩, ৫৬১ ৫৭১ ৫৯ 
৭8) ৭৯) ৮৩ 

-স্পস্ব ৪৭ 

_সন্বব পঞ্সপাণি--বলোকিতেশ্বর__ 
৬১১২ 


_-অন্বাবন্থা_-৪৬, ৪৭১ ১৯ 
বৌদ্ধ__- তন্ত্র/-_ তাশ্ত্রিক- ৩৩, ৪৭, 
৮৭১ ৫১১ ৫২) ৫৫১ ৫৬১) ৫৮১ ৫৯, 
৭১১ ৭৮) ৮১ 


এবৌছ/দরশনি/ধর্ম/শাঙ- ৮, ১৮৮ ৪৫-৪৮, 


৫১ 


৫৩) ৫৬৩) ৬৩১১ ৬৫-৬৮১ ৭৯-৮২১ ৮৪ 
১০২১ ১০৫ 

_য্গ--৬৩ 

_ সম্প্রদ্দায়_ ১৮১ ৪$ 

_-সহঙ্গিয়া_-১, ৭১ ৮১ ৬৩) ৬৪৭ ৯৭, 
১০৭ 

_ সিদা_-১৯ 

বাক্তিবিজ্ঞান__-৬৯ 

বাবহারিক-__-৭০ 

বাঞ্--৪১ 

বন 
_জ্ঞান_৭০ 

-_-সঙ্গীত---১১২ 

_ক্ষত্রিয়--৮২১ ৮৩ 

ব্রন্দাণ্-৪৯, ১০৫ 
ব্রন্মোপলব্ধি__-৭০১ ৮০ 

ব্াঙ্গণ--৮২, ৮৩, ৮৫ 

ব্রাহ্গণী-_৫৮ 

ব্রাহ্মণা- ৬৪, ৮৩, ৮৪ 

সডব-_-৭ 

ভাওব্রদ্মাগুবাদ -৬২ 
ভাববাদ/বাদ্দী--৭8, ৭৭ 

মণিপুর _-৪৯১ ৫৬ 

মণিমুল- ৫৭ 

মঙ্গলকাবা--১১০ 

ষঙ্গোলীয়-_-৮২ 

অধানাড়ী-__-€৩ 

মধামা-__ €৩ 

-গ্রাতিপদ--৫৩ 
যধাযুগ-_৬০, ৬৪, ১১৪ 
যনের মানুষ/--তত্ব- ১০৮, ১০৯ 
মণ্ডল--৪৮ 
মন্ত্র_নয/-_যান/-_উপার্দান- ৪৭ 


৫৮ 


৭১১৯ ৮০১৮ 


২৫২ 

মরহাট্রাছন্দ__৪০ 

মহাযান/যানী--৪৫, ৪৬, ৫০১ ৫২, ৫৫১ 
৫৬) ৬৮১ ৭৯ 

মহারস-_-৫৯ 

মহারাগআননানুন্দর__৫৭ 
ষহারাগনয়চর্যা_৮ 

মহাশুন্য--৭৮ 


মহাসুথ--৫১-৫৪১ ৫৭-৫৯, ৬১১ ৬২) 
৮০১৮১ ৯১৭ ৯৮১ ১০৭ 

--কমল--€৫৬, ৫৭ 

_-কায/চক্র ৫১, ৫৬-৫৯১ ১৮ 

-- লীন্না--৬১ 

মহাসাংঘিক- ৪৫ 

মাগধী__২১ 

মাত্রাবৃত্ত--৩৯ 

মাধূর্যামশ্া ১*৬ 

মাধ্যমিক _-৬৮ 

মানব এ্ত্ 
মানবহাবাদী--৬২ 
ষানবষাহাত্বা-_-১০৯-১১১ 

য'নবিকতা। _১১০-১১২ 
মানসোল্লাস--২০, ৩৬ 

ষায়া ৬৫) ৯৭ 

_-বাদ/-_বারদী--৬৮, ৭১১ ৭২৯ ৭৪, 
৮২, ১০২১ ১০৭ 


১০৫ 


মিথুন _ ৫* 
সুজেরলিপি--৮৩ 
সুদ্রাউপাদান-_-৪৮ 


সুনিদত্ত_২-৯, ১২১ ১৭১ ৩২১৩৪, ৪১ 
সুশাদ__৬৩ 

সুর্শাভা _১০১ 

সুলাধার- ৫৩ 

মেরুপর্বত--৪৯ 

যেলাপক--৩৮ 


চর্যাগীতি পরিচয় 


মৈত্রেয়অসঙ্গবন্থৃবন্ধু-_-৬৮ 
মৈত্রী--৪৭ 

মৈথিল-_-২৩ 

ধমুনা--৫২১ *৫৬ 

যামল__৫* 

যুগনদ্ধ-_-৫০, ৫১, ৮১ 

যোগ- ১০৫ 

_-তন্ত্র-_৪৮ 

__বন্রমালা -১৪ 
-সাধনপদ্ধতি-__-৭, ৫২ 
__সাধনা-- ৭৬ 
যোগাচাববাদ/বাদী-__*৪৮, ৫৫) ৬৮ 
যোগিনী ৫৭১৫৮ ৯৯ 

যোগী- ৭৯, ৯৪ 
যৌনযৌগিক-_-৪৮ 
রঙ্গকিনী--*৫৮ 

রঞ্জকী-- ৫৮ 

তু 
ববি/শশী--৫১১ ৫২, ৫9 
রবীন্রনাথ--১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১১ 
১১২ 

রবীন্দ্রবাউল-_-১০৯ 

রসনা ৫১১ ৫২ 

বসসিদ্ধা_-ন৯৪ 

বাগতরঙ্গিনী--১৯, ৪২ 
রাধাকৃষ্ণণ--*৬৫) *৬৬১ *৬৮১ সঈ৭ ও 
বাধাকুষ্ণ/বাদ-_- ১১০, ১১১ 
রামকৃষ্খ পরমহংস- ১০৬ 
বাষগ্রসাদ---১১১ 

ব্ামমোহন- ১০৩৬ 

রাষানন্দ- -৬৩ 
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